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গরিবের থরের হি মেরে! 
বৰ্ধমান হইত HA পর্য্যন্ত খে সুন্দর পরখ নিক্ষীছে, সেই পয 


ব্নতিদূরে একটা বড় পৃ্ুরিণী আছে! আনুখান শত বৎসর একে কেলি 
নেবান্‌ জনীদার প্রজাদিগের হিতার্থএষ, আপনার কীর্সিস্ভাপলের সদ্য হেই 
হুলর পৃক্ষহিনী খনন করিয় ডিবি ১ মেকাতলে মেক ধন্বান লোকই একক 
ছি'তকর কার্য কহিতিল। ভাঙ্গা নিদর্শন অদ্যাবধি বঙ্দেশের সকল শ্যাছে ০, 
দেখিতে পাওয়া বাধ । পুষ্রিনীর চানিদিকে উচ্চ পাড় যন তান গাছে হবিজ, 
হাত খল যে দেধাভােও গু-পুক্দিশীতে ছারা ছে সার সমর পুক্ছহিণী পায় 
 ভন্ষেকবুপূর্ণ হন্ব। সিক্সে কোনও বড় নন্র লাই, জেদল একী আনন 
+ শ- জানে, ভাহাতে কয়েক ঘর কায়ন্ত,'ছুই চারি গর তন ও ছুহ চাহি 
খবর কুমার, এক ঘর কাহার ও কণককলি সঙ্গোপ ও হৈবড বাগ কারে। 
একখানি মুদির দোকান আছে ভাত শহর আয়ন খাদ) 
ছি যোগ এবহ চখ] ভ্ইনে হু 
লিং হাট বসে, বস্তা আনু শ্যক হই 
পুকরিণীর নাম “তালপুখুর", এবং ৫ 
তাঁল্পুখুর গ্রাম বলে । 
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এক দিন সন্ধ্যার সমত গ্রানের 'একভুদ নারী কলন লইয়া সেই "ছু 
দি ছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাহাব দুইটী কন্যাও গিশছিল ! 
চি . =~ 
বম্ণীর বয়স ৩৫ পর হইবে, বড় বল্ল বুরমু = বৎসৰ, হেটটীর 
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সন্ধ্যার সময় সে পুধুর বড় অন্ধকার হইয়াছে এবং মেই জন্ষকীরে সেট 
ভীম বৃক্ষশ্রেণী আকাশে কৃষ্ণ মেশের ন্যায় অস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে । অঙ্গ অল্প 
বাতাম বহিতেছ্গে ও সেই জন্ধকারময় তাল বৃদ্ষগুলি সাই সাই করিয়া 
শব্দ করিতেছে, নির্জনে সে শব্দ শুনিলে অহ্সা মন জ্তম্ভিত হয়। পুখুরে 
দার কেহ নাই, রষণী খাটে 959৪ কলসী নোমাইলেন, মেয়ে হুটীও মার 
: 5 নিকট দাড়াইল । সহ 

"কল নামাইয়া নারী একবার আকারে পি দৃষ্টি করিলেন, দিনের 
"পরিশ্রমের পর একবার বিশ্রামহুচক দীর্ঘশ্বাস নিক্ষেপ করিলেন। আকাশের 


* অল্প আলোক সেই শান্ত নয়নঘয়ে পতিত হইল, সন্ধ্যার বায়, সেই পরিশ্রমে 


“কলা ঈষৎ স্বেদযুক্ত ললাট শীতল করিল এবং সেই চিস্তা্ষিত মুখ হইতে 
. ছুই একটা চুলের গুচ্ছ উড়াইয়! দ্িল। ' নারী দিনের গরিঅষের পর একবার 
আকাশের দিকে দেখিয়া, সেই শীতল য়ু স্পৃষ্ট হইরা একটা দীর্ঘগ্বাস 

ত্যাগ করিলেন ৷" পরে বলিলেন, 

“মা বিন, একবার সুধাকে ধর ত, জামি একটা ডুব দিয়ে নি। 
বিন্দুবাসিনী ৷ “মা আমি ডুব দেব” 

মাতা । “না মা এত সন্ধ্যার সমর কি ডুব দেয়, অসুখ করিবে ঘে।” 
বিন্দু । “না শা অসুখ করিবে না, আমি ডুব দেব ।? 

মাতা । ছি যম তুম সেয়ানা হয়েছ, অমন করে কি বারনা করে । তুলি 
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জলে নামিলে আবার সুধা ডুব দিতে চাহিবে, ওর আবার অন্গখ করিবে 


জুধাকে একবার ধর, আমি এই এলুম নলে ৷” 


মাতার কথা অনুসারে নবম বৎসরের বলির! ছোট নটর কোলে 


ক্রিয়া আটে বসিল। সন্ধ্যাকালের অন্ধকার সেই ভগ্বী হুটাকে বেষ্টন 
করিল, সন্ধ্যার সমীরণ মেই অনাথ! দরিদ্র বালিকা দুটীকে সবত্বে সেবা 
করিতে লাগিল! জগতে তাহাদের বৃত্ব করিবার বড় কেহ ছিল না, মুখ 


ভূলিয়া ভাহাদের পানে চায়, একটু নিষ্ট কথা বলিয়া একটু সাস্তুন! করে, - 


এরূপ লোক বড় কেহ ডিল না! 
বিদুবামিনীর মাতা কাঁয়েতের ফেয়ে, হরিদাস সক: নামক একটী সাম 
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নি যিনি অনস্ত এবং সর্বব্যাপী, তিনি নিরাকার ভিন্ন সাকার 
ইতে (পারেন না! এবং তিনি যে নিগুপ ও নিরাকার তাহা পুনঃপুনঃ 
রা হৃইরাছে। বা 


| নমন্তন্মৈ নমন্তশ্মৈ নমন্তট্ম মহাত্মানে 
' রামিরূপং ন যান্তৈকো ঘোহস্তিত্বেনাপলভ্যতে । 
ইত্যাদি । | ১১৯৭৯ 


পুনশ্চ, বিষ্ণু “অনাদিমধ্যাত্ত” সুতরাং নিরাকার । 
এরূপ সকল পুরাণে ইতিহাসে? অতএব ঈশ্বর নিরাকার, ইহাই যে; 
" হিন্দু ধর্পের মর্ম, ইহ! একগ্রকার নিশ্চিত! ৪8. 
তবে কি হিন্দুধর্ম সাকারের উপাসনা নাই? গ্রামে গ্রামে ত তু 
গতিম! পুজা দেখিতে পাই, ভারতবর্ষ গ্রাতিমা্ঠনায় পরিপূর্ণ । ভবে 'হিন্ু- 
"ধৰ্ম্মে পাকারবাদ নাই কি প্রকারে বলিব? 
ইহার উত্তর এই যে, অন্যদেশে যাহা হউক, হিন্দুর পি সাঁকারের 
উপাসনা নয়। এবং বে হিন্দু গ্রতিমার্না করে, সে নিতান্ত অদ্ ও অশিক্ষিত 
না হুইলে মনে করে না, যে এই প্রতি! ঈশ্বর, অখবা ঈশ্বরের এইরূপ আঁকার 
বাঁ ইহা ঈশ্বরের গ্রকৃত গ্রতিষা। যে একখানা মাটির কালী গড়িরা পুজা! করে, 
সে যদি স্বক্কৃত উপাধনার কিছুমাত্র বুঝে, তবে সে জানে, এই চিত্রিত মৃৎপিও, 
ঈশ্বর নহে, বা ঈশ্বরের প্রতিমা নহে, এবং সে জানে হা ঈশ্বরের গ্রতিক্কতি 
হইতে পারে না। 
তবে সে এ মাঁটির তালের পূজা করে কেন? সে যাহার পুঁজা করিবে 
তাঁহাকে খুজিয়া পায় না। তিনি অদৃশ্য, অচিন্তনীয়, ধানের অপ্রাপ্য, অতএব 
উপাসনার অভীত।. কাজেই সে তাহাকে ডাকিয়া বলে, “হে বিশ্বব্যাপিনি 
সর্বমরি আদ্যাশক্তি ! তুমি সর্বত্রই আছ, কিন্ত আমি তোঁথাকে দেখিতে পাই 
না; তুমি রর্কএই আবিভূতি হুইতে পার, অতএব আমি দেখিতে পাই এমন 
কিছুতে আবিভূ্ত হও॥ আমি তোমার যে রূপ কল্পনা করিয়া গড়িরাছি, 
'াহাতে আবিভূ্ত হও, জামি তোমার উপাদনা করি! নহিলে কোথা 
পুস্খচন্দন দিব তদ্বিষায়ে ঈনঃস্থির করিতে পারি ন!” 
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এই গ্রতিমা পুজার উপরে আমাদের শিক্ষা্ডক ইংরেজদিগের কু Ee 
এবং তাঁহািগের শিষ্য নব্য ভারতবর্ষ -য়রও বড় রাগ। ইংরেজের রাগ, 
তাঁহার কারণ, বাইবেলে ইহার নিষেধ মাছে। Ae ভারতবর্ষীয়ের রাগ, 
কেন না ইংরেজের ইহাঁর উপর রাগ। যাহ ইংরেং জঁ নিন্দা কার, তাহা 
, প্আমাঁদের” অবশ্য নিন্দনীয় । প্রতিমা পুজা ইংরেজের নিকট: নিন্দনীর, 
অতএব পগ্রতিম! পুজা অবশ্য “আমাদের” নিন্দনীর, তাঁহার আর বি চার আচা- 
রের প্রয়োজন নাই। ইংরেজ বলে নে এই প্রতিমা! পুজার জন্য ভারতবর্ষ 
উৎসন্গ গিয়াছে, এবং ইহার ধ্বংস ন! হইলে একেবারে উৎসর যাইবে, সুতরাং 
আমরাও তাহাই বিশ্বাস করিতে বাধ্য; তাহার আঁর বিচার আচারের 
"'. যাজন নাই। সত্য বটে, রোম গ্রীদ্‌ প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্য প্রতিমা পুজা 
করিয়াও উন্নত হইয়াছিল, কিন্তু ইরেজ বলে যে ভারতবর্ষ প্রতিমাপুজায় 
উত্নম্ন যাইবে, অতএব ভারতবর্ষ নিশ্চর প্রতিমাঁপুজার উৎ্সন্ন টা 
তদ্দিষরে বিচারের প্রয়োজন নাই। এইরূপ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধো জ্বনেকে 
ভাবিয়া থাকেন। অন্তমত বিবেচন কর! কুশিক্ষা, কুবুদ্ধি, এবং ভি 
কারণ মনে করেন। 
আমরা এরূপ উক্তির অনুমোদন করিতে পারি লা । ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সব- 
লের অন্তর্বাসী। সকলের অন্তরের ভিতর তিনি প্রবেশ করিতে পারেন, সকল 
প্রকারের উপাঁসন! গ্রহণ করিতে পারেন। কি নিরাকারের উপাদক কি 
সাকমরোপাসক, কেহই তাহার প্ররুত স্বরূপ অনুভূত করিতে পাঁরেন না! 
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তিনি অটিন্তনীয়। অতএব তাঁহার চক্ষে সাকার উপানকেথ উপাপন। ও | 


নিরাকার উপাসকের উপাসনা তুল্য ; কেহই তাহাকে জানে না। যদি ইহ! 
সত্য হয়, যদি ভক্তিই উপাসনাত সার হয়, এবং ভক্তিশূন্য উপাসনা খদি 
তাঁহার অগ্রীহথই হয়, তবে ভক্তি্ক্ত হইলে লাক্কারোপানকের উপামনা তাহার 
নিকট গ্রাহ ; ভভভিশৃন্ঠ হইলে নিরাকারোপাসকের -উপাঁদন। তাহার নিকট 
গৌছিবে না। অতএব আমাদের বিশবীদ যে ভাঁরতবর্ধীরের বৃদ্ধি ঈশ্বরে ভক্তি 
থাকে, তবে সাঁকার উপাসনার ভাঁবে আচ্ছন্ন হইলেও 'কেহ উৎপন্ন যাইবে না) 
আর ভক্তিশুন্ত হইলে নিরাকারাপাসনায়ও উৎসন্ন হইবে, তদিষর়ের কোন 
সংশয় নাই? সাকার ও নিরাকার উপাসনার মধ্যে আমাদের মতে কোনটাই 


\ 
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নিষ্ফল নহে; এবং এতদ্ুভয়ের মধ্যে উৎকর্ষাপকর্ষ নাই। সুতরাং উৎকর্ষাপ* : 
কর্ষের বিচার নিষ্পয়োজনীয় ৷ | : 
সাকাযোপাসকের। বলিয়! থাকেন, নিরাকারের উপাসনা হয় না। অনস্তকে * 
আমরা মনে' ধরিতে পারি না, সুতরাং, তাঁহার ধ্যান বা চিন্তা আমাদের . 
দ্বার! সম্ভব নহ। এ কথারও বিচার *নিগ্রয়োজনীয় বোধ হয়। কেন না এমন * 
যদি কেহ থাকেন, যে তিনি আপনার সান্তচিস্তীশক্তির ছারা অনন্তের ধ্যান, 
বা চিন্তায় সক্ষম, এবং তাহাতে ভক্তিযুক্ত হইতে পারেন, তবে ভিনি নিবাঁ- 
কাঁতেনই উপাসনা-করুন। বিনি তাহা না পারেন, তাহাকে কাজেই সাকা : 
রেন উপাসনা করিতে হইবে । অতএব সাকারোপাসক ও নিরাকাঁরো-, 
পাকের মধ্যে, বিচার, বিবাদ ও পরস্পরের বিদ্বেষের কোন কারণ দেখাঁ 
যাঁর না। 
পাঠিক স্মরণ গাখিবেন, যে আছি “সাকারের উপাসনা, টি “সাকারো- 
পাঁনক” ভিন্ন “সদাকারবাদ” বা “পাকারবাদী” শব্দ বাবহার করিতেছি না। 
কেন না, সাঁকীরবাদ অবধ্য পরিহার্য্য। ঈশর সাকার নহেন, ইহা পৃর্কোই বল! 
গিয়াছে। 
.. কথাটা উঠিতে পারে বে ঈশ্বর বদি সাকার নহেন, তবে হিন্দুধর্মেরি 
'্ব্তারবাদের কি হইবে ? এই গীতার বক্তা ক্ঝ্চকে উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ 
করা যাউক।. ঈশ্বর নিরাকার, কিন্ত কষ্ট সাকার । ইহাকে তবে কি প্রকারে 
ঈশ্বরাবতার বলা যাইবে? এই প্রশ্নের যথাসাধ্য উত্তর আমি ক্বষ্ণচচরিত্র নামক 
বংঞগীত গ্রন্থে দিয়াছি,, সুতরাং এখানে সে সকল কথা পুনর্ধার বলিবার 
পুযেলন বাউ। ঈশ্বর সর্শকিমান্‌ সুতরাং ইচ্ছান্গদারে তিনি যে আঁকার 


বারণ কঃ 


করতে পারেন না, এ কথা বলিলে তাহার শক্তির সীম। নির্দেশ কতা 


হ্র। 


“যেন সৰ্ব্বমিদং ততম্‌’” ইত্যাদি বাক্যে অনেকের এইরূপ ভ্রম জন্সিতে 
পারে, যে বিলাতী Pantheism এবং হিন্দুধর্মের ঈশ্বরবাদ বুঝি একই । 
শঁনান্তরে এই ভ্রমের নিবাস করা যাইবে। 





ত্র নিরূপণ 1-আনন্দম্বরূপ ত্রন্ম। * 


শান্তি, উল্লাস, সুখ, স্বচ্ছন্দ, বিলাস, তষ্থি ইত্যাদি মনুষ্যের চিত্তগত নানা 
“আকার ভাবের কথ! “আনন্দ” শব্দের সঙ্গে মনোমধ্যে উদর হইতে. খাকে। 
কিন্তু ইহার মধ্যে কোন্ট ত্র্মানন্দের অহুলুপ, অথবা যদি একটিও অনুরূপ না 
‘হয়, তবে কোন্টি কত দূর উহার সন্নিহিত, তাহা স্থির করা সহজ নহে। বিশে- 
. ৰৃতঃ যদিও ভদ্বিষয়ে কোন প্রকার বুদ্ধি সবের করিতে পারা যার, তথাপি আর 
" একটি কারণ বশতঃ সেই বৃদ্ধি অকিঞ্চিৎকর্ হইয়া উঠে। বর্গের আনন্দ নিত্য 


। = এএবং তাঁহার হাস বৃদ্ধি নাই, পরিমাণের ন্নাতিরেক হয় না, কাল সহকারেও 


তাঁহা অস্ত পার না। মনুষ্যের মনে যদি ত্রন্ধানিন্দের অনুরূপ ভাব কখনও 
উদয় হয়, তথাচ তাঁহার আদি অন্ত, হ্রাস নদ্ধি অস্তর্হিত করিবার সম্ভাবনা! নাই। 
সুতরাং এই সকল লক্ষণ অভাবে তাহার অবস্থা কিরূপ হইতে পারে, তাহা 
এক প্রকার বুদ্ধির অগম্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 

এতন্তির মনুষ্যের আনন্দ কখনও ইনাঁভ দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং কখনও বা 
ইঠ্টসাধনের চেষ্টাই আনন্দের উপাদান হয়। এরূপ চেষ্টাতে যত আনন্দ হয়, 
ইষ্টসাথন হইলে তাঁহার কিছুই দেখা যন না এবং সেই চেষ্টা অনিদ্ধ হইলে যে 
হুঃখ হইয়া থাকে তাহাও, পরিমাণ লক্ষ্য করিলে, কোনও মতেই উক্ত চেষ্টা 
বংস্থষ্ট আমন্দের বিপরীত বলির! তুলন৷ করা খাঁর না। ফলতঃ মন্থুব্যের আনন্দ 
ক্রিরাসংস্থ্ট, ত্র্ষের আনন্দ ক্রিয়াবিচ্ছিন্ন। মন্গুষ্যের আনন্দ কখন ক্রিয়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই ভন্মে এবং কখনও বা ক্কিাঁবিশেষ সমাপ্ত’ না হইলে উদর হয় না। 
স্থতরাঁং এরূপ আনন্দ কাঁলসাপেক্ষ। কিন্ত যে আনন্দ নিত্য এবং ভ্রীশবৃদ্ধি- 
বিহীন, তাঁহ! ভাবনা! করিতে হইলে দুই একটি লক্ষণ কল্পনা করিয়া! লইতে 
হইবে! অর্থাৎ ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভখবা মর সমাপ্তির পরে বে ভাব 
মনুষ্যের মনে বিকশি [তি হর, মনে করিতে হইবে-যে তাহার এন্রূপ আনন্দ 
বেন ক্রিয়ার পূর্বেও বিদ্যমান ভাছে, এবং সা ভাহার ক্ষয় হয় না। 








৮ / 
= লেথফের “ সনাতন ধর্ধশিক্ষা " নামক অসম্পূর্ণ হস্তলিপি হইতে উদ্ধত। 


। 


২৯৫ | ভ্ৰহ্ধ নিরূপণ মর 


ভাদ হইলেই আঁদি-অন্ত-বিহীন আনন্দ লক্ষিত হইবে, এবং.এতাদৃশ আন- 
দের সহিত ক্রিয়ার সংশ্রব বিনষ্ট হইরা বাইবে। ক্রিরাঁকে এতাদৃশ আনন্দের 
ুর্ধবর্তী লক্ষণ বলা যাইতে পারে না। কেন না, ক্রিয়ার পুর্ব হইতেই তাহার 
অবস্থিতি এবং যেরূপ করনা করা গিয়াছে, তাহাতে ক্রিয়ার সময়েও তাঁহার 
{ কোনও বিভিন্ন রূপ প্রাচী হর না। এইরপে ক্রিয়ার সংশ্রব ত্যাগ করিলে, 
' আনন্দের জসবৃদ্ধিও গণনীয় হইবে না। হাস না থাকিলেই অক্ষয় বলিয়া ঘাঁনিতে 
হইবে! অতএব নিত্য আনন্দ এই প্রণাঁলীতে চিন্তা কর! অসস্ভাবিত নহে। 
॥.. এই পরণাশীতে জাননাশ্বরপ ত্রঙ্গকে ক্রিয়াবিহীন বলা! হইল। অর্থাৎ 
 ্রন্দের ক্রিয়া নাই অথবা তাহার ক্রিঘাতে হ্রারবৃদ্ধি আরস্ত-নমাপ্তি আদি-অস্ত 
কিছুই নহি। 'দুল্দয আনন্দ নিত্য সনাতন, একথা বলিলে তাহার ক্রিয়ী ও 


বিশ্রাম এবং ক্রিম্াপরম্পরায় ভেদ সমন্তই পরিত্যাগ করিতে হয়” পরস্তধ এই = 


' কথার প্রতি লক্ষ্য করিলে ক্রমণঃ আর একটি ' কথাও ব্যক্ত হইবে! অর্থাৎ 
যাহার ক্রিয়া নাই অথবা! ক্রিয়ার, ভেদাভেদ নাই তাঁহার দৌবগুণও থাকিতে 
পারে না। তাহার বিষয়ে পাঁপপুণ্যের আলোচনা করাও বৃথা । সর্বভূতব্যাপী 
এক্ষ আনন্দন্বরূপ ; কিন্তু তাঁহার আনন্দে ক্রিয়ার সংশ্রব' ন'ই,. পাঁপপুণোর 
তেদ নাই। তিনি নিক্রিয় ও নিও | তাঁহাকে সচ্চিদানন্দ বলিলেই"সেই সঙ্গে 
' প্রাগুক্ত লক্ষণ ছুইটি বর্ডে, তাঁহার কথ! বিশেষ করিয়! বলিতে হয় না। যাহারা, 
তাঁহাকে ওঁ নামে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহারা এ সকল বিবয় ভাঁবিয়াই এমন 
ংক্ষিপ্ত আখ্যা প্রয়োগ করিরাছেন। 
কিন্তু এই পর্য্যন্ত বিচার করিলে আর একটি অভিনব কথীর উদয় হইবে। 
যং ভ্রক্মই যদি পাপ পুণ্যকে অভেদ করেন, তবে মনুষ্যগণই বা তাঁহার বিষয়ে 
বিধাঁল কর্নিবার জন্য এত ব্যগ্র কেন এবং যর্ন্মশিক্ষাতেই বা কি ফলোদয় 
হইবে? আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে এ বিষয়ের জন্য বিশেষ আড়শ্বর দেখা 
যায় না। এবং শাস্তরকারেরা যে কৌশলের দ্বারা এই তর্ক হইতে অব্যাহতি 
পান, তাহার প্রনঙ্গে কোন লাভও নাই; কেবল এই পর্যন্ত বলা আবশ্যক 
যে, মে কৌশল বর্তমানকাঁলে অচল হইয়াঁছে। 
এখন দেশের রাজা গ্রাষ্টান। গ্রীষ্টানি মত হইতে যে সংশয় হয় পাপ ও 
_ পুণ্য ব্ষিয়্ে অভিনব বিচার ব্যতীত দে সংশয়ের মীমাংলা হইবে না। গ্রীষ্টা- 


/ 
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মের 
A কু, এ 
চা 





র্ প্রচার বৈশাখ 


নেরা দ্বৈতবা্ী, তীহার! ঈশ্বরকে সর্বভূতসয় স্থষ্টি হইতে বিভিন্ন গণ্য করেন 
' এবং তীহাদিগের দ্বৈতবাদ এমন বিচিত্র যে, প্রাগুক্ত ঈশ্বরের নাক্ষাতে 
তাহার স্থষ্ট পদার্থ অথবা পাপের অন্তিত্বকেও দ্বিতীয় অনাদি বস্তু বলিয়া 
লক্ষ্যই করেন না। বরং এগুলি অলক্ষিত রাখিয়া ঈশ্বরকে অদ্বিতীর 
বলিয়। ব্যক্ত করেন। কেবল তাহাই নহে। অনীশ্বরু বস্তর অন্তিত্ব-স্বীকার- 
পুর্ঘক তাহার দ্বিত্ব সংখ্যা করিতে বিরত থাকেন।. আবার সেই অনীশ্বর 
বস্তুর অন্তর্গত পাঁপকে লক্ষ্য করিয়া তর্ক করেন ঘে, ভীহাদিগের ঈশ্বর 
নিষ্পাপ এবং আমাদিগের অদ্বৈত ব্ৰহ্ম পুণ্যযয্ন নহেন। কলতঃ প্রীষ্টানেরা 
প্রকারান্তরে রটন! , করেন বে, সনাতন ধর্মে 'পাপপুণ্যের . বিচার এবং 
| পাঁপমোচনের উপায় নাই। এ কথাগুলি. অগত্যা বলিতে হুইল। 
=. দৈতবাদী শ্রীষ্টানদিগের মতে ঈখন স্্ট পদার্থ হইতে বিভিন্ন। পাপ 
'ভুষ্যের স্বধর্ম স্বয়ং উদ্ভূত হয়। আরা! যাহাকে পুরুষকার বলি, খ্রীষ্টানের! 


সেইরূপ একটি কারণ হইতে পাপের উদর করেন এবং পুণ্য নিরবচ্ছিন্ন 


ঈশবরানুগ্রহঅনিত বলির! আপত্তি কছেন। ঈশ্বর পুণ্যমর এবং পাপী মন্ুষ্যের 
শাসনকাঁরী।. অন্ত স্থষ্ট পদার্থ মনুয্যের জধীন এবং পাঁপপুণ্যের বিষয়ে 
দামী নহে। ঈশ্বর দয়মির, অথচ হ্মরাজের স্তাঁয় পাঁপিগণের প্রতি, সমান 
বিচারী। ফনতঃ খ্রীষ্টানী নতে একাধারে দর! এবং বিচার, দণ্ড এবং পুরস্কার 
কিরূপে সমাহিত হইতে পারে, কেবল সেই তর্কেরই বাহুল্য দেখা যায়। 

সুতরাং তীহাদিগের মত অদ্বৈতকদ হইতে পারে না, এবং তহাদিগের 
দ্বৈতবাদ যে আঁমাঁদিগের অদ্বৈতবাদ অপেক্ষা বিশদ, ভাঁহাও বলা বার না। 

যাঁহা পাপ বলিয়। গণ্য হয়, অদ্বৈতবাদীর মতে তাহা ত্রহ্বহিভূ্তি চইতে 
পাঁরে লা, - 

রঙ্গ সৰ্ব্বভূতব্যাগী এরং সর্কভুতের প্রতি সমদৰ্শী । .ব্রদ্ষের দোষ গুণ 
নাই; তিনি বিধান কিম্বা বিচার করেন নাঁ। (একমাত্র সমদর্শিত! গুণ 
হেতু তিনি আনন্বস্বরূণ অনাদি অনন্ত ব্রঙ্গ। সনাতন ধৰ্ম্ম শিক্ষাতে - এই 
সমদর্শিতা। লক্ষণটিই ভাল করির, বুঝ! আবগ্তক। ইহার মধ্যে সমস্ত গুড় 
কথা সমাহিত আছে । 

সর্ধভূভব্যাগী ব্রক্ষের সন্দ্দিত| বিবার ও জন্য ভূতপন্যায়ের গ্রতি লক্ষ্য 
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নে ০৫ 22 হিরা LCD ৭, 
করিতে হইবে। ভূতনমগ্র ছুই গ্রক্কাপ্রে ব্যক্ত করিয়াছি। থে পত্িচ্ছেদে 


এ বিষয়ের বিচার আছে তাহ! দুদ্রিত হয় নাই। পাশ্চাত্য তর্কপ্রণালীর 
অনুরোধে হন্দরিয়ের গেচির এবং ইক্সিয়ের অগোচর এই ছুই শ্রেণীতে 


টি 


একবার সর্বৃত লক্ষিত হইরাছে। আবার মর্ত্য এবং অমর বলিদা 
সেই সমস্ত বস্তু অন্ত শ্রেণীদ্বয়ে বিভক্ত হইরাছে। জামাদিগের ধর্মশীক্গে 
ইন্জিয়ের অগোঁচর অনেক বস্তুর উল্লেখ আছে, তাহা পৃগক্‌ দাখিলে ও শান্দের 
খুজি ব্যর্থ হইবে লা। বরং একত্রিত করিলে বিধর্ম্মিগণ কথায় কথায় কু তর্ক 
উদ্ধাপ্ন করিবার পথ পান! কিন্ত মৃত্যু বিষয়ে মতামত নাই। মৃতা 
এবং জীবিত অবস্থা সকলেরই পরিচিত! আর ব্রন্ঘই বল বা ঈঞ্চরই 
বল, তিনি যে কাঁণবিহীন ইহীও পকলেরই স্বীকৃত । অতএব মৃত্যুর এটি 
লক্ষ্য করিলেই প্রাচীন ও পাশ্চাত্য মতের সাগগপ্রস্ত হইতে পারিচব । 
‘এই জন্ত মৰ্ত্য ও অমর নানে ছুই শ্রেণী করিয়াছি! কিন্ত এই 


্ Sih DESI Sa GF ATA ES BA দাত 
সঙ্গে আর একটি কথার প্রতি দৃষ্টি কবিতে হইবো জরস্থর এবং ত্রন্ম উত্তর়েই 


অমর, কিন্ত ঈশ্বর ব্যষ্টভাবে উপাসিত হন, ব্রহ্ম লগষটিভাবে জক্ষিত হন! 
অতএব ভূতপর্ব্যায় মধ্যে ইন্জিয়গোঁচর ও ইজিনের অগোচর এবং শপ্তয ও 
অনর বলির! থে শ্রেণীভেদ্ করিয়াছি, তাহার সঙ্গে ব্যষ্টি সমষ্টর লক্ষণ ও 
গুণাগুণ বুঝিতে হইবে। | 

স্যটটি শব্দ বঙ্গভাবাতে প্রচলিত। বাষ্টি শব্দ বৈদান্তিকের মুখে শুনা 
যার। বেদান্তশান্ত্রে ইহার প্ররোগ আছে। বানি শব্ধ সনষ্টির ঠিক বিশ? 
অর্থ প্রকাশ করে, আহা শব্দদয় অত্যন্ত সংস্ষ্ট। বন; বৃক্ষের অসি; 


বৃক্ষ, বনের ব্য} কেনে বস্তর মকর মনে করিলে, তাহাত ব্য অযত্যা 
স্বীকার করিতে হয়। এবং সেই বস্তুর ব্য লক্ষ্য করিলে অন্তত; অলক্ষিত 
ভাবে তাহার সমষ্টি স্বীকার করিতে হয়। হ্কায়শাস্্রমতে শ্রেণীনৰ্দাচন 
করিলেই এক দিকে অমষ্টি আঁর এক দিকে ব্যপ্রির প্রণঙ্গ থাক্কিবে। » 








* পান্চাতা তর্কপ্রণালী সতে সম্ষ্টি 5/1৪০5 এবং বাছি 28005515 হুউডে উত্তর খুয় । 
এক দিকে 8৪45, অন্যদিকে 5050155 এবং 1505100 বাক হয়! আছ বউ রহিত 
সাপেক্ষ বা মনাষ্ট ০০০৪150৮৪ বালিয়া গণ্য হইবে, অথচ সমে absolnte uth 
ঝলিবার আৰশ্াকত থাকিবে না। 
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2 ৯ প্রচার বৈশাৰ 


রঙ্গ সর্ধভূতের সমষ্টিভাব ব্যক্ত. হরেন, ভূতপরম্পরা তাঁহার ব্যষ্টিভাব 
প্রকাণ করে। 

সর্জভূতব্যাী হ্রদ মমিধর্মীজরান্ত এবং তীহার সদষ্টিভাবহেতু ভূতগণ 
ব্যাভাববিবিষ্ট এবং পরস্পর লা! ব্রদ্ষকে সম্দর্শী বলাতে ভাহার 
সম্বন্ধে ভূত-পরম্পরাকে জনান বলিয়। মালিতে হইবে।  "বৃ্নম্টি-বনত 





বলিলে সকল দৃক্ষেই সনান বনত্ব স্বীকার করিতে হয়। বৃক্ষে বৃক্ষে অনেক 
ভেদ থাকিতে পায়ে, কিন্ত বন সম্বন্ধে সকলই বৃক্ষ, এক বৃক্ষত্বই মকলের 
স্বধৰ্ম্ম । বনন্ব এবং বুঙগত্ব সুধ্যে কেবল ব্যপ্রি-সমষ্টিভেদ ভিন্ন আঁর কিছুই 
নাই। সমা ব্ৰব্দে গাঁপপূণ্য নাই । কেন না ব্ৰহ্ম ভূভসম্গ্রের সনি 
পাঁপপুণ্য তাহার ব্যষ্টিভাব হইতে উৎপন্ন হর। সমছ্টিতে পাপ ও পুণ্য দিশিরা 


নিশুণিজাবের বিকাশ হয়। অতএব পাপপুত্য বুঝিবার জনত ব্যষ্টভাব আব. 


পুজ্ঘানুপুত্বরূপে অনুধাবন করিতে হইবে। 


কিন্তু ভূতপরম্পরার ব্যষ্টির বিষয়ে -ম্যক আলোচনা! কর! জনাধ্য। প্রথমতঃ 
ক্রিয়ের অগোচর' বস্তু সন্বন্ধে শান্বকারের। যে সকল কথা বলিরাছেন,. 


০০ 


তর্কানুরোধে তাহ! সমস্তই পৃথক্‌ করিয়া কেপিতে হইয়াছে । এতন্তিন্ন নর 
যোনি ব্যতীত অন্য যোনির সধর্ম কি, তাহা আমর! কিছুই বুঝিতে পারি লা। 
পুণ্য কিরূপ তাহা ক্রম্শঃ বুঝা যাইবে, কিন্ত পুণ্য বলিয়া বল কিনব ব্রনের 
সমদর্শিত। বলিয়াই বল, ইহার কোনও বিধাঁনই পণু-বোশি সম্বন্ধে ভাবনা 
করিতে পারা বায় না।' বদি কেহ মনে করেন যে আমি পশ্ুগণের প্রতি নর 
নির্বিশেবে জমদর্থী হইব, তাহা হইলে বগিতে হইবে বে ভিনি একাট কথ! 
পরিত্যাগ করিতেছেন। তিনি পণ্ডর প্রতি দমদর্শী হইলেও, পশুর তাহার 
প্রতি সমদর্ণী হইবার কোনও সম্ভাবন হয় ন!। এবং পঞ্ভগণ সমদশী হইদে 
সাহার যেক্ুপ ভাব হইত, উহার ব্পিরীত অবস্থাতে তিনি আত্মপ্রকতিতে 
তাহা কখনই প্রত্যাশী করিতে পরেন নাঁ। সে যাহা হউক, এ কথার 
সার্থকতা, কেবল এইগাত্র বুঝিতে হইবে মে, তরঙ্গের সমদর্শিতা অন্তধ্যান 
করিবার জন্তু পশু-পক্ষী-ছাবর-জঙ্গনাদি যোনিপমগ্রকে সদতুল্য ভাবে গণ্য 
করিতে হইবে । কিন্ত একবারে কোন যোনির ষমষ্টির গ্রাত লক্ষ্য করাও 
অসাধ্য j অতো ভিন্ন ভিন্ন মনুবোর লাশ্যকলাপ আলোচনা করিতে হইবে! 
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ক্রদশঃ নরবোনি এবং পরে সমগ্র যোনির কগা বিবেচনা করিতে হইবে অঙ্গ 
এবং ভূতসমাষ্টি সন্বন্ধে এক একটি যোলি বেগন, এক একটি নোনি সম্বন্ধে এক 
ব্যক্তিকেও তেমনই ব্যপ্রিভাবে অবলোকন করিতে পার । অনন্তর 
ব্যক্তিগণের সমষ্টি ব! নরবোশির স্বধর্ম স্থির করিয়া আুদশং ভূতসমঞ্জের প্রতি 
বন্ধের সনদ্র্শিতা কিরূপ তাহ! বুঝিতে হইবে। (ক্রমশঃ) 





আযোগেন্রচঙ্্র মোষ ! 


কালের গতি অবিরন। কাল কেবলই চলিতেছে। "কবে বোপায় 
চলিতে আরম্ভ করিয়াছে কেহ জানে না, কেহ কহিতে পারে ন1 কিন্ত 
সকলেই দেখে চলিতেছে-কেবলই চলিতেছে। আবার শুধু চলিতেছে ?-- 
ভীষণ বেগে চগিতেহে ! 

কাল চলিতেছে--সঙ্গে সঙ্গে রিশব ব্রহ্মা চলিতেছে-_অখবা রা বনগাঁ সাজে 
লইয়া কাল চলিতেছে । যেন কালের বেগে দেগঞ্রাগ্ত হইর। সঙ্গে সঙ্গে বি 
ব্ৰহ্মাণ্ড ভীরণ বেগে চলিতেছে! একবার যে এক জায়গার দুই দণ্ড ee 
দেণিন কাল কেমন, নিশ্বত্রদাণ্ড কেমন, তাহার যো নাই। দীড়াইব 'ফগ্নন 
কারিগঁ-আঁমিও যে কালের সঙ্গে সঙ্গে ভীবাবোগে চলিতেছি। কালের 
স্রোতে ভালিতে ভাপিতে যাই আর, কত কি দেখি। কিন্ত জা 1 এই 
বাহ। দেখিয়াছি তাহা আর দেখিতে পাই না-কালেছ ভীব: ভোতে তাহা 
কোথাদ্র চলিয়। গেল দেখিতে পাই না, আমিই বা কোথার চলিন। আপিলাঁম 
বুঝিতে পারি না! অজএব কাঁলও দেখিতে পাই না, কাঁদআৌঁতে- প্রবাহিত 
বিশব্রাওও দেখিতে পাই না! বড়ই দুঃখ--ক্ষোভের সীম! লাই! 
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কবি বলেন ক্ষোভ করিও নাঁতোঁমার মনের দুঃখ ঘুচাইব। দেখ 
দেখি--- | 

পৃথিবীর ওঁ মধ্য প্রদেশে-বথার প্রকৃতির সমস্ত অনুরাগ পূর্ণমাত্রায় 
্রন্কটিত, প্রজ্লিত--কেমন একটি সুন্দর, স্বচ্ছ, সুগভীর সরোবর পড়িয়া 
রহিয়াছে! সরোবরে তরঙ্গ নাই--কেবল মাত্র উহার জল একটু উ্ণ। উহা 
এত গভীর, কিন্ত উহার তলদেশ পর্য্যন্ত যেন চক্ষের নিকটেই পড়িরা রহিয়াছে। 
উহার তলদেশে পাক কি কর্দম কিছুই দৃষ্ট হর না দৃষ্ট হয় কেবল ওঁ উচ্চ 
উষ্ণ আলোকময় দীপ্তিপূর্ণ সান্ধ্যাকাশের সিন্দ,র-সদৃশ ঘোরতর, অন্থ্রাগ ।- 
ভ্রম হর, ৰ সিন্দ,র-সম অনুরাগ আকাশে না সরোবরে। 

অমন অনেক ঢেখিয়াছ--কিন্ত এমন দেখিরাছ কি ?_- 

ও উচ্চ উষ্ণ সান্ধ্যাকাশের সিন্দররাগ ঘুচিরা গিয়াছে_যেখানে সিন্দুর রাগ 
ছিল, সেখানে এখন মেঘরাঁশিতে যেন আঁগুন লাঁগিয়াছে-_ঝড়ে সেই জলন্ত, 
মেঘরাশি ভীষণভাবে ভীষণবেগে ছুটাছুটি হুড়াহুড়ি মারামারি করিতেছে। 
কিন্ত সেই সুন্দর স্বচ্ছ সরোবর তেমনি স্থির--উহাতে একটি তরঙ্গ নাই, উহার 
জলের এতটুকু.আন্দোলন নাই, উহার বারিরাশি যেন ও উন্মত্ত জলস্ত মেঘরাঁশি 
বুকে করিয়া মন্ত্মুদ্ধের ন্যায় তেমনি নিঃশব্দ ও নিষ্পন্দ ! 

_ বল দেখি এ-তুফানের এই-সরোহ্র থে দেখে সে আর উহা! ভুলিতে পারে 
কি-_ পৃথিবী দেখিলে পৃথিবী আর উহা ভুলিতে পারে কি-বিশ্বব্রন্ধা্ড দেখিলে 
-বিশ্ববহ্মাও আর উহ! ভুলিতে পারে কি? বল দেখি--এ-তুফানের এ-সরোবর 
যে দেখে, সে উহ! অনন্ত কাল দেখে কি না? বল দেখি, এই মুহূর্তের এই 
সরোবর অনন্ত কাল কি না? বল দেখি--এই মুহূর্তে অনস্ত কাল প্রবিষ্ট 
হইয়াছে কি না--কাঁলের অনন্ত স্রোত অবরুদ্ধ হইয়াছে কি না--যে কাল 
বিশ্ববক্গাগ্ডকে লইয়া কেবলই ঢলে, সে কালি বিশ্বত্রঙ্গাণডকে লইয়া একবার 
অনন্ত কালের জন্য দীড়াইয়াছে কিনা? বল দেখি-_এই মুহূর্ত অনন্ত মুহূর্ত 

কি না? এখন শুন-- 


77252/9%2-. Cousin, there's fallen between 
“him and my lord 
An unkind breach: but you shall make all well. 
Othello, Are you sure of that ? 


৯২৯৫ অনন্ত মুহুস্তি ১৩ 


des. My lord? 
Oth, LZ his fail yo ot 20 Ao, As yon 2০744 
; [Recas. 

02০52, He did not call; he's busy in the paper. 
Is there division "twixt thy lord aud Cassio ? 

Des. A most unbappy one; I would dc mich 

‘To atone them, for the love { bear to Cassio. 

Dif. Fire and brimstone! 


Des. My lord? 

Oth. Are you wise ¥ 
Des. What, is he angry? 

৫০92 "May ৮৩, the letter mov'd him; 


For, as I ihink, they de command him lode, 
Deputing Cassio in his government. 

ব্‌ ১ 
925, By my troth, 1 am glad 0৮ 


Ozh, Indeed ? 

১728 * My lord? 

Ot, ১ Devil! LStriking her. 

Des. I have not deservy'd this. 

Lod. My lord, this would not be beliey'd in 
Venice, bg 


‘Though I should swear I saw It; "Tis very much; 
Make her amends, she wecps. 
Oth. OU devil, devil! 
If that the earth could teem with woman's tears, 
Each drop she falls would prove a crocodile :-— 
Out of my sight ! 

1৫4, {1 will not stay to offend you. 

| (978. 


tT will not stay to offend you হাতেই ভুকানের দেই অপুধ 
নি সেই অনস্ত মুহূর্ত । 
আর এক জন কবি কি দেখাইতেছেন_দেখ্‌দেখি-- 
অত্যুচ্চ অভ্রভেদী হিমাচলের কোলে শান্ত শব্দহীন সৌন্দর্য্যদয়থ বন 
তথা স্বচ্ছ .ওভ্ৰসনিল! মাপিলী নদী নিঃশব্দে প্রবাহিত? i 7 পার রর 


চু 


১ গ্রচার বৈশাৰ 


পুণ্যবান্‌ খষির পবিত্র আশ্রম ভাশ্রম নিস্বন্ধ-ধেন যোগীর স্তার যোগমগ্র। 
হঠাৎ বিদ্যুদ্বৎ ব্রধবনি হইল-_- 
অয়মহৎ ভোঁঃ | 
হিমাচল, মালিনী, বৃক্ষ, বন, বায়ু, পণ্ড, পক্ষী, খৰি, খরিকুমাঁর, খষি- 
কন্ঠা--সেই গভীর নিস্তন্ধতা--সকলই চমকিয়া উঠিল। কেবল চমকিল না 
একখানি ক্ষুদ্র কুটারে একটি ক্ষুত্র বালিকা! 
দেখিয়! বজ্রের ক্রোধ বাঁড়িল। বজ্র হিমাচল, মালিনী, ইন বান্ধু 
সমস্ত বিদীর্ণ করিয়া গঙ্ধিতে লাগিল 
বিচিন্তযত্তী যমনন্তনানসা 
তপোধনং হেৎসি ন মামুপস্থিতম্‌ ৷ 
স্বরিয্যতি স্বাং নস বোধিতোহ্‌পি সন্‌ 
কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিৰ ॥ 


সব বিদীর্ণ হইল--হইল না. কেবল সেই ক্ষুদ্র, কুদীরে 'সেই. ক্ষুদ্র 


বালিকা! বালিকা তখন ব্ৰহ্মাগাভ্তরে বিলীন . বজ্রও বে বিলীনতা বিদীৰ্ণ 
করিতে পারিল নাঁ। বালিক! যেমন তাহার ব্রন্দাণ্ডে বিলীন, বজও তেমনি 
সেই বালিকার বিলীনতায় বিলীন হইয়া গেল ! 

বল দেখি-বাঁলিকাঁর এই হ্লীনতয় বজের এই বিলীনতা দেখিছে খুলে 
বিশ্বব্রক্ষাণ্ড সেই.সংঘুক্ত বিলীনতাঁ় অনন্তকাল বিলীন হইয়া থাকে কি নাঁ- 
যে কাল কেবলই চলে; সেই কাল দেই বিলীনতায় অনস্তকাল বিলীন হইয়া 
থাকে কি নু? কল দেখি--ঘে মুহুর্তে বালিকার এই বিলীনতায় এই ভীষণ 
বন্রকে বিলীন: হইতে দেখি, দে মুহুর্ত অনন্ত মুহূর্ত হইয়া যায় কি না? : 

দেই কৰি সীত! দেবীর দ্রিে অঙ্গুলি নির্দেশ করিরা কি বলিতেছেন 


শুন 


পভ নিভীরিহরাসগা নীতা ভিভািছি ভা) দেরি জি 


সীত। ছায়ার স্তার রামের অনুগান্নী--বেখানে রাম, সেইখানেই জীতা-- 
দুঃখ কষ্ট বিপদ, কিছুতেই ভক্ষেপ লাই--রাজপুরী তুচ্ছ করিয়| সীতা অরণ্য- 
বাসিনী, অশোকবনে বসিয়! সীতা দুদ্র্য রাক্ষমকুলবিনাশিনী 1 রাম ব্যতীত 


- সীত।জীবন্মৃত1-রান ধ্যান, রাম জ্ঞান, রাম্ঘাত্র সবার । তাই রামের জন্ত 


~ 


৫ 


and 


১২৯৪ অনন্ত মুহুর্ত চপ 


সীতা ভ্রিলোকদযীপে অগ্নিপরীক্ষা দিরাছেন-_তাই.আবার হৃদরে বীমদক 
ধরির; সিংহাসন ছাড়িয়| বনবাঁসবন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন । আহ আবার 
সব্বলোকফণক্ষে রাম বলিভেছেন__পরীক্ষ। দেও। এত কি সয়? সীতার 
আর সহিপ না! তীহার জ্ঞান বুদ্ধি জদর সকলই ছিন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল । 
তিনি আর তিনি থাকিতে পারিলেন নাঁ। বদিতনন-্ষদি আমি কায়িমলৌ 
বাক্যে পতি হইতে বিচপিত্ত হইয়া না থাকি, ভাবে দেবি বিশবৃস্তরে 
অস্ত্ছিত কর)” সীতা পতি হইতে বিচলিত হন নাই, কিন্ত আজ 
দেবতাদের নিকট যাহ চাহিতেছেন তাহা পাইণে তিনি যে তাহার দেই 
পাতকে. হারাইবেন, সেই পাতিখে যে দেখিতে পাইবেন না, শে জ্ঞান তাহাৰ 
গিরাহে। ফলে, আজ সাঁতারণী ত্রদ্দা্ড মেরুদণ্ড হারাইয়া দিকৃ-হ্গবা, 
হারা, আঁপন-হার!। তবুও কিন্ত ত্রক্জহারা ন 


সত 





আমা তে 











সা সীতামক্ষমারোপ্য ভর্ুপ্রণিহিতেকণাহ্‌। 
মামেতি ব্যাহরত্যেব তন্মিন্‌ পাতালমভ্যগাৎ ॥ 


তথন্‌ সীতার নয়নদ্বর পতির প্রতি স্থিরীকৃত, বহ্ছন্ধরী সাভাকে ছোড়ে 

লইলেন, এবং রাম, “না” “না” ইহা বলিতে ন! বলিতেই ঈসা 
করিলেন। 

“ভন সীতার নয়নদ্বয় প্তির প্রতি স্থিরীক্কত!” ব্রন্গাণ্ডের মেরুদণ্ড 
ভাদ্দিরা গিয়াছে, বরন্ধাওড চূর্ণ ভইবা গিয়াছে, তবুও ব্রলাশড অপেন ত্রহ্মকে 
আগেও যেমন এখনও তেমনি হৃদয় ভরিয়া ধরিরা রহিয়াছে! এই অপূর্ত 
ব্ৰহ্মাণ্ড দেখিয়া বিশ্বত্ৰন্মাপ্ত অনন্তকাল স্ত্তত__মহাকা লি বিস্ময় অচল। 
এই অপুর্ব ব্ৰহ্মাণ্ড এক্টি অনন্ত মুহূর্ত! 

আর একজন কৰি কি কহিতেছেন শুন দেখি-- 

একটি কা (লন ছোট সুন্দর মেয়ে নাম ভ্রমর । ভ্রমরটি এসনি ছোট যে 
বোধ হয় সেন একটি অঙ্কুগির টিপৃলিভেই মরিয়া যায়। কিন্ত এই ক্ষন 
জযনেৰ ক্ষুদ্র প্রাণে প্রেমের সমুদ্র--অনস্ত, অতলম্পর্শ। সে সমুদ্রের বেধাঁনে 
খোঁজ-_দেখিবে কেবল গোবিন্দলাল ৷ কিন্ত গোঁবিন্দলাল পাপী । তাই এই 
দুদ্র ভ্রমরের তেজ সিংহ শার্দলের তে অপেক্ষাও বেশি! গোবিন্দিলাল 
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পি চাহিতে আসিয়াছে--বলিলে তখন সে প্রাণ পর্য্যন্ত বলি দিতে 
পারে, পণ পর্য্যন্ত বলি দিতে পারে। তবুও ত রাগ পড়িল নাঁ_তেজ 
কমিল না। এত তেজ এত রাগ: দেখিলে যেন রাগ হয়।. . ll 
কিন্ত ইহা বা কি দেখিলে? দেখিবে ত এইবার দেখ । : ক্ষুদ্র ভ্রমরের 
আস্তিমকাঁপ উপস্থিত। ভ্রমর এখন গোবিন্দলালের জন্য লালায়িত-- 
একটিবার মাত্র গোবিন্দগালিকে দেখিবার জন্য ছট্ফট্‌ করিতেছে । গোবিন্দ- 
লাল দেখা দিতে আসিয়াছে--আপনি আসে নাই, ডাকিয়া! আনিয়াছে তাই.. 
আসিয়াছে। ভ্রমর দে কথা. শুনিয়াছে। গোবিন্দলালকে দেখিয়! ভ্রমরের 
মৃত্যুযনত্রণা ঘুচিয়া গেল--ভ্ৰমরের সাত বৎসরের হৃদয়াগি নিভিয়া গেল--ভ্রমরের 
ইহকাল পরকাল সার্থক হইল ।- তবুও ভ্রমর বলিল--“আনীর্ম্মাদ করিও যেন 
জন্মান্তরে সখী হই’--বলিয়া ভ্রমর মরিয়া গেল! ভ্রমরের উপর এত যে 
রাগ হইয়াছিল তাহ! কোণায় চলিয়া গেল ভ্রমরের জন্য প্রাণ কীদিয়া ' 
উঠিল। কিন্ত হৃদরে যত ছুঃ উপজিল, হৃদয় তাঁহার সহঅগুণ বিশ্বয়ে পুরিয়া 
উঠিল। বে গোৰিন্দলালকে ন! দেখিতে পাইয়া অমর আজ মৃত্যুশয্যায়, সেই 
গোবিন্দলালকে এ-হেন মৃত্যুসুহূর্তে ইহজন্মের মতন একটিবার দেখিতে 
পাঁইরাও ভ্রমর বলিল কি না--“বেন জন্মাস্তরে সুখী হই” ! এসেই আগেকার 
মতন কাটা কাঁট! কথা নয় বটে, এ কাঁতিরতাঁর কথা, কিন্ত ইহাঁতেও ত সেই 
আগেকার তেজ, সেই আগেকার কঠোরতা, আছে। এ কথ! শুনিলে 
কান্নাপার বটে, কিন্ত এ কথাও বে পাঁপীর কাছে তাহার পাপের কথা--পাপীর 
প্রতি পাপের অন্য তিরস্কারের কথ! মিছরির ছুরি যাহাঁকে বলে, এ কথা যে 
তাহাই । ভ্ৰমরের সব ভাঙ্গিরাছে--অস্থি,ইক্ির,সব্তিফ,দেহ,মন, বিশ্বতরঙ্গাও 
সব ভাঙ্গিয়াছে, কিন্ত সে গোঁবিন্দলালও ভাঙ্গে নাই, আর গোবিন্বলালের 
প্রতি সে কঠোরতাঁও ভাঙ্গে নাই! বল দেখি এই বিষম দৃশ্ঠ দেখিয়! বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড 
স্তম্ভিত হইয়া যাঁর কি না, নহাঁকাল খমকিরা দাড়ায় কিনা? এখন বুঝিলাঁষ 
ভ্রমরের রাগ, ভরমরের তেদ্র--দর্পও নর, অহঙ্কারও নয়, প্রেমের অভিমান ও 
পুণ্যের কঠোরত|। আর দে অভিমান কি ?--না, প্রেমের আকাজ্ফাঁ পূৰ্ণ হইল: 
না বলিয়া, ভালবাসার পাত্রকে পাপ স্পর্শ করিল বলিয়া মরমের যন্ত্রণা । সে 
যন্ত্রণ| কিছুতেই ঘুচে না, ঘুচে কেবল অসম্পূগকে পূর্ণ দেখিলে__পাঁগীকে নিষ্পাপ 
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দেখিলে। ভাই গোৰিনদনাহ অসম্পূর্ণ বলিয়া মনিতে মপিতে ও ভ্রমর তাহা 





প্রতি তেযনি কাঠীত। পণ্যের কঠোর ছি [বিব্ন কতোঁয়তা-এতটু কু জনগন 


গাঁকিতে শ্রণোর কৃেরিতা যার না। পুণ্য দেয় ৪ বেলি জানাস্চারও বেলি আলা, 
ভ্িটি ও ছাতড না! লেখ মৃত রি tl 1 অনন্পূর্ণ (ত! থাকিতে (প্রথম 
বহ ক কঠোর: ভা নটি ঢা EC পানের 





আপদাত বসার কথা ননিয। তাহার অ! 

ঢলিয়া গেল! ধর্খ্বুক খুলি ক আপন বস্ত্র! রা বর্লেন। গেল, গুশ্বার 
ষন্তণ! ঘুচাইও--পূর্ণ হইবে ও পুজ্য হইবে। ভাই দেখিয় বিশ্ব 
অণস্তক্ধাল বিস্মিত্ত ও ভনজিপুর্ণ চিত্তে সাশ্চ নরনে হ্রদ্রেক পুজা রিল আর 


শৃত্যু-সনূর্ত সত্যই একটি অনন্ত শর্ত ! 

এইক্ণে আমাদের কদিগণ কালের গতি 0 এবং অনন্ত কালকে 
মুহূর্ত কালে প্রবিষ্ট করাইয়া দেম। কালের ভঙ্গি জকুটা আদি নষ্ট করিরাই 
তাঁহার! কালকে বাঁধিয়া ফেলেন । তাহারা দেখেন বে ঈশ্বরের কাঁছে কাজের 
ভ্রক্টী ভঙ্গি কিছুই নাই---ঈশ্বর অনস্তকালে ও বা মুহূর্ত কালেও তাই ।-- 
ঈশ্বর অন মুন ৰত | সেই. চরমাদর্শ শিরোপরি রাখিয়া তাহারা Ee 
বৃঝি ব! তাহাদের ইচ্ছা দে মানুষ খেন এতই 'উ 
এতই 2 হর যে কালে ইবির না পটে, আর যখানি ভাহীনক 
_ভখনি খেন তাঁহার সমস্তটা 
দেখা যায়। টি শাহিত্য বড় জিনিস। কবির কাহিনী বড়ই গুড়! 
বরঙ্গাণ্ডের শহাকবির উপাসক ন! হইলে কবির দাঁহিতা, কবির কাহিনী 


| 





অনন্ত মুহূর্ত সুপ্তি করেন 
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শান্তি 
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ | 


বে দিন কালীর ফাঁসি হইবার কথা তাহার চারিদিন পূর্ব হইতে একটা 
গুরুতর বৈষয়িক মোকদ্দমা উপলক্ষে রনাপতি বাবু কলিকাতায় অবস্থিতি , 
করিতেছেন। চৌরঙ্গিতে তাহাদের এক প্রকাণ্ড বাড়ী আছে; তিনি বহু 
লোকজন সঙ্গে লইয়া সেই বাটাতে বাস করিতেছেন। আলিপুর ও 
কলিকাঁতার উচ্চপদস্থ বিস্তর সাহেব ও বড়লোকের সহিত তাঁহার বিশেষ 
পরিচয় ছিল। বিশেষতঃ আলিপুরের তখনকার মেজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত 
তাঁহার বড়ই সন্ত্রীতি ছিল। কালীর ফাসি হইবার দিন সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ 
পুর্বে মেজিষ্টেট সাহেব রম।পতি বাবুর বাঁসায় আসিরা উপস্থিত হইলেন । 
রমাপতি তীহাকে বিশিষ্ট সমাদর সহকারে অভ্যর্থনা করিয়।স্বাস্থ্যাদি বিষরক 
শিষ্লীচারস্চক জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন । নেজি্রেট সাহেব সমুচিত শিষ্টাচার 
প্রকাশ করিয়া যে উদ্দেশে তীহার আগমন তাহা ব্যক্ত করিতে আরন্ত 
করিলেল। বলিলেন, 

“আপনার দেশের কালীর কীন্সি উপলক্ষে যে অদ্ভুত কাঁও ঘটিয়াছে 
তাঁহ। আপনি শুনিরাঁছেন বোধ হয় '” 

রমাপতি বাঁকুসে সকল ব্যাপারের কিছুই জ্ঞাত ছিলেন না। তিনি 
সাঁহেবকে সেইরূপ বলিলে, সাহেব সমস্ত ব্যাপার পরিষ্কাররূপে বর্ণনা 
করিলেন। সমস্ত কণা শুনিয়া রমাপতি বাবু নিতান্ত বিশ্মরাবিষ্ট হইলেন 
এবং সেই ভ্্রীলৌককে দেখিবার নিমিত্ত অত্যন্ত কৌতূহল প্রকাশ করিলেন। 
মেজিপ্রেট্‌ বলিলেন, 

“আমি তাহাই আপনাকে বলিতে আঁসিয়াছি। এই অল্প সময়ের 
মধ্যে যতদূর সম্ভব, তদারকের কোন ক্রটী করা হর নাই। আমি স্বয়ং এবং 
পুলিন নিয়ত ইহার তদন্তে নিবুক্ত রহিয়াছি, কিন্তু কিছুই বুঝিয়৷ উঠিতে 
পারিতেছি না। আমার বোধ হয় আপনার দেশের কোন লোক ইহাতে 
লিপ্ত আছে; এজন্য আঁপনি একবার দেখিলে হয় ত সহজেই নকল কথ! 
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বাহির হইর। পড়িতে পারে; নিতান্ত পক্ষে তদন্তের সুবিধাজনক অনেক 
কথা! ব্যক্ত হইবে বলির! আমার ভরসা আছে 1৮ " 

রমাঁপত্তি বলিলেন, 

“বেশ কখা। একবার কেন, আবশ্যক হইলে, ও বহুবার তথায় 
যাইতে প্ৰস্তত আছি। আমি জেলখানার বিলে যাহাতে এই স্বীলোকের 
কামরায় যাইতে পারি এবং তাহার সহিত আবশ্টকমত কথ কী কহিতে 

পারি, আপনি দয়! করির! জেলর লাহেবকে তাহার বিহিত উপদেশ দিবেন। 
আমি কল্য প্রাতেই সেখানে যাইব 
মেজিষ্ট্রেট বলিলেন, = 

“আপনি এ জেলার একঙ্গন অমররী নেজিট্টেট, এবং সর্কবিধ রাজ্কীত 
অনুষ্ঠানের ও সাঁধারণহিতকর কার্য্যের প্রধান উদ্যোগী, সুতরাং আবশ্যক 
ও ইচ্ছা হইলে জেল পরিদর্ণন করিতে আপনার সম্পূর্ণ অধিকার জাছে। 

' তথাপি এ সন্বন্ধে অদ্য রাত্রেই জেলরকে এক বিশেষ পত্রদ্থারা আমি বিহি 
উপদেশ প্রদান করিব। ত ছাঁড়। আপনি আমার এই কার্ডখানি রাখিয়। 
দিউন। ইহার পৃষ্ঠ আমি স্বতন্থর্নপ আদেশ লিখিরা দিতেছি) ইহা 
আঁপনাঁর নিকটেই থাকিবে, আবশ্যক হইলে এই কার্ড হাঁতে দিখা আগনি 
অপর কোন ব্যক্তিকেও সেখানে পাঠাইতে পারিবেন 1৮ 

কথা সযাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মেজিষ্ট্রেট সাহেব পেন্সিল দ্বারা কার্ড 
আদেশ লিখিয়া,তাহা রনাপতিবাবুর হস্তে প্রদান করিলেন এবং জিজ্ঞা্ি 

“আপনার অনুসন্ধানের ফল জাঁদিবার নিমিত্ত আমি উৎসুক bE 
হয়ত কালি প্রাতে আঁমিও জেলখানার যাইতে পাঁরি।” 

রমাপতি বাবু বলিলেন, 

আপনার যাওয়া হর ত ভালই; না হইলে আমি জেলখানা হইতে 
ফিরিবার স্যর আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিব 1” 

তাহার পর খেজিছ্রেট সাহেব বিহিত বিধাঁনে বিদায় গ্রহণ করিনা প্রস্থান 
করিলেন । 

পরদিন প্রাতে বেল! আটটার সময় রদাঁপতির অগ্রদ্বর বাহিত ক্রন্ধাম 
আদি জেলখানার দ্বারে উপস্থিত হুইল। তিনি গাড়ি হইতে নানিবার 


i) 
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পূর্বেই জেব্র সাহেব ছুটিরা অসি! তাহার সমীপস্থ হইলেন এবং বিশেষ 
সম্সাননহকাঁরে তাঁকে অভিহদন করিলেন। রসাপতি বাবু পকেট 
ইট সাহেন গ্রদত কার্ভখানি বাহির করিয়া জেলরের হস্তে 

তি পূর্বেই হ্‌ তিমি বলির! উঠি লন, 

“থাকিতে দিন---উহা আপনর নিকটেই থাকিতে দিন। বদি মহাশয় 
অন্য কোন লোক পাঠান, তাহ তে তাঁহার হত্তে এ কার্ভখানি থাক 
আবশ্ঠক হইবে' এ সম্বন্ধে ল্য রাত্রে নেজিছ্রেট সাহেব, পত্রদারা! 
আমাকে ভাহাঁর আদেশ জালাইছেন। এক্ষণে আমি মহাশয়ের আজ্ঞার 
অধীন। আপনি একাকী কি অপর লোক গঙ্গে লইয়া আসামীর ঘরে 
বাইবেন আঁজ্ঞ। করুন ৷” 

রমাপতি বাবু বলিলেন,-- 

“আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওরর পূর্বে আঁষার অনেক কথা জিজ্ঞান্য 








আছে। আপনি প্রথমে আমকে বলুন, সে হানি সারাদিন কি করে।” " 
জে 


নল র বলিলেন, 

“তাহা আঁনর। ঠিক বলিতে পারি মা। কারণ নে যেরূপ লঙ্জ।ণীল! 
ও কোমলস্বভাবা, ভাহাভে তাহাকে কোন ভাল ঘরের মেয়ে বলিয়।ই 
আমার বোধ হইনাছে। এন্ত অনীদিন তাহার ঘরে উকি দিয়! দেখা 
আগার নিষেধ আছে। বোধ হর নে সারাদিন চুপ করির! বসিয়! থাকে” 

রমাপতি বল্লিলেন,-- 

“ভাল, ছুই চারদিনের মধ্যে জেলশানীর নিকটে কোন নূতন লোক 
দেখ! গিয়াছে কি?” 

জেলর একটু চিন্তার পর বলিলেন, 


“আজি চারি পাচ দিল হুইতে একজন সন্ন্যাসী জেঘখালার বাহিরে 


বটগাছ তলার বাছা করির। আছে দেশতেছি। আর কোন নিশেষ লোক 
আমরা লক্ষ্য করি নাই ।" 

বমাপতি আবার জিজ্ঞাপিলেন,_- 

“সন্ন্যাসী 'এ কদিন এখানে বাস! হুরিয়া আছে, আপুনি তাহার সহিত 
কোন দিন কৌন কথ কহিয়াছেন কি” 


রি 
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জেলর বলিলেন, 

“না। আমি তাহার মহিত এ কয় দিন কোন কথা কহিবার আবশ্যকতা 
অনুভব করি নাই; অদ্যও কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না। কারণ নে 
ব্যক্তির সহিত এ ব্যাপারের কোন সম্পর্ক থাকী সম্পূর্ণ অনস্ভন।” 

রমাপতি বলিগেন,-- 


EEE REE নি ১ POR + OE REECE ১৯৭ টি 5 
"তাহা ত আমিও বুঝিতেছি ; তথাপি আবার ভিজ দা করিতেছি, দে 


৫ 
বে 


সন্যাসী এতদিন কোঁথার থাকিত তাহা আপনি জানেন কি?” 

“আমি বাদদীন নামে পাহারাঁওয়ালর নিকটে ভাঁহার অনেক নঙ্গান 
লইযাছি। ুনিয়াছি সে দন্ক্যা্দী নানা স্থানে ঘুপিয়। বেড়ায়। গে কোন স্থানে 
স্থির হইয়া থাকে না| হুর ত সে আবার গাদিই এখান হইতে চলিয়া যাইতে 
পারে |” 

বনাপতি আবার জিজ্ঞাসিলেন১-- 

«তাহা বার বাউক; কিন্ত এত দেশ থাকিতে সে এই জেলখানার 
নিকটেই আড্ডা গাড়ির! বপিল কেন ভাহার কোন সন্ধান আপনি বলিতে 
পারেন ?* 


সে এখানেই বানা! করিয়াছে ?” 

“সে সারাদিন কি করে জানেন কি ?” রা 

“সারাদিন তাহার কাছে বিস্তর লোক থাকে দেখিয়াই। পুনিয়াছি সে 
অনেক-আশ্চর্য্য ওষধ জানে ; তাহাই সে লোকদের দেয।” 


তাহার থাকা উচিত ছিল। এরূপ এক প্রান্তে থাকিয়া উবধ বিতরণ বিশেষ 
সুবিণাজনক বোধ হয় না। লে যাহা হউক, আসামী কালী বগল 


am) 


$ 
ছিল, তখন কেহ কৌন দিন তাহার সহিত দেখ! করিতে আিব'ছিণ কি?” 


নল 


“ই একদিন তাহার খুড়া একা, আঁ এক দিন সে তাহার এক কণ্ঠ'কে 
সঙ্গে লইয়া কাঁলীকে দেখিতে আসিয়াছিল।” 20০7%776। Aes 
) E Hat Et 8 
আবার রমপতি বাঁবু জিজ্ঞানিলেন,-- £ 
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“ সেই খুড়া ও তাহার কনা ধন কালীর দেখ করিতে আসিয়াছিল ৰ 
তখন আঁপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন কি ?* 

« আমি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলাম ।” 

“ সেই কন্যা খোমটা দিয়া আসিয়াছিল, কি তাহার মুখ খোলা ছিল ?৮ 
« ঘোমটা দেওয়াই ছিল | 

“ আপনি একবারও তাঁহার সুখ দেখিতে পাঁন ৰ ?” 

“ না, বরাবরই তাঁহার মুখ টাক্কা ছিল ?” রর 

“তবে সে কিজন্ত দেখা করিতে অসিয়াছিল? সে যদি একবারও মুখ 
না খুলিল তবে তাহার আসিবার ক দরকার ছিল? সে কথা যাউক, কালী 
কি সারাদিন মুখ ঢাকিয়া থাঁকিত, না খুলিয়া থাঁকিত ?” 

« প্রায়ই মুখ ঢাঁকিয়া থাঁকিত ৮ 

“ফাসির কয়দিন পূর্বে খুড়া '€ হাহা কালীর সহিত দেখ! করিতে 
আসিয়াছিল ?” - 

“ আগের দিন।৮ 

গ্ঠিক কথা!” Ee 

“তাঁহারা কখন্‌ আসিয়াছিল £* 

“সন্ধ্যার একটু আঁগে।” 

“ কেন আঁপ্রনি ইহা! হইতে কি শীমাংসা করিতেছেন ?” 

“কেন আপনি কি দেখিতেছেন না আপনাদের ঢক্ষের উপরেই মান্য 
বদল হইয়াছে? তাহা হউক । ক্কন্ত ইহার মধ্যে আশ্চর্ষ্যের কথা এই যে, 
যে স্ত্রীলোক কালীর বদলে এখন ভেলে আছে, সে যদ্দিই কালীর আপনার 
খুড়তুতো। ভগ্নী হয়; তাহা হইলেও একজনের জন্য ইচ্ছাপূর্বক প্রাণ দিতে 
যাঁওয়া সোঁজা কথা নয়। অতএব হ্য় সে দেবতা, না! হয় পাগল ৷” 

জেলর বলিলেন, | 

“এরূপ ঘটনা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কিন্ত আপনি যেরূপ ভাবে 
_ অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছেন, আন্না সেরূপ সম্ভাবনা একবাঁরও মনে করি 
না। হয় ত আপনিই কৃতকাৰ্য্য হইবন ৷”? 


১১৯৭ শাস্তি ২২ 


ন বিশেব সাবধান হইয়! জেলখানার বাঁহিয়ে গাঁচতলাঁর যে সন্ানী 
বাঁদ! করিয়গছে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন! মে ব্যক্তি নিশ্চয়ই এ কাচের 
নো লিগু আঁছে।' সাঁনধান, গে যেন পলাইতে না পারে।” 

“বলেন কি? পে নেংটা সম্নাসীর সহ্তি এ কাণ্ডের কোনই সম্পর্ক 
এ থাকা সম্ভব বলিয়া আমার ত বোধ ত্র না!” | 
“কোঁন সম্পর্ক থাকা সম্ভব কি লা, তাহা আপনি পরে বুঝিতে পারিসেন। 
শি অপাততঃ আনি স্বয়ং 'আদাদীর ঘরের চাবি প্লিয়া একান্দী তাহার মধ্যে 
প্রবেশ করিব। আর কেহ আমার সঙ্গে বাইবাঁর ব: থাকিবার দরকার নাই 
আপনি আদাঁকে নিঃশব্দে দূর হুইতে সেই ঘরটি দেখার দিলে বাধিত হইব | 
দগাপতি গাঁড়ি হইতে অবতরণ করিয়া জেরের সঙ্গে সঙ্গে জেলখানায় 
প্রবেশ করিলেন। সেই পাঁপীর নিকেতন, অধম ও পতিতগণের বাসভূমি 
এবং দওবিধির লীলক্ষেত্রের মধ্যে রমাপতি কৌন দি ডে ন! করিত 
চলিতে লাঁগিলেন। নারীবিভাঁগে উপনীত হওয়ার পর, জেপর সাঁহের 
রঘাপতি বাবুর হস্তে একটি চাবি দিয়া দূর টি একটি প্রাকোঁঠঠ দেখাইয়া 
এদিলেন। রমাপতি ধীরে ধীরে সেই প্রকোষ্ঠসনীপস্থ হইয়া ধীরে বীরে সেই 
চাঁবি খুলিলেৰ। দরে ধীরে সেই প্রকাণ্ড কবাট খুলিয়া গেল। তখন 
রমাঁপতি দেখিলেল, অপুর্ব দর্শন] 
= দেখিলে, সেই দাঁরের দিকে সন্মুখ করিয়! আুগ্কলদ্িত জানবার 
সম্বিত, বিভুনিকিলিপিতকারা, আরতপ্রদীগুলোচনশালিনী, শাস্তিসৌন্দর্স- 
সৌকমাবাজোণতিরারী, জিশূলধারিণনী এক  ভূবন্সৌহিনী নর 
কোঁথায় কালী ? কোথায় ব! মেজিছেটবর্িত সেই ক্ুন্দরী? রমাপতি 
সন্মুখে দেখিব!শাজ ভৈরবী চযকিরন! উঠিলেন এবং তাঁহার বদন হইতে একটি 
জপরিশ্ মৃদ্ধবনি বাহির হইয়া পড়িল। 
লে নই সুকুমাঁরকায়! সুন্দরী সন্নালিনী সন্দর্শনে রশীপতিও তিতা বিঢচলিত- 
চিত্ত হর! উঠিলেন। তিনি প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিলেন বটে ছি 
করিতে সেখানে সআাঁসিরাছেন, তাহ! তিনি ভুলিরা গেলেন। কে এ নবীন! 
ক সন্্যাপিনী ? রমাপতির মনে হইতে লাগিল হর ত, কোথার যেন তিনি এই 
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ভৈরবীকে দেগিরাছেন। যেন এই জটাজুটধারিণী সর্যাসিনীর সহিত তাহার 
পুর্ব হইতে আলাপ ছিল। বেন এই বিভূতিসমাৰৃতবদনা গঙ্নাসিনীর মুখ- 
মণ্ডল ভীাঁহার টিনপরিচিভ। কত্ত কে এ নবীনা সন্যাসিনী ? অন্ধ 
ভৈর্ননীর সহিত পুর্বপরিচয় নিতান্ত অস্শ্তব বোধে রমাপতি ধীরে ধীরে 
আপনার জ্ঞান ও বুদ্ধিকে কথঞ্চিত প্রস্কতিস্থ করিরা অভি সৃক্ষোচলহকারে 
জ্।খালেন৮ | ঞ& 
“আপনি আপনি-কাঁলীবে জানেন কি?” 
“তাহার নাম শুনিয়াছি, কিন্ত আলাপ নাই ৮ 
কিন্তু তাহার উত্তরের মর্ম ভখন কে প্রণিধাঁন করিবে? তাঁহার সেই 
কণ্ঠস্বর রনাপতিকে নিতান্ত ব্যকুল বরিয়া তুলিল। এ কি কণ্ঠস্বর ! 
এইরূপ স্বর--প্রার এইরূপ কোমল বীণাধবনিবং মধুর স্বর রশাঁপভির প্রাণের 
নিভৃত কোণে এখনও থাকিঘ়। =কির। বাজির| থাকে। তবে কে এ 
সন্যাসিনী ? আবার রম:পতি নিলের উপন পরভুতা হাঁরাইরা কর্তব্য বিস্বৃত 
হইলেন। আবার কিরৎকাঁল পলে স্বস্থে চিত্তকে কথঞ্চিৎ প্রশমিত করি 
তিনি আবার জিজ্ঞীসিলেন ; > 

“আপনি কি আমাকে কখন লদেখয়াহেল ?” 

যুবতী কথার কোন উত্তর শেন নাঁ। তিনি অধোবদনে দাঁড়াইয়া ' 
রহিলেন। রমাপতির ব্যাকুল চিত্ত নিতান্ত অধীর হইর। উঠিল । তখন তিনি « 
উন্মভবহ অধীরভাবে জিজ্ঞাসা করি লন, 

“কিন্ত বল তুমি, তুমি ভৈরনীই হও আর বেই হও, বল, বল, তুমি 

রঘাপতি প্রশ্নের কোন উত্তর পাঁইলেন না, কিন্তু তিনি দেখিলেন, 
লোঁচনপ্রবাহিত জলে সেই সন্ত্যাপিরীর সুগোল গৌর গঞ্জের বিভূতি বিধৌত 
হইতেছে। তখন তাহার প্রাণ মাতয় উঠিন। তখন নিতান্ত উন্মাদের 
ন্যায় ভাবে উভয় বানু প্রসারণ করিয়া কুমারী, জুক্মারী” শব্দে চীৎকার 
কন্সিতে করিতে তিনি. দেই সন্নাপিনীকে আলিঙ্গন করিবার অভিপ্রারে 
গ্রধাবিত হইলেন। তখন সেই নবীনা কয়েক পদ পশ্চাতে সরিরা আলিয়া! £ 
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সহসা ছি? ভরুর স্তায় ভূপৃষ্টে পতিত হইজেন এবং, উভয় হস্তে রখাগৃতিও 
চরণদুর স্পর্শ করিয়া বৌদন-বিজড়িতস্বরে বলিতে লাগিলেন, 

“আপনি আমার দেবভা, আপনি আমার শ্রেষ্ট গুরু। আমি আপনার 
দীসীর দাদী । কিন্তু প্রেমাবতার প্রভো ৷ আঁমার এ দেহে এখন আর 
আমার বা আপনার কোনই অধিকার নাই । অত্তএব আমাকে আর নশশ 
করিবেন না ৷” 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ | 


বেল! সংদ্ধ দ্বিগ্রহর কাঁলে রমাপতি বাবুর ক্রহ্যাম সব্বেগে আসিয়া তাহান 
চৌরঙ্গিস্থ ভবনের গাড়ি বারান্দায় উপনীত হইতে না হইতে তিনি বালকের 
স্তাধ অস্থির ভাবে শকট হইতে নিক্রান্ত হইলেন এবং দৌড়িতে দড়িতে 
পুরমধ্যে জুরবাঁলার সমীপস্থ হইয়া ব্যস্ততা মহ বলিলেন,-- 

“নুরবাঁল, স্কুরবাল। বাহ! হইবার নহে তাহাও হইরাছে। এতদিনে 
জুকুমারীর সাক্ষাৎ পাইবাছি। এবার স্বপ্ন বলিতে পারিবে ন! ; ঘুমের দোর 
বলিতে পারিবে না। স্থকুমারী এবার সশরীরে দেখ! দিরাঁছেন ।” 

স্ুরবালা সবিখ্ময়ে বলিলেন, 

“এবার বুঝি তুমি জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিয়াছ; না হয়ত 
তোমার মাথার ঠিক নাই 1” 

রমাঁপতি বলিলেন, 

“না| না স্থরবালা, আমি দিব্যজ্ঞানে, সম্পূর্ণরূপ জাগ্রত থাকিয়। তোগার 
সহিত কথা কহিতেছি। অপস্তব হইলেও এবার আমার কথ! মিথ্যা নহে । 
আমি এখনই সুকুমারীকে দেখিয়। তাহার সহিত কথ! কহিয়। আসিতেছি।” 

এই বলিয়া রমাপতি বাৰু কালীর ফাঁসির উপলক্ষে এ পর্ধ্যস্ত যাহা যাহা 
নটিয়াছে সমক্তই স্রবালাঁকে জাঁনাইলেন ! তাহার পর পকেট হইতে এক 


খানি কাগজ বাহির করিয়! বলিলেন, = 


২০৬ 


“এই দেখ সুরবালা, আমার হাতে মেজিছ্রেট সাহেবের পরৌদ্ানা। 
আমি সুহুমামীকে করেদ হইতে খালা করিবার জ উন 


n 
0 


২৬ ওচাঁর | বৈশাখ 
দহি করিয়াছি । মেজিষ্রেট সাহেদ এই পরোরান। দিয়াছেন ; ইহ্‌! দেখাই- 
লেই জেলর সাঁছেব স্বকুমারীকে ডি দিবেন। আয়ি এই পরোয়ানা 


লইয়া জেলখান! হইতে স্ুকুমারীকে আনিতে বাইিতেছি। ভুমি আর এক 





ঘণ্টা অপেক্ষা কর) এখনই তোঁার 'দদ্দুখে নেই সুকুমারীকে উপস্থিত 
করিয়া! দিব 1” 
তখনঞ্ন্রবাল! বলিলেন, 


“বল কি? এবার যেন তোবাত কথা অনেকটা সত্য বলিয়াই বে 


হইতেছে। এরূপ সম্ভাবনার অন্গীত শুভাদৃষ্তট যখন বটগাছে, . তখন . 


দয়াময়, তোমার এই দাসী তোমার চরণে একটি ভিশ্বণ না চাহি! থাকিতে 
পাঁরিতেছে নাঃ তুমি তাহাকে তা দিবে কি? এমন গুভদিনে বাচকের 
সনোবাঞ্ পূর্ণ, না করিলে কর্খের গৌরব হইবে কিসে 1” 

তখনন্রমাপতি সাদরে স্থরবাঁলাঁন হস্ত ধারণ করিন্বা বলিলেন, 


“পাগলিনি, তোমাকে . দেওয়! হর নাই, এমন বস্ত আমার আর কি 


আছে? এখন ধল কি তোমার হুবুষ ।” 
সুববাঁল। বলিলেন, - 
“রাগ করিও নাদির্দিকে আবার, জন্য আমি নিজে জেলখানায় 
»তবু। দেই অতি কদর্ধ্য স্থানে আঁনাকে যাইতে: হইলেই কাজেই 
নুতুকের, স্মক্ষে পড়িতে হইবে! কিন্তু খাহাই কেন হউক না, আমি 
সেই জেলখানার না গিয়া ছাড়ি ন!। যখন সেই পুণ্যবভীর পদরজ 
সেখানে পতিত হইয়াছে, তখন মে স্থানের আর অপবিভ্রভা নাই। আর 
লোকের চক্ষে পড়িলে যদি কোঁন ক্ষতি হয়, সে ক্ষতি লোঁকেনই হইবে, 
আঁমার-তাহাতে.কি? তবে কেন -লীমাকেবাইতে দিবে ন। ?? 
রষাপতি বলিলেন, 
“কে: বলিয়াছে, তোমাত যাইতে দিব না? কিন্ত জিজ্ঞাসা করি যখন 
র এক-ঘণ্টার মধ্যেই ঘরে বসির তাঁহাকে দেখিতে পাঁইবে, তখন নান! 
অন্বিধার মধ্যে সেখানে তোমার নিজ যাওয়ার প্রয়োজন কি ?৮ 
সুরযাল! বলিলেন, % 
“প্রয়োঙ্জন যে কি, তাহা কেবল সামার প্রাণ জানে, আমি তাহা বলিয়া 





et 


এশা 


থঝইতে অক্ষন। রাজ্রভক্তি কি তাহা জান চো? রাজার সহিত প্রজার 


কোন জ্ঞাভিত্ব, কোন কুটুস্িত। খাকে কি? তাহ। পাকে না। খাছ 
দেই প্রা্ার।, আবশ্যক he সেই দাত্রায় জন্স ত বাতি প্রাণ পাক 





দেয় কেশ ০ কেবল ভক্তিই তাঁহার কারণ । যে দেহ এপন কারাগারে 





ভিনি আমার (কে? লোকে বলিবে তিনি আমারে কোগে আপনার লোক 
ভওয়াঁ দূৰে থাকুক, বরং আঁধার শক্ষ) কিন্তু এসকল লোকের কথা 
আমার প্রাণ আমাকে জন্তরূপ উপদেশ দদযাছে। আমার পাঁণ জানে ও 
বুধে তানি জামার রাজার রাজা! নি হামার রাজা, এ দাসীর জীনন 
মরণ যাহার ইচ্ছার অধীন, বহার চরণে এ প্রাণ দিবারাতরি লুঠিগ! বেড়াষ, 
তাহার জদ়রাজ্যে ধার রাজত্ব, আমার দেই লাঙ্গার রাজা সুদীর্ঘ বন্বাসের 


শর আবার তাহার রাজ্যে ফিরিয়া ভানিন। ভবে বল দেবতা, এমম 


"গুভদিনে জামি রাজরাদেখরীকে প্রত্যুদাম্ন করিয়া ন! আনিয়া! রজত 


পাঁর কি? অতএব আগ আছি এ ব্বিয়ে কোন আপত্তি শুনিব না। তুলি 
কেচিম্টানকে আর একখানি গাড়ি জুছিত বল, ক্রি আব্ক্কশৃত 
লোকজন সঙ্গে লইর| শীদ্বই বাহিরে বাংতেছি। দেখিও, এক তিল ও বিল 
হয় না ঘেন।” 

স্থরবালা আর কৌন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া প্রকোষ্ঠান্তরে গমন 
করিলে | তখন রমাপতি সেই স্থানে দীড়াইয়া বহুদিন যাহা বার বার. 
ভাবিরা'ছ বন, আজি আর একবার তাহাই তাহাই ভাবিলেন!--স্থরবাল! 


l গে j নানী 1? 


a 


স্ুরবালার বাসন বারী আয়োজন লমন্ত প্রস্তুত হইলে তিনি মাধুরী 

ও খোকা বাবুকে সঙ্গে লইয়া রমাপতি বাবুর সহিত ক্রহাটনে উঠিলেন। 
ছুইজন বি ও ও কয়েকজন al স্বতন্ত্র গাঁড়িতে উঠিল। - তখন রনাপতি 
লিলেন,-- 

“মাধুরী ও খোকাকে রাখিয়। গেলে হইত না?” 

জুরবাপা বনিলেস,-- 

“কাহার জিনিব আমি রাখিয়া খাইব ? উাভারা তীহারই 
ঘরে জানিতে পাঁর। যায, তোমার আনার বকে তাহা হইবে লা। ভগবানের 
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কুলা শামি জানা মল সাধ পু হর, সে জানিবে মাঁধু ও খোকার দ্বারাই 


হরণালা আন বিরল রলস্কৃতা। তাহার পরিধান একখানি সামান্য বন্ত্র 


এবং অন্ধ ভৃষণৰর্জ্জিত। কেবল বান হন্তে সধবা নারীর সকল ভূষণের সার 


ভূষণ এক “নোয়া, শোভা পাইভেছে। রমাপত্তির হৃদয়ে আজি হুর্ষিপহ 


ঝড় বহিতেছে ; যাহ! কখন মানৰ অদৃষ্টে ঘটে নাই, তাহাই তাহার আজি . 


ঘটিতেছে; তাঁহার ভাগ্যগুণে মর বান্ুষ আজি আবার দেখা দিয়াছে; তাই 
রমাপতি আজি উত্মাদ 1 তাই চিনি এতক্ষণ সুরবালার বেশভূবার প্রতি 
লক্ষ্য করেন নাই। এক্ষণে সহন! সেই মণিমাপিক্যালস্কারবিভূষিত কারার 
এই বেশ দেখিয়! বলিলেন, 
“একি সুরবালা, তোমার ডি এ ভিথারিগীর ম্যায় সাজ কেন ?* 
টড বলিলেন, 


আঁমি যাহার দাসী তিনি আছি জিৎ ননী ae সব্বাক্গে অলঙ্কার 


না পরাইলে ভীহাক দানীর দেহে অলঙ্কার লগ গাবে কেন 

রমাপতি মনে মমে বলিলেন, 

“কুমারি, আমি হীন ও অধন্‌ বলির! যদি আঁমার প্রতি তোমার কা 
নাহয়, কিন্তু এই সুরবাপার খায়! তু কেমন করিয়া কাটাইবে ?” 

গাঁড়ি ত্বরিত চলিয়া জেলখানার দ্বারে উপনীত হইলে রমাপতি বাবু 
তাঁহা হইতি সত্বর নামিয়া পড়িলেল। জেলর সাঁহেব তৎক্ষণাৎ, তাঁহার 


সমীপাগত হইলে রমাপতি বাবু চেজষ্টট সাহেব প্রদন্ত পরোরাঁনা তাঁহার, 


হস্তে দির বলিলেন ১ 
“পাঠ করুন ৮, 
জেলর সাহেব আঁজ্ঞ। পাঠ করিয়। ললিলেন,-- 
*. “এজন্ত আপনার এত কষ্ট করিয়া ন! আসিলেও চলিত। এই পরোয়ানা 
পাঠাইয়া দিলেই আমি স্বয়ং অৎবা উপযুক্ত লোক বঙ্গে দিয়! আসামীকে 
'আজ্ঞামত স্থানে পাঠাইর! দিতাম ৷” 
রমাপতি বাবু বলিলেন,-- 
“তাহা আঁখি 'জানি ; তথাপি যে কেন আঁসিয়াছি তাহা আঁ পনি ক্রমশঃ 


কে 


ন্ট 





রি 
১২৯৪ * শান্ত টি 


জাঁনিতে পারিবেন । আমি একা আশি নাই। এই গাড়িতে আমার ভ্রী 


- ও পুত্রকন্তাও আছেন। তাহার! সফলেই আসামীকে জেলখানা? হইতে মুক্ত 


করিয়া লর্জে লইয়া! আসিতে চাহেন। অন্য কোঁন লোকজন সেদিকে না থাকে । 
আমার জী, ছুইজন দাসী, আমি স্বং আর আপনি থাকিলেই হইবে ৷” 
জেলর বলিলেন». | 
“যদি বলেন তাহ! হইলে আমিও সঙ্গে ন! থাকিতে পাঁরি ।* 
রমাঁপতি বাবু বলিলেন, 
"আপনি সঙ্গে থাকায় আমার বা আগার স্ত্রীর কোন আপত্তি নাই! 
আপনি এ ক্ষেত্রে উপস্থিত থাঁক1 বিশেষ আবশ্যক 1 
জেলর বলিলেন, 
“তাহাই হউক. আমি টির হইতে অন্য ৮ লোকজন অরাইর! দিবার 


ব্যবস্থা করিয়া আসি 1৮ 


তিনি একজন ওয়ার্ডারকে ৬!ঁকিয়! শীত্র নিদ্দিষ্ট কামরার চাবি আনিয়া! 
দিতে আজ্ঞা করিলেন এবং একজন কনষ্টবলকে ডাকিরা সেদিকে যাহাতে 
কোন লোক না থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে বলিয়া দিলেন। উভয়েই 
সাহেবকে সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল! কনষ্টবল তখনই ফিরিয়া আসিয়া 
আঁজ্ঞামত ব্যবস্থা কর! হইয়াছে জানাইয়া গেল। ক্রিভ্ত ওরার্ডা এখনও 
ফিরিল না। রমাঁপতি নিতান্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করার জেলের সহেৰ স্বরং 
ঢাঁবির জন্য ধাবিত হইলেন, কিন্তু অবিলম্বে বিমর্ষবদনে ফিরিয়া জাসিরা 
বলিলেন” 

“সর্বনাশ হইয়াছে ! চাবির ঘরে হুকে ঝুলান সারি সারি চাবি রহিয়াছে, 
এ নম্বরের চাবিটি নাই !?. 

রমাপতি বাবু চশকিয়। বলিলেন,-- 

“বলেন কি? চাবি মাই? কি হইল. নিশ্চয়ই ওয়ার্ডার কোন 


ভুল করিয়াছে--নিশ্চয়ই আঁর কোথার চাবি রাখিয়াছে !” 


৩৪ | ' গ্রাচার বৈশাখ *" 


জেলর বলিলেন ;-- 

“এ আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক ; কারণ ওয়ার্ডার পঁচিশ বৎসর এই কর্ম 
করিতেছে, কখন তাঁহার কে চান ভুল দেখা যাঁর নাই।” 

বমাপতি বলিলেন 3 

“কখন কোন ভুল হর নাই বলিয়া কখন যে কোঁন ভুল হইবে না তাহা - 
স্থির নহে। আপনি আবার দেখুন? -  : 

জেলর আঘাঁর রি ত্বরায় ফিরিয়া জামিয়া নিতান্ত হতাশ 
ভাবে বলিলেন, সপ 

কোন আশা নাই-নিশ্চয়ই চাবি চুরি পিয়াছে। চাবি চুরি যাউক,. : 
কিন্ত খবর লইলর্জ। সে ঘর এখনও তি লা দরজা এখনও চাবি 
বন্ধই রহিয়াছে । অতএব চাবি ভাঙ্গিয়া আসামীকে এখনই বাহির কয় 
যাইতে পারে।৮ | ’ 

“তাহাই হউক । জেলখানার যে মির আছে তাহাকে শী কা 
লউন, সেও সঙ্গে থাকুক ৷” 

সাহেব শীস্ত্ মিশ্্রীকে তালা ভাঙ্গিবার যন্ত্র লইয়া আঁদিতে আজ্ঞা 
করিলেন। তখন রমাঁপতির মুখের.ভাব উন্মাদের ায়। ৷ তিনি তিল খেলেন 

“সে সন্্যাসীর সংবাদ কি ?* ' - 

“তাহার আর কি সংবাদ? সে বোধ হয় সেই, গালা পড়িয়া 
আঁছে 1৮ iy 
“বোধ হয় বলিলে চলিবে না, আপনি লী তাহার সংবাদ আনিতে লৌক 
পাঠান ৷” | j 

জেলর সাহেব একজন কনক সানীর ॥ সংবাদ. আনিতে বলিলে 
সে বলিল, - % 

«এখনই আমি বার হইতে আসিতেছি, দেখি সে গাছতলা ফীরা ; 
সেখানে সন্যাসীও নাই, লোকজনও কেহ নাই। সন্ন্যাসী, কখন চলিয়া 
bse কেহ জানে ন!; বোধ হয় বেল! ১টা হইতেই তিনি অন্তৰ্ধান 

৷ তিনি.যে ফিরি আসিবেন এমন বোধ হয় না। কারণ তিনি ১ ১ 
হার হাড়ি কুঁড়ি ও উনান ভাঙ্গিয়া গিয়াছেন 1৮ ৃ ্ 


নখ 


চে 


চি 


*| 1 স্তি 2) 


১২৯ 


এদিকে দরজা ভাক্ষিবার জন্য দিন্ী আসিয়াছে দেখিয়! সাহেব বলিলেন, 


2 
“মহ্থাশর, মিদ্ীী উপস্থিত! চলুন তবে 
রষাপাতি বাৰু হতাশ ভাঁনে বলিলেন, 
“চলন ; কিন্ত দরজাই ভাঙ্গন, আর হাই করু থিবেনে ঘরে আসা 
দুঁন ; কিন্ত দরজাহই ভাঙ্গুন, আর যাহ করুন, দেখবেন বরে আসামী 
নাই? 


৬. 


হইতে পারে? আপনি নন্যাসীকে 
এ সঙ্গে জড়াইতেছেন কেন? সন্যাসীই হউক, ভোঘবিদ্যাশংলী। 


হত, 
আর দেবতাই হন্টক, দিনমানে হিপ্রহ্র কালে, চারিদিকে পরহুনীধেষিত 
এই জেলের মাঝখান হইতে জি লইয়া দাওয়া সম্পূর্ণই অসম্তব। 
‘একি কথা! আপনি আসুন 1৮ 1 
রমাঁপতি বাৰু দীর্ঘ-নিশ্বান সহ বলিলেন, 


es 1 
ভিনি জুরবাশার হাত এরিরাঁ গাড়ি হইতে নাঘাইলেন। ঝিরা মাধুরী 


ও Et কালে লইল ৷ প্রথমে মিল্রী, তাহার পশ্চাতে জেল্র সাব, 
তাঁহার RE রমাপতি ও স্ুরবালা, তৎপন্চীতে বির এবং সর্বশেষে 


ই জন ছারখান দাবি বাধিয়া জেলখানার গনেশ করিলেল। নিলি 
প্রকোষ্ঠের নিকটস্থ হইয়া জেলর সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন,-- 
“(দেখুন দেখি, ঘর বেমন তেমনই কদ্ধ রহিয়াছে, ইহার মধ্য হইতে 
আনামী পলাইবে কোথার ? বাবু, আপনাদের দেশে পূর্বে থেজপ মন্ত্র ত* 
চলিত, এখন আর তাহা চলে না। আলামী ভোঁ মান্য--এখান হাতে 
বাহির হওয়া দেন্তারও সাধ্য নহে।” 2 
রমাপতি সে কথার কর্ণপীতও না করিরা বলিলেন, j 
“আপনাদের আঁসানী আর এ ঘরে নাই। হাঁয়! কি ভুলই হইগাছে 
আমি বদি চলিরা ন। যাইতাদ { কিন্তু এখন উপার ? এখন আর উপায 
লাই। ভা, মিন্তী, দরজা ভাঙ্গ । সাহেবকে দেখাও ভাছার বিশ্বাস সম্পূন 
অমূলক । নেই সন্যাসী--কোখথায় তিনি? হাঁ হায়, আপনি কেন যেখানে 





না্‌ 
"অতি সহজেই মিত্বী চাবি খুলিয়া ফেপিল । সাহেল দ্বার জেলি ভিত 


শুই পাচা হবৈশাত 


দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু এনি! ঘর ঘে ফাঁক ! তখন তিনি ঘরের মধ্যে 


প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে পতি, সুরবালা ও ঝিরাও প্রাকোষ্ঠ মধ্যে 


গ্রবেশ করিল কিন্তু হার! হার সন্ধানের জন্য সকলের এত উদ্বেগ. 


সে কোথায়? ঘুরে তাঁহার চহ্নও নাই! জেলর সাহেব অধোঁবদনে 
দড়াইয়া রহিলেন। তাহার বিপদের সীমা .নাই। তিনি স্থির বুঝিলেন, 


এন 


bl 


অদ্যই তীহার চাকুরীর শেষ দিন। রমাথতি: তখন সংজ্ঞাশুন্য । তাঁহার , 


মুখের ভাব দেখিয়া মাধুরী সভয়ে ঢাকিল,-- 
গ্ৰাবা! বাবা!” | 
তিনি চমকিয়। উঠিলেন!. বশিলেন,-=- 
“চল্‌ সকলে ৷” 
রমাপতি স্থরবালার হাত ধর্িরা বেগে গাড়িতে আঁসিয়৷ উঠিলেন। 


বি খোকাকে কোলে দিতে গেলে রমাপতি তাঁহাকে ‘আঃ? বলিয়া তাড়া. 


দিলেন। অবশেষে ঝি খোঁকাকে সরবাঁলার কোলে ফেলিয়া দিল । মাঁধুরীকে 
আর এক ঝি কোঁল ত নামাই-! দিলে এক জন দ্বারবান তাহার হাঁত 
ধরিয়া সাঁবধানভার নহিত গাড়িতে টঠাইবার যত্ব করিতে লাগিন। মাধুরীর 
গাড়িতে উঠা শেষ হওয়ার পূর্বেই রমাপতি বাবু কেন কৌচম্যান দেরি 
করিতেছে বলিক্সা এমন কদর্ধ্য গালি দিলেন যে, মে তাহার মুখ হ 
তেমন কটুক্তি আর কখন শুনে নাই সে বলিল”. 
“হুজুর, দিদি বাবু এখন ও. গাঁড়িতে উঠেন নাই৷? 

তখন র্মাঁগতি বাবু অত্যন্ত বিরক্তির সহিত এমন জোরে মাধুরীর 
হাত ধরিয়! গাড়িতে টানিয়া লইলেন যে বোধ হয় তাহার বড়ই আঘাত 
লাগিল। লে কিন্ত ভাব গতিক দেখ্য্না কাঁদিতে সাহস করিল না। জেলর 
সাহেব বিনীত ভাবে রমাপতি বাবুকে সেলাম করিরা বলিলেন,-- 

“আমি শীঘ্রই মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিব । আমাকে রক্ষ! করিবেন । 
আমার বিপদের সীম) নাই৷" 

বমাপতি বাবু তাঁহার সম্মানের কেন প্রতিশোধ দিলেন না, তীাছার 
বাক্যের কোন উত্তরও দিলেন না! তঁহাতে তখন তিনি নাই। 

সুরবাল! এন্তক্ষণ মুখে অঞ্চল চাঁ পয ছিলেন। গাঁড়ি বেগে চলিতে 
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সহিহ শব" 


আর্ত হইলে ০ তিনি মুখের কাপড় খুসিয়! দেখিলেন। রমাপতি দেখলেন, 
বছ রোদন হেড স্বরবালাঁর চক্ষু রক্তবর্ণ, নয়নন্রলে কহা” মুখ তাঁসিতোছে 

পিভার এই ভাব, মাতার এই অবস্থা দেখিয়া মাধুরী কিছু লা 
কাঁদিতে লাগিল। তাহাকে কাদিতে দেখিয়া খোকা বাবু সুর চড়াইয়। 
কিয়া উঠিল। বালকলাধিকার ক্রন্দনে পিত! মাতা কথকিৎ প্রন্ৃতিঙ্ 
হইলেন! তখন রমাপত্তি দীর্ঘনিশ্বাম সহ বলিলেন, 

পুরবালা, ওঁ স্বৰ্গ, ও স্বর্গ ভিন্ন আসব: আল কোথাও হয় ত তাহার 
সাক্ষাৎ পাইৰ না৷" 


বর্ষ-বর্তন 
আমি এসেছি আবার. আনি এসেছি আয়া 
বাননা-গাহিয়ে গান রর ফাঁছে ডেকে আলির, 
ছলে জুড়াতে আপ, পাখার দিরোছ বল, 
শুনতে নূতন সমাচার”. মলয় গবনে সুধা|-সায-- 
সেছি আবার। - এনেছি আবার ! 
আমি এনেছি আবার আনি এনেছি আবার-- 
তরে ছেয়েছি ফল মুকুলে ক্গৎ এ সাধনার ঠাই: 
ধরণী ঢেকেছি স্যাম ছুকুজে, মুখ বিনা সুখ হেখা নাই, 
সভায় মিতেছি দিয়ে ডাই এ বিল প্রাতে 
শ্বাশেপাশে কান ফুল-হার- যতনে এনেছি বাবে 
এসেছি আবার! সুপ্মহ সুখ বিধাতার 


ক্মামি এসেছি আবার” 


শ্রগৃতের জুড়াইতে ত্রাণ স্বামি এসেছ আদি 
দিন কত গিয়াইতে গান, নি লে গাহিয়ে গান 
লদান বনের গালি সুরগে জাতে প্রাণ 
যতনে এলো ভাজি, ব্ণ্বা শুনাতে হাহাকার 
বনশ্রের গ্রিন পরিবার-- এনেছি আবার । 
এসেছি আতা) £ দীলতকৃত্ত ভট্াচাৰ্দ্য । 


¢ 
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ঢাকায় বড় ঝড় হইয়া গিষ্বছ। শুলা বাইতেছে ভদ্রেশ্বর প্রভৃতি নালা 
স্গানে এরূপ ঝড় হইয়াছে। সংবাদপত্রে জানা বায়, ঝড়ের নাম মা! কি 
“Tomado” | এশন যেমন ইংরাদ-যাজ্যে নারাণ সেনের বেটি আনন! গাউন 
পরিরা Miss Anna Sane হয়া ঈাড়াইযাঁছে, তেমনি আমাদের সাবেক * 
ঘুর্ণী ঝড়গুলা কালমাহাত্ম্যে লাহেৰ হইয়া 7০৪৫০ হইয়া দ্বাড়াইয়াছে। , 
বড়টি ঢাকায় ও ভদ্রেশ্বরে পাশ্টাত্য চালেই চলিয়াছে--নবাব স্থবোকেও 
ত্রেয়াত করে মাই; যে পথে শিরাছেন, সে পথে ধূলি গুড়ি কিছু রাখেন 
নাই; অব দান করিরা ফেনিবা, “Equal justice to 90৮ কাহাকে বলে, 
তাহা! আনাদের বুঝাইয়! দিযাহন । শুলিবাছি সেকালে না কি পবনদেব, 
সুন্দরীদিগের অলক-কুন্তল গোলাইতেন, অথবা ভাগীরথী-নির্বর-শীকর 
উড়াইর' লইয়া গিয়া দেবদাঁরু “তায় সাঁদাইতেন/ একালে তিনি গাঁত শত 
যাত্রী সমেত জাহাজ ডুবান, প্রাচীন রাজধানী ভাগিয়া জলে ফেলিয়া! দেন। 
অতএব পবনদেব- পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্ত হই়। এক্ষণে সভ্য হইয়াছেন, , 
তদ্দিষয়ে আমাদের আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; এবং আন্না বৈদ্যী যেমন 
Miss Anna Sane হইয়। দাড়াইয়াছে, তিনিও তেমনি মলয়ানিল নাম 
ত্যাগ করিয়া [০৮২৫০ বাহাছর হইবার অধ্বিকাঁরী হইতে পারেন, তাঁহাও 
স্বীকার করিতেছি! তবে, আমাদের জিজ্ঞান্ত এই ঘে, সেটা ভাল ছিল, | 
না এটা ভাল হইয়াছে? 1০৭14557595 জাঁহাজখান! চুরি করিয়া 
জখ বেশি, কি কমলা শিমলা সুরবালার খোপার ফুলটি চুরি করার 
সুখ বেশি? ঢাকা! সহরখ'না ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেওয়ার সুখ বেশি, না 
নিশীথমার্গীভিনারিণী ভয়চকিতার গায়ের উপর বক্ধুলপাতাটি ভাঙ্িয়! 
ফেলিয়! দ্েওয়ায্ন সুখ বেটি? উড়িরার দেশের সাগর তরঙ্গ চালাইয়া 
সুখ বেশি, না সরোবরে 'দ্বপত্রের উপর মুক্তার মত এক ফোটা জল 
ঢালাইয়া দেওয়ায় সুখ বেদ? বলিতে পারি না শ্রীবুক্ত [০৮77৪0০ মৃহাশযের 
সম্প্রদায় কি'ভাঁবেন, কিন্ড আমাদের Vণৎথানা সেই এক্‌ ফৌটা. মুক্তা, £ 
আর সেই মেয়ের মাথার চালের দিকেই রহিল! 


নে 
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--"নৃূতন সম্রাট: তৃতীয় ফ্রেডিকের গলা আজিও সারে নাই। তিনি 
সম্রাটং_কাঁজেই ডাক্তারের হাতে পঁড়িয়াছেন; যখন ডাক্তারের হাতে 
: পড়িয়াছেন, তখন তাঁহার রক্ষার কথা___জগদীশ্বরই জানেন। আমরা 
ইহা দেখিয়াছি যে, যে একজন ডাক্তারের হাঁতে পড়িয়াছে, সে অনেক 
_ সময়ে রক্ষা পাইয়াছে, কিন্তু যাঁহাকে ডাক্তারের পাল থেরিয়া বসিয়াছে, 
তিনি সম্রাট, হইলেও তাহার রক্ষা নাই। ভাক্তারমগ্ডলী অম্রাটকে 
করতলগত দেখিয়! কয় মাস ধরিয়া অনেক প্রকার লীলা প্রচার করিলেন । 
প্রথমতঃ নানা প্রকার যন্ত্র তন্ত্র বেচারার গলার ভিতর; পুরিয়! দিয়া, টুক্রা 
টৃক্রা করিয়া গলাটা কটিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন! 
ইহারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ডাক্তার; কাজেই ই'হার যে গুণান্থরূপ ক্কৃতকার্ধ্য 
হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে অন্তুমাঁত্র সন্দেহ নাই । কেন না একদা Sir Morell 
_Mackenzie——ইংরেজরূপে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী,_রাজার গলার ভিতর সীঁড়াশী 
চালাইয়া এক অমূল্য পদার্থ বাহির করিয়া ফেলিলেন। পাঠক .এতক্ষণে 
অতিশয় কৌতুহলী হইয়াছেন সন্দেহ নাই__কেন লী, ফ্রেডিককে' আজ কাল 
মনুষ্যশ্রেষ্ঠ বলিলেও হয়; তিনি জৰ্ম্মানির সম্রাট, রাজরাঁজেশ্বরের -পুজ্র 
স্বয়ং মহাঁবীর্‌ পুরুষ, অষ্টরীয়ার দর্পচূর্ণকারী, নেপোলেয়ানের বিজেতা, সেডান- 
রূপ কুরুক্ষেত্রে একাই ভীমার্জুন--তাঁর গলা হইতে না জানি কি বাহির 
হইল? বলিয়! দিতে পারি । বাহির হইল-_একটু আচার ! রাজ্লাএকটু আচার 
খাইয়াছিলেন-_সবট! গিলিতে . পারেন নাই--একটু গলায় বাধিয়াছিল। 
ভাক্তার Morell Mackenzie. মহা! সৌভাগ্যবান্‌ পুরুষ, তিনি সাঁড়াশীর মুখে 
সেই আচারটুকু টানিয়া বাহির করিলেন। তাহাতে জগতে একটু হুলস্থুল 
পড়িয়া গেল। রাজার শাশুড়ি কুইন্‌ বিকৃটোরিয়া ডাক্তার মেকেপ্রিকে 
Knight Commander of the Order of the Bath করিয়া ফেলিলেন। * 
কিন্তু তাহাঁতেই . এই বৃহদ্্যাপার ক্ষান্ত পাইল ন|। আচার্য্য Virchow_- 
“First Microscopist in the World,” সেই, আচারের টুক্রাটুকু হস্তগত. 
করিয়া 111০:99০০৩ কষিতে আস্ত করিলেন। বিজ্ঞান মূর্তিমান্‌ হুইয়া তাঁহার 
স্বন্ধে সর্বরণ বিদ্যমান, অতএব তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, বে রাজার গলার 
"ব্যাপারটা +1০-০87567589৮ রাজা বাঁচিবে 1 হুলস্থল পড়িয়া গেল 
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রাজা বাঁচিবে। পৃথিবীর নগরে নগরে তারে খবর ছুটিল--রাজা বাঁচিবে। 
এই আনন্দোৎসবমধ্যে হঠাৎ এক নন ফ্রেড়িক মরে--নিশ্বাস বন্ধ। ডাক্তার 
মণ্ডলী অপ্রতিভ হইয়া. আর কি করেন--রিয়া, গরিবের গলাটা ফুটা 
করিয়া একটা চোঙ্গা বাইয়া! দিলেন নিশ্বাস চলুক ।- নিশ্বান চলিল, 
কিন্তু আবার প্রাণ যার! চোগ্গার খেঁষ লাগিয়া বুকের ভিতর আওরাইয়া 
পাঁকিয়া -উঠিল-_-00৪85০219, উপস্থিত। তখন ভাক্তারমগ্ডলী বলিলেন, - 
রাজা নিশ্চিত মরিবে। দেশে 'নেশে, নগরে নগরে, তারে খবর গেল “ 
'রাজ! নিশ্চিত মরিবে। -কিন্ত আবার ত রাজা বাঁচিয়া'উঠিতেছেন। বাঁচুন 
কায়মনোবাক্যে আশীর্বাদ করি। ক্রেডিকের তুল্য সর্বগুণে গুণবান বোধ 
হয় পৃথিবীতে আজ কাল' আর কেহ নাই!- জগদীশ্বরের নিকট কারমনো- 
বাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি বাঁচুন ; কিন্তু ইহাও প্রার্থনা করি, তিনি ডাক্তার 
দিলা হাত ই চি! প্রাপ্ত 57 তাহার রক্ষা নাই। 


 বিলাতের বিখ্যাত কবি," সমালোচক, ৰিক এবং স্থলেখক ম্যাথিউ 
আর সাহেবের মৃত্যুসংবাদে আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি। 


. ইন্কম-টাক্সের হাত এড়ান বড়, সহজ কথা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়, 
দিতি সম্বন্ধীয় 5 
শুনিয়া আমা দুখী হইলাম - . | 1. 


রবার্ট টরন্বুল সাহেব ত্রিশ বৎলর কাল কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির 
কাৰ্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। সাধারণে ই'হার কাৰ্য্যে সন্তষ্ট। ইহার সম্মানার্থ 
টাউন হলে ইহার একখানি সুন্দর শরতিক্ৃতি সংস্থাপন করা হইয়াছে। গত 
| ১২ই বৈশাখ ছোট লাট বাহাদুর এই প্রতিক্কতির আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন | 
তবে টরন্বুদর সাহেবের চেহারা স্মরণ হইলে. মনে, হয়, ০ বা না 
হইলেই ভাল হইত। . - 


' আমরা শুনিয়। আনন্দিত হইসায় নানি বিভাগের প্রধান নি 
ডুরাও সাহেব ইন্দোর রাজসংসারের বিভ্রাট মিটাইয়া চিতেছেন। : ছুঃখের- 
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বিষয় ইন্দোরের খ্যাতনামা সুদক্ষ মর রখুনাথ রাও এই সময়ে পদত্যাগ 
. করিলেন। পতনোন্মুখ অট্টালিকা হইতে ই'হুরেরাও .পলাঁইয়া যায় । - 
অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেল ওয়েট গবর্ণমেন্ট খানে কিনিয়া লইবেন। 
অংশীদারদের টাকা ফেলিয়া দিতে হইবে, তাই বিলাত হইতে ৭ লক্ষ পাউণ্ড 
এককত রি  ইহাঁকেই বলে ধানে হাতি কেনা 


- তিব্বতীদিগের সহিত ইংরাঁজের রা মিটমাট করিরাঁর জনত ভুটানরাজ 
টে পাইতেছিলেন। ইংরাঁজ-তীহার কথায় কর্ণপাত করিবার বিশেষ 
ং শিলে না। 50 রত ০599 ১০91 







রাত মগদিগের উপর পখানতপু দৃষ্টি রাখিবাঁর অবসর 
ন, কিন্ত কখন কি হয়: বলা ত যাঁযনা।- অন্য দিকে ইংরাঁজকে 
খেলে মগেরা এখনকার মত নিরীহ্ভাঁব না দেখাইতে-পাঁরে ; সেই জন্ঠ 
রাজ উহাদের নিরস্ত্র কর!” প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন। কমন্স, 
/৫৮হ্হার কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছিল। কেহ কেহ আপত্তি 
| 22775575748 ব্ৰহ্মদেশ বড় জঙ্গল! 

মগের! এখন কি -প্রকীরে বন্তপশ্ড হইতে আত্মরক্ষা করিবে বলা . 
স্‌ A: না পারুক, এখন দেশ স্থশাসিত হইবে। পশুর দৌরাত্ম্য বাঁড়ুক, 
মাহযের দৌরাস্মা কমিবে। 


সে দিন কিছ স্্ীটে হঠাৎ একটা বাড়ী পড়িয়া যাঁওয়াঁয় জন কয়েক লোক 
মারা পৃড়িয়াছে। ইহাতেই পুলিস মাঞ্জিষ্ট্রেট মার্শডেন সাহেব ভীত হইয়াছেন, 
যে পুলিস আদালতের বাঁটাটাও বা কোন্‌ দিন হঠাৎ পড়িয়া যাঁর ; কেন না 
বাটাটা অনেক দিনের পুরাতন ৷ নুতন বাটী নির্মাণের জন্য গবর্ণমেন্টে 
আবেদনও হইয়াছে । আমাঁদিগের পরিচিত একটি প্রাচীন লোক ছিলেন, 
পাড়ায় কাহারও ওলাউঠা হইলে উহার নিশ্চয় বিশ্বাস টি থে তীহারও 
ওলাউঠাদুহইবে:। 


৩৮ 3 ' প্রচার - বৈশাৰ 


সম্প্রতি বাঙ্গাল! গবর্ণমেন্ট মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, মফঃসলের 
জেল পরিদর্শন করিয়া কোন ভদ্রলোক যদি কোন কয়েদীকে. মেয়াদের পূর্বে 
খালাস দিবার প্রয়োজন বোধ করেন, তবে তাহা নি 5055 
করিত বিন! ৷ 
9 

গবর্ণমেণ্টের খরচপত্র বড়ই বাড়িলাছে একথা দার জানেন। ভারত: 
সীমার সুরক্ষণব্যবস্থা এই ব্যয় বৃদ্ধির অন্যতম কাঁরণ। ভারতীয় রাজারা ! 
শু সম্বন্ধে সৈন্যে ও অর্থে গবর্ণমেন্টের সাহাঁধ্য করিবার জন্ত লালায়িত। ঝ 
গবর্ণমেন্ট কিন্ত এপর্য্স্ত কাহারও সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। 'এ 
সাহায্য লওয়া যুক্তিযুক্ত কি না ইহা বিবেচনা, ররিতেছেন। 
সাহায্যের আদান প্রদানে না কি গুঢ় রাজনৈতিক তত্ব নিহিত আঁ 
সম্প্রতি নিজীমরাজ্যের. প্রধান বিচারপতি. নবাব বাঁহাঁছুর বিলাঁতে আঁছেন 
সেন্ট্ণল নিউস্‌ এজেন্সির তরফ কোঁন লোক: তাঁহার: সহিত সাক্ষাৎ করি 
জিজ্ঞাসা করেন__“করদরাঁজারা, সীমারক্ষার্থ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয 
মেণ্টের সাহীষ্য করিতে চাঁহিতেছেন কি না, এবং গবর্ণমেণ্টের এঃ 
গ্রহণ করা উচিত কি না?” নবাব, বাহাঁছুর বলেন_-“করদীজাঁরা' খুব 
রাজভক্ত, করদরাঁজ্য সমূহে যে সন ইংরাজ-প্রতিনিধি থাকেন, তাহারা ₹ঁ 
নিঃস্বার্থ এবং স্থবিবেচক ; করদরাজারা যে ই'হাঁদের, পরামর্শান্গুসাঁরে চলিবেন ১ 
ইহা! অবশ্ঠস্তাবী:। ই"হাঁর! স্বেচ্ছায় গনর্ণমেন্টের, সাহায্য করিতে চাহিতেছেন: « 
না, এরূপ সন্দেহ করা রাজনীতি-বিরুদ্ধ। যাহা: হউক, ভীরত-গবর্ণমেণ্টের 
এ সকল দান গ্রহণ করা উচিত নহে” নবাব বাহাদুর স্ববুদ্ধি, প্রিয়ভাষী 
প্রবং রাঁজনীতিভ্ঞ।. কিন্ত জিজ্ঞাসা করি, দিলে নিতে, নাই কেন? ভিক্ষুক 
রাজা, এবং বালক ইহারা কবে- নিব, না বলিরাঁছে 9 দেওয়াটা সত্য ত ? 















০5২৯৫ । -- | ৩৯ 


সমালোচন 


; . HINDU Music—Part I. উঠ Nanda Kumar Mukhopadhayaya: 
এই গ্রস্থখানি ইংরাজি ভাষায় লিখিত, ইহাতে একটিও বাঙ্গাল! অক্ষর 
নাই-যে কিছু সংস্কৃত উদ্ধৃত হইয়াছে, ভাহাঁও দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত 
হইয়াছে। অতএব আমরা . ঠিক বুঝিতে পারিলাম না,. যে বাবু নন্দকুমার 
মুগোপাধ্যায়ের বাঙ্গাল! অক্ষর-পরিচয় আছে কি না। নাই বলিয়া আমাদের 
বিশ্বাস--কেন না, বাঙলা অক্ষর-পরিচয় থাকিলে,তিনি বঙ্কিম বাবুর নিকট 
‘Editor ০20১০ Prachar’ বলিয়া গ্রন্থ পাঠাইতেন না। প্রচার-সম্পাদদকের 
নাঁম-প্রচারের-টাইটল পেজে প্রতি সংখ্যায় লেখ! থাকে৷ 

যাহার! প্রচারে সমালোচনার জন্য কোনও গ্রন্থ পাঠাইবেন তাহাদের 

প্রতি প্রচার-সম্পীদকের-বিনীত নিবেদন, যে তাঁহারা সে সকল গ্রন্থ প্রচার- 
সম্পাদকের নিকটেই পাঠাঁইবেন--রঞ্কিম বাবুর নিকট পাঁঠাইবেন নাঁ। বন্ধিম 
বাবু প্রচারের সম্পাদক নহেন, মালিক নহেন অথবা তৎদহিত কৌন 
প্রকার সন্বন্ববিশিষ্ট'নহেন।, অন্ত লেখকের সঙ্গে প্রচারের যে সম্বন্ধ, তাঁহার 
সঙ্গেও র্নেইরূপ 1 ব্ধিম বাবুর নিকট যে সকল পুস্তক প্রেরিত হইবে, 
| প্রচারে তাহার সমালৌচনা হইবে না। 

“বৰ্তমান গ্রন্থখানি আমর! বঞ্ধিম বাবুর নিকট পাইয়াছি।, কিন্তু উপরি- 
গ্রন্থকার ইচ্ছা করিলে উহা! ফেরত লইতে পারেন। প্রঃ সঃ 
৷" একটী চিত্র । উপন্তাঁস--শ্রীনগেন্্রনাথ বন্থ প্রণীত, মূল্য ।* আনী। 
ইহা একটি ছোট সামাজিক গল্প গ্রন্থকার বাঙ্গালা লেখেন মন্দ নয়। 
গ্রন্থকারের :_একজনবু,“বিজ্ঞ সমালোচক”: এই .উপন্তাস খানি দেখিয়! 
প্রশংসাপত্র দিয়াছেন। 

অবসর বিকাশ | কবিতাবলি__গ্রথমভাগ_জনৈক হিন্দুমহিলা 
প্রণীত, মূল্য ॥* আঁনা। গ্র্থখানি স্ত্রীলোকের লেখ বলিয়া বিশ্বাস করা যায়, 
এবং স্ত্রীলোকের নিকট যেরূপ লেখা প্রত্যাশা কর! যায়, ইহাতে তাঁহার 
বেশিও কিছু নাই। গ্রন্থের সকল স্থানে রুচিটা “হিন্দু মহিলার’ যোগ্য 


3° | | প্রচার বৈশাখ 


হয় নাই, বোধ হইল। যাহা হউক, গ্রস্থকক্রী আজকার দিনের কবিতার 
' ঢেউয়ে পড়িয়। কবিত্বের-ভাব-মাখান আলো-আাধারের অস্পষ্টতার আবরণে 
কবিতা আচ্ছন্ন করিতে শিখেন নাই। বিশেষ তিনি যে বিভীবিকাময়ী 
“অমুকী ঘোষ’ বা “অমুকী বটব্যাল” রূপে নাম প্রকাশ করিবার ls 

সংবরণ,করিয়াছেন, ইহা পরম সস্তোষের 'বিষয়। 

সচিত্র পকেট পঞ্জিক]। ১২৯৫ সাল--বিনামূল্যে বিতরণের জন্য f 
ডিঃ. গুপ্ত এণ্ড কোম্পানি কর্তৃক সম্কলিত এবং প্রকাশিত। আজ কাল 
লোকে মূল্য দিয় যে সকল খখ্যাতনামকা ক্ষুদ্র পঞ্জিকা! ক্রয় করেন, মুদ্রান্ণ 
এবং কাগজের দোষে; সে.গুলির দ্বারা অনেক সময়ে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় 'না। 
আমরা এ পঞ্জিকার অক্ষরগুলি পড়িতে পারিয়াছি। যদিও ইহাতে গ্রহাঁদির 
স্কুট গণনা, চন্দ্রতারার শুদ্ধযসুদ্ধি ইত্যাদি জ্যোতিষিগণের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি. 
নাই, তথাপি গৃহীর নিত্যপ্রয়োজনীয় বিষয় স্মস্তই ইহাতে. সন্নিবেশিত, 
হইয়াছে। দণ্ড পলের পরিবর্তে ঘন্টা মিনিট দিলে সাধারণের বুঝিবার 
স্থবিধা হইত। 

হিন্দু-ল। ময়মনসিংহ EE উকিল জীঅভয়চন্দ দত্ত কর্তৃক . 
সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। মূল্য ১০ সক! ।- হিন্দুর দায়ক্রম ও স্ত্রীধনাদি 
সম্বন্ধীয় উপদেশপূর্ণ একখানি গ্রন্থের অভাব: বঙ্গভাঁষায় আছে। অভয় 
বাবু নেই অভাব পূরণ -করিবার চেষ্টা করিয়াছেন--উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়। 
হাইকোর্টে এবং প্রিভি কাউন্সিলে নিষপত্তীকৃত হিন্দু আইন সংক্রান্ত 
অনেকগুলি মৌকন্দমাঁর নজির এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে । যে সকল 
উকিল মোক্তারদিগের ইংরাজি ভাষায় তাদৃশ অভিজ্ঞতা নাই, তাঁহাদের 
সম্বন্ধে এই গ্ৰন্থ উপকারী হইবে, এবং সাধারণ হিন্দু গৃহীও ইহ! হইতে সহজে 
অনেক বিষয় জানিতে পারিবেন । 


- প্রচার 
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শ্রীমন্তগবদশীত! 

~~ 5. (পূৰ্বপ্ৰকাশিতের পর ) 
: আন্তবন্ত ইমে দেহানিত্যস্তোক্তাঃ শরীরিণঃ | 
অনাশিনোহপ্রমেয়স্য তল্মাদ্‌ যুদ্ধস্ব ভারত ॥১৮| 


. “নিত্য, অবিনাশী এবং অপ্রমেয় আত্মার এই দেহ নশ্বর বলিয়া কথিত 
হইরাছে। অতএব হে ভারত! যুদ্ধ কর। ১৮। 


টীকা । 


নিত্য, অর্থাৎ সর্বদা এক রূপে স্থিত । (শ্রীধর) 
অপ্রমেয় অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা অপরিচ্ছেদ্য ৷ 
প্রত্যক্ষারদ্দির অতীত ৷ ' 
শ্রীধর এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন-_“নিত্য অর্থাৎ সর্বদা এক- . 
রূপ, অতএব অবিনাশী, ও অপ্রমেয় অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন যে' আত্মা, তাহার 
এই দেহ সুখছুঃখাঁদিধর্বক, ইহা. তত্বদর্শিদিগের দ্বারা উক্ত ; যখন আত্মার 
বিনাশ নাই, সুখছুঃখাদি সম্বন্ধ নাই, তখন মোঁহজনিত শোক পরিত্যাগ 
. করিয়া যুদ্ধ কর, অর্থাৎ স্বধৰ্ম্ম ত্যাগ করিও না।৮. 
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এই শ্লোকের ব্যাখ্যার পর শঙ্করাঁচার্ধ্য যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রতি 
বিশেষ মনোযোগ আবশ্যক । তিনি বলেন--“ইহাতে যুদ্ধের কর্তব্যত! বিধান 
করা হইতেছে না। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও ইনি শোকমোহগ্রতিবদ্ধ হইয়া 
তুফীন্তাবে আছেন, ভগবান: তীহার কর্তব্যপ্রতিবন্ধের অপনয়ন করিতেছেন 
মাত্র। অতএব বুদ্ধ কর’. ইহ! অন্তুরাদ মাত্র, বিধি নয়? 

অনেকের বিশ্বাস, যে এই গীতাত্রন্থের স্থল উদ্দেন্ত-_ুদ্ধের ন্যায় নৃশংস 
ব্যাপারে মন্ুষ্যের প্রবৃত্তি দেওয়!। তাঁহারা যে গীতা বুঝিবাঁর চেষ্টা করেন. 
নাই, তাহা বল! বাহুল্য। গীতা, বাজারের উপন্তাঁস গ্রন্থ নহে যে একবার 
পড়িবা মাত্র উহার সমস্ত তীৎপর্থ্য বুঝা যাইবে । বিশেষরূপে উহার 
আলোচনা না করিলে. বুঝা যায় না। গীতার এতদংশের উদ্দেশ্ত-_স্বধর্ম- 
পালনের অপরিহার্য্যতা প্রতিপন্ন কর! । স্বধৰ্ম্ম বলিলে শিক্ষিত সম্প্রদায় 
বুঝিতে কষ্ট পাইতে পারেন, ইহার ইংরেজি'প্রতিশব্ব_)ঘ্য-__শুনিলে বোধ 
হয় সৈ কষ্ট থাকিবে না। গীতার এতদংশের উদ্দেষ্ঠ--সেই D৫) ধর্মের 
অবশ্তুগম্পাদ্যতা প্রতিপন্ন করা। সকল মন্ষ্যের স্বধৰ্ম্ম এক প্রকার নহে__ 
কাহারও স্বধর্ম্ম দণ্ড-প্রণয়ন ; কাহার স্বধর্ম ক্ষমা । শিপাহির স্বধৰ্ম্ম শক্রকে 
আঘাত করা, ডাক্তারের স্বধর্দম সেই আঘাতের চিকিৎসা । মন্ষ্যের যত 
প্রকার কর্ম আছে, তত প্রকার স্বধৰ্ম্ম আছে। কিন্তু সকল প্রকার স্বধর্ম্ম 
মধ্যে যুদ্ধই সর্বাপেক্ষা নৃশংস ব্যাপার । যুদ্ধ পরিহার করিতে পারিলে 
যুদ্ধ কাহারও কর্তব্য নহে। কিন্তু এমন, অবস্থা ঘটে, যে এই নৃশংস কার্ধ্য 
অপরিহার্য্য ও অবশ্ঠপম্পাদ্য হইয়া উঠে। তৈমুরলঙ্গ বা নাদের দেশ দগ্ধ ও 
লুষ্টিত করিতে আসিতেছে, এমন অবস্থায় যে যুদ্ধ করিতে জানে, যুদ্ধ তাঁহী- 
'রই অপরিহাধ্য ও : অবশ্যসম্পাঁদ্য স্বধর্শা। অতএব গীতাঁকার স্বধর্ম্ম 
পালন সম্বন্ধে ইংরেজি .দর্শনশাস্তে যাহীকে 0999] in৪an০e বলে, তাহাই 
অবলম্বন করিয়া স্বধর্ম্মের অবশ্যসম্পীদ্যতা এবং তদুপলক্ষে সমস্ত ধর্ম্মেরও 
নিগুঢ় রহস্ত ব্যাখ্যাত করিতেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, যে স্বধৰ্ম্ম সর্ববাপেক্ষা 
নৃশংস ও ভয়াবহ ও যাহাতে সাধুজন মাত্রই স্বতঃ অপ্রবৃত্ত, তাহাই গ্রহণ 
করা হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে--যুদ্ধের মধ্যে যে যুদ্ধ সর্বাপেক্ষা 
নৃশংস ও ভয়াবহ, যাহাতে স্বভাবতঃ নৃশংস ব্যক্তিও সহজে প্রবৃত্ত হইতে , 
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চাহে না, তাহাই উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন । Crucial instance বটে। 
গীতার উদ্দেশ্য ইহাই প্রতিপাঁদন কর যে স্বধর্ম্ম এরূপ নৃশংস, ভয়াবহ এবং 
সাধুজন প্রবৃত্তির আপাতবিরোধী হইলেও তাহা অবশ্য পালনীয় । 

কিন্ত শ্লোকটার ভাবার্থ, বোধ করি, এখনও পরিষ্কার হয় নাই । “আত্ম! 
অবিনাশী--কেহ তাহার বিনাশ করিতে পারে না--অতএব যুদ্ধ কর,” এই 
কথার অর্থ কি? আঁত্ব। অবিনাশী বলিয়! কাহাকে হত্যা করায় কি দোষ 
নাই? ভগবদ্বাক্যের সে তাৎপৰ্য্য নহে। ইহার তাৎপৰ্য্য উপরিধৃত শঙ্করভাষ্যে 
যাহা কথিত হইয়াছে, তাই । অর্জুন যুদ্ধে প্ৰবৃত্ত তবে মোহে অভিভূত হইয়া, 
মান্য মারিতে হইবে এই দুঃখে তাহা. হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছেম। ভগবান্‌ 
বুঝাইতেছেন যে ছুঃখ করিবার কারণ কিছুই নাই-কেন ন! কেহই 
মরিবে ন!। শরীর নষ্ট হইবে বটে, কিন্ত. শরীর ত অনিত্য, অর্জুন যুদ্ধ না 


করিলেও একদিন অবশ্য নষ্ট হইবে। কিন্ত শরীর নষ্ট হইলে মানুষ মরে . 


* না-যাঁহার শরীর, সে অমর--কেহই তাহাকে মারিতে পাঁরে না। অতএব 
যুদ্ধের প্রতি অর্জুন যে আপত্তি উপস্থিত করিতেছেন, সেটা ভ্মজনিৃ মাত্র। 
অতএব তিনি যুদ্ধ করিতে পারেন ।, 


য এনং বেত্তি হস্তারৎ যশ্চৈনৎ মন্যতে হতং । 
'উভৌ তৌ ন বিজ্ধানীতো নায়ং হন্ভি ন হন্যতে ॥১৯৷ 

যে ইহাকে হস্তা বলিয়! জানে এবং যে ইহাকে হত বন্ধিয়া জানে, ইহারা 
উভয়েই অনভিজ্ঞ । ইনি হত) করেন নাঁ_-হুতও হয়েন না ।১৯৷ 

প্রাচীন টাকাঁকারেরা, এই শ্লেকের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন; যথা 
ভীম্মাদির মৃত্যুনিশিত্ত অজ্জুনের শোক, উক্ত বাক্যে নিবারিত হইল । এক্ষণে 
“আমি ইহাদের বধের কর্তা” এই নিমিত্ত যে দুঃখ প্রথম অধ্যায়ের ৩৪1৩৫ 
ইত্যাদি শ্লোকে অর্জনের দ্বারা উক্ত হইয়াছে, তাহার উত্তরে ভগবান 
বুঝাইতেছেন, যে আত্ম! যেমন কাহারও কর্তৃক হত হয়েন না, তেমনি তিনি 
কাহীকেও হত্যা করেন নাঁ। কেন না, আত্মা অবিক্তিয় । 

শঙ্কর ও শ্রীধর প্রভৃতি মহাঁমহৌপাধ্যায়েরা যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, 


আমি এক্ষণে সেইরূপ বলিতেছি। ইহার পরবর্তী শ্লোকেরও সেইরূপ 
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অর্থ করিব। অন্ত অর্থ হয় কি না তাহাও বল! যাইবে। টীকাকারেরা বলেন, 
আত্মা ষে অবিক্রিয়, তাহার প্রমাণ পরবর্তী শ্লোকে. দেওয়া হইতেছে । 


নজায়তে প্রিয়তে ব! কদাচি-. 
শ্লায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভুয়ঃ | 
অজোনিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো 
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥২০| 


~~ 


রি লা হয়েন নাই, বর্তমান নাই, বাঁ. 
হইবেন না। ' ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ; শরীর হত হইলে ইনি: 
হত হয়েন না।২৭ ঃ 

_টাকাকারেরা বলেন, আস্মা যে য অবিক্ৰিয়, ইহার যড় ভাববিকারশৃত্ত্বের 
দ্বার! দৃঢ়ীক্ৃত করা হইতেছে। ইনি জন্মশুন্ত_এই কথার দ্বারা জন্ম প্রতিষিদ্ধ 
হইল ; মরেন নাঁ ইহাতে বিনাশ প্রতিষিন্ধ হইল। ইনি কখন উৎপন্ন: " 
হয়েন নই, এজন্য বর্তমান নাই। যাহা জন্মে, তাহাকেই বৰ্তমান বল! 
যাঁর; কিন্তু ইনি পূর্ব হইতে স্বতঃ 'সদ্রপে' আছেন, অত্রএব- উৎপন্ন 
" হইয়া যে বিদ্যমানতা তাহা ইহার নাই। এবং সেইজন্য ইনি 
আবার জন্মিবেন ' না। সেইজন্ত ইনি, অজ, অর্থাৎ অন্মশূন্ত, ইনি - 
নিত্য, অর্থাৎ সর্ধদ। একরূপ ; শাশ্বত অর্থাৎ অপক্ষরশূন্ত, ৮8 অর্থাৎ 
বিপরিণাঁমশুন্য ৷ * 

এক্ষণে পাঠক, এই দুইটি শ্লোক প্রতি 'অনোভিনিবেশ করিলেই দেখিতে 
পাইবেন, যে আত্মার এই অবিক্রিয়ত্ববাদ সম্বন্ধে কোন কথা স্পষ্টতঃ মূলে নাই। 
অস্পষ্টতঃ “নায়ং হস্তি’ এই কথাটা আছে, কিন্ত ইহার অন্য অর্থ না হইতে 
গারে, এমনও নহে। যদি.কেহ মরে না, তবে আত্মাও কাহীকে-মাঁরে না। 

আত্মা 'যে অবিক্রিয়, ইহা প্রাচীন দর্শনশান্ত্রের একটি মত। -তন্বটা কি. 
'তাহা পাঠককে বুঝাঁন যাইতে পারে, কিন্ত সে প্রসঙ্গ উখাপিত করা আবশ্যক 
বোধ হইতেছে না। আবশ্যক বোধ হইতেছে না তাহার কারণ, আমরা 
গীতার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত, কিন্তু. এই ছুইটি শ্লোক গীতার নহে "শ্লোক দুইটি 
কঠোপনিষদের। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের যেটি ২৯শ: শ্লোক, তাহা 


শা 
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কঠোপনিষদেরও দ্বিতীয় বলীর ১৯শ শ্লোক; আর গীতাঁর-ও অধ্যায়ের যেটি 
২০শ শ্লোক, তাঁহ! কঠোঁপনিষদের এ বল্লীর ১৮শ শ্লোক । গীতার শ্লোক ও 


রূঠোপনিষদের শ্লোক নানি লেখা যাইতেছে । 
গীতা । ডি, কঠোপনিষদ্‌ { 
য এনং বেত্তি হস্তারং Ke হস্ত চেনন্ততে হস্তুং 
যণ্চৈনং মন্যতে হতম্‌। j হতশ্চেন্মন্ততে হতম্‌ ! 
উভো তৌ ন বিজানীতো ‘ উভৌ তৌ ন বিজানীতো 
নায়ং হস্তি ন হন্যতে । ২1১৯ নায়ং হস্তি ন হন্যতে ৪ ২1১৯ 
ন জায়তে স্রিয়তে বা কদাচি- ন জায়তে জ্িয়তে,বা বিপশ্চি- 
স্নায়ং ভুত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ 1 - ন্লায়ং কুতশ্চিন্ন বভুব কশ্চিৎ। 
অজো নিত্যঃ শাশ্বতে'হয়ম্পুরাণো অজোনিত্যঃ শাশ্বতোহয়ম্পুরাণো 
ন হস্ততে হন্তমানে বীর ২1২০ ন হস্তে হন্যমানে শরীরে | ২1১৮ 


: আক ছুই কঠোপনিষদ হইতে তার গ্লানীত হইয়াছে-গীতা[ হইতে, 
কঠোপনিষদে নীত হয় নাই। এ কথা লইয়া বোধ করি বেশি বিচারের: 


প্রয়োজন নাই। আমরা দেখিব, উপনিষদ হইতে অনেক শ্লোক গীতায় 
আনীত হইয়াছে। অন্ততঃ প্রাচীন ভাষ্যকারদ্িগের এই মত। শঙ্করাচার্ধ্য 
লিখিয়াছেন-_-“শোঁকমোহীদি সংসাঁরকারণনিবৃত্তযর্থং গীতাশান্ত্ং ন প্রবর্ত 
কমিত্যেতৎপার্থন্ত সাক্ষীভূতে খচাঁবানিনায়।” এবং আনন্দগিনি লিখিয়াছেন_ 
“হস্তাচেন্মন্যতে হত্তং ইত্যাদ্যামুচমর্থতো দৰ্শয়িত্বা -ব্যাচষ্টে য এনমিতি ৷” 
এক্ষণে এই শ্লোক সম্বন্ধে দুইটি কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। 
. প্রথম, আত্মা যদি কর্তা নহে, তবে কর্্মযোগ জলে ভামাইয়া দিতে হয়। 
শঙ্করাচার্য্যের যে তাহাই উদ্দেশ্য, ইহ! বল! বাহুল্য। - কৰ্ম্মযোগের' কথ! যখন 
পড়িবে, পাঠক তখন এ বিষয়ের বিচার করিতে পারিবেন। j 
দ্বিতীয়, আত্মার অবিক্রিয়ত্ব একটা দার্শনিক মত। প্রাচীন কালে সকল 


দেশে, দর্শন ধর্ম্মের স্থান অধিকার করে এবং ধর্ম্ম দর্শনের অন্ুগাঁী- হয় । 


ইহ! উভয়েরই অনিষ্টকারী। ধর্ম্ম ও দর্শন পরস্পর. হইতে বিষুক্ত হইলেই' 
উভয়ের উন্নতি হয়, নচেৎ. হয় না । . এই তন্বটি সপ্রমাঁণ করিয়। কেম্ত ও 


৪৬. প্রচার জোষ্ঠ 


এ 
তৎশিষ্যগণ দর্শন ও.ধর্্ম উভয়েরই উপকার করিয়াছেন। আমাদিগেরও 
সেই মার্গাবলঙ্বী হওয়া! উচিত। 

দার্শনিক মত যাহাই হউক, হিন্দধর্ম্ের সাধারণ মৃত---আত্মাই কর্ভা। 

ইহা প্রমাণ করিবার জন্ত শত পৃষ্ঠা ধরিয়া বচন উদ্ধৃত করিতে পার! যায়। 
আমরা কেবল ছুইটি কথা তুলিব। একটি উপনিষদ্‌ হইতে, আর এক্‌টি 
পুরাণ হইতে । 

আত্ম! বা ইদ্মেক এবাগ্র আঁনীৎ। 

নান্তৎ কিঞ্চন মিষৎ। 

স ঈক্ষত লোকান্‌ নু সভা ইতি । ১ 

অ ইাল্লে।কান্‌ স্থলত অযস্ত। মরীচীর্দ্রমি ত্যাদি 

খখ্েদীর়ৈতরেয়ৌোপনিষৎ? 


_ আত্মাই সব সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং আত্মাই কর্তা । | 
“দ্বিতীয় উদাহরণ পুরাণ হইতে গুহণ করিতেছি। উহা! কঠোপনিষদের 
_ শ্লোকে'ব সঙ্গে তুলনা করিয়া পাঠক দেখিবেন, হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে এক্যের 
সন্ধান করা কি-দ্রণা__ j 


কঃ কেন হন্যতে ভত্তর্জস্তঃ কঃ কেন রক্ষাতে & 
- হস্তি রক্ষতি চৈৰাত্ম| হাসৎনাধু সমাচরন্‌ ॥ 


বিষ্ণুপুরাণ ১৷১৮৷২৯ 


বেদাবিনাশিনৎ নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্‌ 
কথং স পুর্ুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হস্তি কং |২১| ' 


যে ইহাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ এবং অব্যয় বলিয়া জানে, হে পার্থ, 
- গে পুরুষ কাঁহাকে মারে? কাহাকেই বা হনন করায়? ২১॥ 
ভীবার্থ__যে জানে যে দেহ নাশ হইলেই শরীরের বিনাশ হইল না, সে 
যদি কাহারও দেহধ্বংসের কারণ হয়, তকে তাহার উচিত নহে, বে সে 
“আমি ইহার বিনাশের কাঁরণ হইলাম” বলিয়! ছুঃখিত হয়। কেন না আত্মা; 
অবিনাশী । শরীরের বিনাশে তাহার বিনাশ হুইল না। 


..৯২৯৫ 1 প্রীম্ভগবন্গীতা! ৪৭ 


তবে যদি বল যে “ভাল,আত্মার বিনাশ না হউক, কিন্তু শরীরের ত বিনা শ 
আছেই। শরীর নাশেরই বা আমি কেন কারণ হই?” তাহার উত্তর, 
পরশ্নৌোকে কথিত হইতে 


বাপাৎতি জীর্ণানি যথা বিহায় 
. নবানি গৃহাতি নরোইপরাণি | 
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা- ূ 
ন্তন্তাঁনি বংষাঁতি নবানি দেহী ॥২২| 
যেমন মন্তুষ্য জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্তর* গ্রহণ করে, 
তেমনি আত্মা, পুরাতন শরীর পরিত্যাগ করিয়! নূতন শরীরে সংগত হয় ।২২ 
_. অর্থাৎ, যেমন তোমার জীর্ণ বস্ত্র কেহ ছিড়িয়া দিক্‌ বা না দিক্‌, তোমাকে 
জীর্ণ বস্তু পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করিতেই হইবে, তেমনি তুমি 
যুদ্ধ কর বা না কর, যোদ্ধ[গণ অবশ্য দেহত্যাগ করিবে, তোমার যুদ্ধবিরতিতে 
তাহাদের দেহনাশ নিবারণ হইবে না। তবে কেন যুদ্ধ করিবে না? ২ - _ 
স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, যে ব্যক্তি বধকার্ধ্য করিতে হইবে বলিয়া শোঁক- 
মোহ্প্রযুক্ত ধর্মযুদ্ধ হইতে বিমুখ হয়, তাহার প্রতি এই সকল বাক্য প্রযুজ্য । 
নচেৎ আত্মা অবিনশ্বর এবং দেহমাত্র নশ্বর, ইহার এমন অর্থ নহে, যে কেহ 
কাহাকে খুন করিলে তাহাতে দোষ নাই। খুন করিলে দোষ আছে কি ন! 
আছে-_সে বিচারের সঙ্গে এ বিচারের কোন সন্বন্ধই নাই-*থাঁকিতেও পাঁরে 
না। এখানে বিবেচ্য ধর্মযুদ্ধে শোকমোহের কোন কারণ আছে কি না? 
উত্তর-_কারণ নাই, কেন না আত্মা অবিনশ্বর, আর দেহ নশ্বর। দেহী 
কেবল নৃতন কাপড় পরিবে মাত্র_-তাহাঁতে কীাদাকটার কথাটা কি? 








রন was if my soul were thinking separately from the body ; she 
looked upon the bodyas a foreign substance, as awe look fon 2 
garment.” Wilhelm Meister, Carlyle’s TZranslatiozr. Book VI. 


যে কয়টা! কথা হটালিক অক্ষরে লিখিলাম, পাঠক তৎ্প্ৰতি অনুধাবন করিবেন, গীতার 
কথাটা বেশ বুঝ! যাইনে। 


০ EE : * জোর্ঠ,. 


ব্ৰহ্ম নিরূপণ ।-_আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম 
(পুর্বপ্রকাঁশিতের পর): 


ব্যক্তিগণ নানা চিন্তবৃত্তির বশীভূত, কিন্তু সকলেরই স্বধর্শী এই যে, কোঁন 
কোন চিত্তবৃত্তির অনুসরণ করিলে তাঁহারা পরস্পরের.হনন কার্যে রত ত হয়, 
এবং কোন কোন স্থলে পরস্পরের বৃত্যু নিবারণ ও কষ্ট নিবারণ করিতে 
ব্যপ্র হয়। কাম-ক্রোধাদি রিপু সকলেরই আছে, কিন্তু মনুষ্য সমাজে 
মানা উপায় দ্বারা তাহার প্রতিবিধীনও হইয়া থাকে । এক রিপু চরিতার্থ 
করিবার নিমিত্ত ব্যগ্রতা বৃদ্ধি হইলে অন্য রিপু অগত্যা হীনবল হইয়া পড়ে 4 
+ আবার জগতে ধর্ম্মশিক্ষা এবং পাপসুণ্যের -বিচারও অনেক দিন হইতে 
চলিয়া অসিতেছে। এই সকল উপায় দ্বার! পাপের প্রবলতা খর্ব হইয়াছে।.' 
তন্তিন্, রিপু সকল অবাধে চরিতার্থ করিতে পাঁরিলেও একপ্রকার বৈষম্য : 
_ উদক্দহইবেই হইবে। উদ্দিষ্ট “কামনা. চরিতার্থ করিবার জন্য-ভিন্ন ভিন্ন 
ব্যক্তির মধ্যে বিরোধ হইবে, এবং সেই . বিরোধস্থত্রে . পরস্পরের বৈর- 
নির্যাতন, এমন কি মৃত্যুসাধন পর্য্যন্ত -হইবে। কেবল পরস্পরের অবরোধ 
দ্বারাই অনেকের রিপুশাঁসন ও মৃত্যুনিবারণ হইয়! থাকে । | 
এতভিন্ন আর 'এক সুত্রে পরস্পরের মৃত্যু এবং কষ্ট নিবাঁরিত হয় 
মনুষ্যগণকে কেবল রিপুর বশীভূত মনে করিলে. অযথা উক্তি হইবে। যেমন 
কাম-ক্রোধাঁদি কয়েকটি রিপু আমাদিগের মৃত্যু বা অহিত সাধন করে, সেইরূপ 
সধ্যপ্রেম, দান্তপ্রেম ও বাৎসল্যপ্রেম ইত্যাদি যে তিনটা প্রেম আছে. 
তাঁহাও মৃহয্যের স্বভাবসিদ্ধ বটে,এবং তাঁহার আধিক্য হেতু, বরং অপেক্ষাকৃত ' 
প্রক্ষষ্টভাঁবে উল্লিখিত লোকক্ষয় নিবারিত হয়। 
মনুষ্যপরম্পর1 প্রেমের অন্থুরোঁধে এবং রিপুজনিত বিরোধ নিবারণর্থে 
অনেকগুলি কাৰ্য্যে ব্যাপৃত. হয়, এবং অনেকগুলি কাৰ্য্য হইতে ক্ষাস্তও 
-থাঁকে। কেবল পরস্পরের সমন্ধ হেতুই যে এইরূপ করিয়া থাকে, তাহাও 
নহে। কেবল বৈরনির্ধাতনের ভয়ে, আন্ুকুল্যের আশরে, বা. স্তবস্ততির . 
প্রলোভেই যে মনোগত আঁকাক্ষ। পরিত্যাগ করে এমন নহে-। উদাসীন 


৯১ ব্ৰহ্ম নিরূপণ ৪৯ 


_১ অবস্থা হেতু কিম্বা. বর্ধর বলিয়া অন্যের অনধীন হইলেও সকল সময়ে 
কেহ এক রিপুর বশীভূত থাকিতে পারে.না, গ্রবং সকল সময়ে 
প্রেমবিহীন হইয়! থাকাও মন্ুষ্যপ্রকৃতির পক্ষে অসস্তাবিত। যেমন প্রতি 

'.. ব্যক্তিকেই বিভিন্ন ব্রিপু চরিতার্থ করিবার আশায় কোন কোন রিপু দমন 

_ করিতে হয় )১- যথা ক্রোধের সময়ে লৌভ উপস্থিত হইলে অন্ঠতর কামনা 

- পরিত্যাগ করিতে. হয়, সেইরূপ আবার সময়ান্তে প্রেমেরও উদয় 

হইয়া থাকে প্রেমের উদয় হইলে রিপু মাত্রই স্বৃণিত হইরা পড়ে। , 
প্রেম, বিরোধ উৎপাদন করে না। দন্ত উদয় হইলে সখ্য ও বাঁৎসল্যের 
হানি হয় ন!। »সখ্য কি বাৎসল্য উদয় হইলেও দান্ত প্রেম নির্বিঘ্ন থাকে। 
আবার ব্যক্তিবিশেষের চিত্তমধ্যেও যেমন এই রূপ সমন্বয় হয়, ব্যক্তিপরম্পরা 
|= " মধ্যেও সেইরূপ সামঞ্জস্য ঘটিয়া থাঁকে। এক জন. অন্তের দান্ত করিলে 
শেষোক্ত ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তিকে অবাধে বাৎসল্য করিয়া থাকেন। এক 

"জন অকৃত্রিম বাৎসল্যের . অনুগামী হইলে তাহার বাৎসল্যের পাত্র স্বভাঁবতঃ 

দান্ত স্বীকার করে। - আর সখ্যপ্রেমে,. দাস্ত-বাৎসল্যে ভেদ থাকে নাট" 

সখার আজ্ঞাবহনঅথব। সেবাগ্রহ্ণ কিছুতেই চিত্তবিকার হয় না 

সুতরাং নাঁন! প্রকারে, রিপুর প্রবলতা. সত্বেও প্রেমের প্রাধান্য অবধারিত 
হইয়া যায়। ইহা! মানবপ্রক্ৃতির স্বধর্ম ; বিপুতে রিপুতে বিরোধ হয়, 
কিন্ত প্রেমে প্রেমে বিরোধ ঘটে না। রিপু বলবৎ হইলে প্রেম থাকে না, 
কিন্ত প্রেম উদয় হইলে: রিপুগণসম্বন্ধে. আর এক মর্ম ব্যক্ত হয়। কাম 
ক্রোধ লোভ দ্বারা জীবের জীবন ও বংশ রক্ষা এবং পরস্পরের হানি নিবাঁরণও 
হইয়া থাকে বটে। প্রেম সহকারে মনে হয় যে মোহাচ্ছন্ন পাপিষ্টের! 
স্ব স্ব রিপুর বশবর্তী হইরাও জগতের আত্মরক্ষা সাধন করিতেছে! স্থৃতরাঁং 
ধার্মিক ব্যক্তি অন্যের পাপকে লঘু জ্ঞান করিয়া থাকেন। আর তাহার মনেও 
ওঁ প্রকার জগৎ রক্ষার চেষ্টা চৈতন্য উদয় হয় এবং সেই সঙ্গে আবার 
অবিমুগ্ধচিত্তে রিপুদ্রমনের উদ্যম হইতে থাকে। মানুষে মানুষে বিরোধ 
করিয়া পরস্পরের রিপুদ্রমন করে, কিন্তু প্রেম উদয় হইলে সেই রিপুদ্মন 
কাৰ্য্যই আবার স্বেচ্ছানুগত- হইয়া উঠে।.. অতএব চিত্তবৃত্তি মধ্যে প্রেমই' 

_+ সৰ্কমঙ্গলের আলয়, এবং চিত্বৃত্তি বিষয়ে,যে সকল কথা বল! গেল, তাহীতে' 
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এক অপূর্ব শৃঙ্খলাও দৃষ্ট হইতেছে বটে। তাহা হইতেই প্রেমের প্রান্ত 
ব্যক্ত হয়। এই শৃঙ্খলার সাক্ষাৎ ফলাফল জীবন ও মৃত্যুতে ব্যক্ত হইয়া 
থাকে। চিত্তবৃত্তির সুশৃঙ্খল হেতু জীবনের উৎকর্ষ ও মৃত্যুর অবরোধ সাধন 
হয়। চিত্তবৃত্তির বিশৃঙ্খলা হইলে যেমন পাপের আতিশয্য হয় সেইরূপ আবার. 
যমদণ্ডেরও প্রাদুর্ভাব ঘটে। মৃত্যু কিসে হয়, তাঁহার অন্থুসন্ধান করিবার 
আবশ্তক.নাই ; কিন্ত মৃত্যু নিবারণ করিবার চেষ্টা অতীব প্রয়োজনবিশিষ্ট । 
এতত্যতীত কষ্ট নিবারণ হইতে পাঁরে না। আর কষ্ট ও মৃত্যু নিবারণের - 
নিমিত্তে চিত্ববৃত্তির ব্যবস্থা না করিলেও চলে না। তাহাঁতেই: প্রাগুক্ত চিত্ববৃত্তির 
শৃঙ্খলা উৎপন্ন হয়। এই ব্যবস্থা' মন্ষ্যগণ ব্যষ্টিভাবেও করে। আর: 
সমষ্টিভাঁবে কেবল এই ব্যবস্থারই পারিপাট্য পরিবর্ধিত হয়। 

আমি মৃত্যুর গৃঢ়তর হেতু -বিচার করিতে সাহস করিলাম না কিন্ত 
একটি কথা সকলেরই কিঞ্চিৎ পরিমাণে মনে হইতে পারে। মনুষ্যগণ স্ব স্ব 
চিত্তবৃত্তির বিরৌধবশতঃ এবং পরস্পরের প্রতিদ্বন্দিতা হেতু যেমন কালগ্রাসে 


---পৃতিত হয়, ভূতপরম্পরার মধ্যেও তদনুরূপ বিরোধ আছে, এবং সেই হেতুই' 
. আমাঁদিগের নান! প্রকার রোগ তাপ ঘটিরা থাকে । পণ্ড ও নর, পরস্পরের 


হস্তা; শীত গ্ৰীষ্ম মনুষ্যকে তাপিত করে এবং মনুষ্যও নানা কৌশল দ্বারা 
শীত গ্রীষ্ম নিবারণ করেন। ভূতপরম্পরার জমদর্শিতা ছর্জেয়, কিন্ত 
তাঁহাঁদিগের বিরোধ প্রত্যক্ষ বিষয় বটে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। 

- কিরূপ কার্ধ্য দ্বার জীবনের কতদূর ক্ষতি, ক্লেশ ও ক্ষয় হয়, তাঁহার 
অভিজ্ঞতা একেবারে জন্মে না। সকলেই মুহুমুহু দেই অভিজ্ঞতা লাভ 
করিতেছে এবং যাহা এক ব্যক্তির আয়ত্ত হয় না, তাহা অন্যের দৃষ্টান্তে 
শিক্ষা করা যায়। যাহা এক. পুকুরে সুসিদ্ধ হয় না, তাহা পুরুষাহুক্রমে 
অভ্যস্ত হইয়া থাকে। প্রস্তাবিত অভিজ্ঞতা কখনই সকলের মনে সমান 
দৃষ্ট হয় না, এবং এইরূপ জ্ঞানের তারতম্য যে কত কাল চলিবে, তাহাঁও 
কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু পাঁপ-পুণ্যের বিচার এই অভিজ্ঞতাজনিত 
বলির অনায়াসে প্রতিপন্ন হইতে পাঁরে। জনসমাজে পাঁপ-পুণ্যের বিধান 
যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়! যাঁয়। যাঁহারা সর্বাগ্রে পাঁপ-পুণ্যের কোন 


প্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তীহারা এঁকান্তিক প্রেমসহকাঁরে 


৯২৯৪ ব্ৰহ্ম নিরূপণ €১ 


r 


= তদন্যারী, বিধান এবং সেই বিধানান্থুযায়ী উপদেশ প্রদান .করিয়া গিয়াছেন।' 


কিন্ত উপদেশ শুনিলেই তাহা হৃদয়ন্রম হয় না) পাপ-পুণ্যের বিধান 
মানিলেই তদ্বিষয়ক অভিজ্ঞতা জন্মে না। সুতরাং আমরা মোঁহপরবশ 
হইয়া পদে পদে পূর্বতন বিধান লঙ্ঘন করিয়া থাকি। কিন্ত বিধিভঙ্গ হেতু 
আবার পদে পদে যন্ত্রণা ও মৃত্যু আসিয়া আশ্রয় করে; অনন্তর কাঁলআ্রোতে 
ভূতপূৰ্ব অভিজ্ঞতার পরিবদ্ধন হয়। এই রূপে, জগতে যে নান! প্রকার 


*যমদণ্ড সহ করিতে হয়,_ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, তাহা হইতে কেবল 


সেই পাপপুণ্যবিষরক মুলীভূত বিধানেরই অন্ুধ্যান করিতে হয়। কাম 
ক্রোধের অধীন হইলে যত প্রকার মনঃপীড়া ও সমাজদণ্ড ভোগ করা যায়, 
তাহার সমষ্টি ধ্যান করিলে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কেবল কাল ও কালব্যাপী 
মৃত্যুর ভয়ানক মুগ্তিই নরজাঁতির অস্তরিক্ডিয় মধ্যে পরিদৃশ্ঠমান হয়। ইন 
যেমন চিত্তবৃত্তি মধ্যে প্রেমের মাহাত্ম্য, সেইরূপ বিশ্বব্যাপারে মৃত্যুই কালা 

» অভিজ্ঞতার নিয়স্তা ৷ 

" মৃত্যু হইতে পাঁপ-পু্যের বিচার হয়, এ কথা. ঝুববার পরে আর একবাঃ 
গাপ-পুণ্যের নিগুড় বিধাঁনটি লক্ষ্য করা আঁবগ্তক। প্রেমই পুণ্যের উপাদান, 


, এবং সেই প্রেম সহকারে মন্ষ্যপরম্পরা মধ্যে যে পুণ্যভাঁব উদয় হয়, 


তাহা'রই নামান্তর সমদর্শিতা। কেন না প্রেম হইতেই সর্বপ্রকার চিত্তবৃত্তির 
সুশৃঙ্খল ও সামঞ্জন্ত সংস্থাপিত হ্য়। মন্ুষ্যগণ, সমান শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট সম্বন্ধ 
রক্ষা করিয়া প্রেম করে । কেহ দাস্ত, কেহ সখ্য এবং কেহ বা"বাৎসল্য প্রেম, 
সহকারে পরস্পরের হিত সাধন কৃরিয়া থাকে । কিন্তু প্রেমস্থলে সর্বত্রই অন্যের 


'হিতকামনা প্রবল হয়। রিপু পরিতোষ করণীর্থে অন্যের রিপু, অন্যের প্রেম ' 


সকলই বিরুদ্ধ জ্ঞান হয়) এমন কি আপনি কখন্কি প্রকারে কোন্‌ বিপু. 
পরিতৃপ্ত করিব, তাহাও মনে থাকে না! কিন্তু প্রেম উদয় হইলে আপনার, 
রিপু স্বভাবতঃ শাস্তভাব প্রাপ্ত হয়-এবং অন্তের 'রিপুজনিত মোহের প্রতিও 
ক্ষমার উদ্রেক হয়। সকলেই যেমন রিপুর অধীন, সেইরূপ সকলেই অল্লাধিক 
পরিমাণে অন্যের মঙ্গলপ্রয়াসীও বটে:। কিন্তু সকলের প্রতি সমদর্শী ভাবের 
উদ্দীপন করিতে হইলে, চিত্তবৃত্তি মধ্যে অনন্যরূপে প্রেমের প্রধান স্বীকার 


করিতে হয়। অর্থাৎ মন্ুষ্যপরম্পরার মধ্যে সমদর্শিতা হেতু প্রতি ব্যক্তির 


৫২. গ্রাচার- জ্যৈষ্ঠ. 
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প্রেম শ্রকাস্তিফতা লাভ করে। এবং প্রেমই আবার অন্তান্ত সকল বৃত্তির: 
অস্ত বলিয়া প্রতীত হয়। কেবল তাহা-নহে। পরিশেষে সেই কাস্তিক 
প্রেম সকলের প্রতি সমদর্শী হইলে এক প্রকার অপূর্ব আনন্দ লাভ হইয়া 
থাকে৷ সেই আনন্দই ব্ৰহ্মানন্দ জ্ঞানের আদর্শ । 
আমরা নরযোনি ভিন্ন অন্য যোনির ধৰ্ম্ম, বুঝিতে পারি না; নরফোনির 
ধর্মানুযারী প্রেম সহকারে পণুপক্ষিগণের প্রতি দয়া করিতে পাঁরি এবং মেই 
দয়া হেতু অনেক স্থলে পণ্তপক্ষিগণও- আমাদের প্রতি মমতা করিয় থাকে ৷ -« 
ইহাতে আমাদিগের চিত্তে অন্ত যোনির প্রতি সমদর্শিতা হইল বলিতে ভরসা, 
হয় না। কিন্তু কেবল' মন্ুষ্যপরম্পরা মধ্যে সমদর্শিতা ও প্রেম লক্ষ্য করিলে 
অন্ততঃ আংশিক মাত্রাতে সর্বভূতব্যাপী ত্রন্মের সমদর্শিতা অনুমান করিতে 
খারা যায়। ভূতপরম্পরার বিরোধ অতি প্রবল বটে, কিন্তু ভূতসমন্টির পক্ষে 
সেই বিরোধ গণনীয় নহে। নর পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতা গুল্সাদি সকলেই 
বরের ক্ষয়সাধন করিতেছে। অগ্নি জল বায়ু বন্গুন্ধরাঁও তাহাতে বিরত : 
। শীত গ্রীষ্ম বৰ্ষা খতু কেবল সাময়িক লক্ষণ নহে, সকলেই মহাকালের 
অঙ্গ। কিন্তু তথাচ মাঁনিতে হইবে যে এই বিরোধ ভূতপর্য্যায়ের ব্যষ্টিভাবের, 
লক্ষণ মাত্র, সমষ্টিভাবে এই সকল বিরোধ এবং লোঁকক্ষয় গণনীয় হইতে পারে. 
না। কেন না, এই সকল ক্রয়ের সমৃট্রি করিলেও'সর্বভূতের বিনাশ নাই ।- 
ব্হ্মাণ্ডে হয় ক্ষয় প্রবল, নতুবা বৃদ্ধিই প্রধান। ব্ৰহ্ম শব্দের ব্যুৎপত্তি 
অনুসারে বৃদ্ধিই একমাত্র 'গণনীয়.লক্ষণ। ক্ষর, ক্ষণ্কি ; বৃদ্ধি স্থায়ী । সর্বভূতের- 
অস্তিত্ব ভুলিলে চলিবে না। ‘সেই: অস্তিত্ব কখনই নাপ্ডিদের সহিত একত্রিত 
: হইতে পারে না। অতএব জগতে যে ক্ষয় দেখিতে পাওয়| যায়,তাহা পরিত্যাগু- 
পূর্বক কেবল অস্তিত্ব এবং অস্তিত্বের সর্বত্বস্চক ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করিতে 
হইবে। সেই ব্রন্ধের লক্ষণে সমদর্শিতাই প্রধান অঙ্ক, এবং তাঁহার অমরতা 
আর এক অব্যর্থ কথা। সেই সবদর্শিতা এবং দেই অমরতার দ্বারাই 
আমাঁদিগের প্রস্তাবিত আনন্দস্বরূপ ব্রন্ধ সপ্রমাঁণিত হইতেছে । সেই. সমদর্শিতা 
হেতু তিনি নিণ্ডণু আনন্স্বরূপ । . এবং তাহার অমরতা। হেতু জগতের পাপ, 
পপ্যাপেক্ষা গৌণ বিষয় হইতেছে। দ্ুতপরম্পরার সমষ্টিভাবে ব্রদ্মের সেই 
জম্রতাই প্রবল হয়, সুতরাং পাঁপপুণ্যের ভেদ থাকে না; . আর ব্যষ্টিভাবে 
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' কাল করাল বদন বিস্তার রুরে--যমদণ্ডের দ্বারা পাপের অবদান ও পুণ্যের 
বৰ্দ্ধন হয়। সমষ্টিভাবে সমস্তই মঙ্গল ; অমঙ্গল কেবল ব্যষ্টিভাবেই লক্ষিত হয়। 
কিন্তু অমঙ্গলের অভিজ্ঞতা ব্যতীত মঙ্গলের পরিচন্ন লাভ হয় না। আঁর 
 ব্রন্ন্বরূপকে লক্ষ্য করিলে, সেই অমঙ্গল নির্বাঁপিত হইতেছে বুঝা যাঁয়। ব্রহ্গের 
আনন্দ কাল ও ব্যোমের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় না, কেন না. তাঁহার ক্ষয় নহি। 
কিন্ত সেই আনন্দ তাঁহার সমষ্টিভাবেরই অঙ্গ। অতএব সমষ্টিসম্বন্ধে 

--ভূতপরম্পরার ব্যষ্টিভাব এবং সেই ব্যষ্টির স্বধর্ম্মান্ুসারে পুণ্যরূপ মঙ্গল ও 
অমৃত অনুধ্যান করা যাঁয়। ব্রহ্মকে আননশ্বরূপ বলাতে এই সমস্ত কথাই 
বুঝিতে হইবে। 

ব্ৰহ্ম নিরূপণার্থে * ব্রহ্ম সর্ভূতব্যাপী, এবং আননস্বরূপ এ কথা বুঝা 
গেল। এখন তাঁহাকে চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্ত 
যেমন সমষ্টি ব্যষ্টি ব্যতীত ব্রন্মের আনন্দ এবং মনুষ্যের পাঁপপুণ্য প্রডি---* 
‘হয় না, সেইরূপ চিন্ময় ব্রহ্মকে বুঝিবার জন্য, অগ্রে বিশ্বব্যাপী ব্রন্মের পি. 
বিস্তৃত সত্বা বুঝা আবশ্যক ব্ৰহ্মের সত্ব! এক প্রকার স্বীকার করিয়াই আনন্দ 
সর্বব্যাপী বস্তুর আলোচনা করা গিয়াছে, কিন্ত ব্রক্মকে-সতস্বরূপ বলিয়া বুঝিতে 
হইলে, কেবল আমাঁদিগের জ্ঞানের আধার স্বরূপ সত্বা বুঝিলেই হইবে না। 
তাহার সত্তার অভাব দূরে থাকুক; সেই অভাব মনে করিবারও পথ নাই । 
মনুষ্যবুদ্ধির স্বধর্ম্মই এইরূপ। . তাহার যে সত্বা স্বীকার করিয়া এতক্ষণ 
বিচার করিয়াছি সেই সত্বার ক্ষয় নাই,এই কথাই এখন বুঝিয়/”দেখিতে হইবে। 
তদনস্তর সেই ব্রহ্ম যে চিন্ময়, তাঁহাও. উপলব্ধ হইবে । '' 


নন সব্বভূতব্যাপী' ইহা হস্তলিপির অন্য পরিচ্ছেদে বিচার করা গিয়াছে। 
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আনন্দ উচ্ছাস 
( সিন্ধুতীর বাসিনী জননীর মুখে) 


১ 


নব নিদাঁঘের গর্জনভীষণ ! 
দেও সরাঁইয়াঁ দেও একবার, 
মব নীরদের ঘন আবরণ! 
ই ৭ 
নিবার বারেক তরঙ্গ হুঙ্কার, 
শুনিব বাছার যশের গান), 
মধুরে স্থদূর অনীলে বহিয়া 
জুড়াইছে আহা ! ছুঃখিনী-প্রাণ! 
বারেক সরাঁও, মেঘ আবরণ, 
সরাঁও উত্তাল তরঙ্গ দল! 
দূর নভঃ পটে, দেখি তাঁর মুখ, 
কাঁলীদহে যেন প্রফুল্ল কমল ! 


৩ 


আয় মা! আয় সা! কাঙ্গালিনী আমি, 


দেখি মা! বারেক নয়ন ভরিয়া 
আলো! করি মম স্নেহ'সরোবর, . . 
প্রফুল্ল কুমুদ থাক মা ! ফুটিয়া! 
৪ 
যেই জ্ঞানালোকে হৃদয় রে তোর 
বিতাঁসিত, তাহা নহে রবিকর ; 
বৈশাখী জ্যোৎস্না, শান্ত স্ুণীতল, 
নারী হৃদয়ের পূর্ণিমাসুন্দর ! 


০, 1 


.. 


আনন্দ উচ্ছন - 
৫ 
সেহ মকরন্দ ; সেহ্‌ পরিমল ; 
সেহ সুশীতল কুসুম-শ্বাস ; 
দলে দলে স্নেহ, অধরে নয়নে ;-- 
স্নেহের ত্রিদিব ললাট আকাশ! 


৬ 


মূন্তিমতী যেন স্নেহের সঙ্গীত! ' 
ম্নেহ লতা ওই কোমল দেহ ; 

হৃদয় নির্মল স্নেহের নির্ঝর ; 
হাসি সুমধুর তরল-ন্নেহ। 


৭ 


. জ্ঞানের মুকুট শিরে সমুজ্জল, 


হাসে প্রতিবিশ্ব নীলাব্মুবুকে ৷ 
মা আমার “বীণা-পুস্তক-ধারিণী,”- 
বিরাজে শিতাজ্জে সম্মিতমুখে 
‘৮ 
হউক তোমার করের পুস্তক 
বিশ্বপ্রেম কাঁব্য অমৃত ধাঁম ! 
গাইয়! যে কাব্য সীতা ও সাবিত্রী 
__ এখনও জুড়ায় জগৎ প্রাণ । 


নি. 7 


. করস্থিত বীণা হউক তোমার 


বিশ্বহৃদয়ের যন্ত্র একতান ; 
বাঁজাইয়া তাহে আনন্দ সঙ্গীত 
জুড়াও তাপিত জগৎ প্রাণ! 


৫ 


« শিশশাখি 
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প্রচার | 
১০ 
এইরূপে মাগো! বীণাপাণিমত . 
. বিরাজিরা সুখে সুখশতদলে, 


. জগতের প্রাণে, মিশাইয়া প্রাণ, - 


রমণীর ব্রত পাল মা! ভূতলে ! 
১১ 
জ্ঞানের আলোকে দ্রবিয় হৃদয় 
- হও সেহ গঙ্গা সন্তাপ হারিণী ! 
শিলাপূর্ণ এই সংসার মরুতে : 
যাঁও মা! বহিয়া যেন মন্দাকিনী ! 


| ৯২ fa 
শীতলি তাপিতে, উদ্ধারি পতিতে, 
মৃত্যু মুখে করি অমৃত দান, 
শোকে দিয়া শান্তি, বিপদে সাস্বন!; 
-. আঁধারে আলোক, অজ্ঞানে জ্ঞান। 
হাঁসি পর সুখে, কাঁদি পর দুঃখে, 
সাধিয়া রমণী জীবন নিষ্কাম, 
দেখিবে, হায়! মা! কে তুমি, কে আমি ;--= 
অনন্তরূপেচ্ত এক ভগবান !. 


কৰি কহে “দিদি ! কবিতীকুস্থমে 
“গীথি জয়মালা! দিন্ণ উপহার | 
“হৃদয়ের প্রীতি মীখিয়! তাঁহাঁতে,_. 


“দিদিরে! গলায় পর একবার । 4 


“আয় দিদি।- আয় আঁকাঁশের পাণে, 
“চাহিয়া চাহিয়া উদাসীন প্রাণ, 
“বীণা বাঁজাইয়া, গারে আর বার 
. “শুনি প্রাণ-ভরি সেই হরিনাম !” 
নবীন 


1 


হোঁ 
৬ 
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ভাঁরতের দারিদ্র্য 


ইংরাজের রাজত্বে ভারতের চতুর্দিকে সুখ এবং শাস্তি বিরাজমান । 
লোকের ধন প্রাণ নিরাপদ, উচ্চশিক্ষার, স্রোত প্রবল বেগে বহিতেছে,. 
পাশ্চাত্য সভাতার আলোকে দেশ উদ্ভাসিত । ডাক, রেল, টেলিগ্রাফে 
দেশের কতই না উপকার করিয়াছে। কিন্তু কথাটা হইতেছে, পঁচিশ কোটি 
ভারতবাঁসির মধ্যে কয় জন এ সুখের ভাগী ?' 

রাজা ইংরাজ বলিতেছেন--তাঁহাদের রাজত্বে সবাই সুখী! কিন্ত প্রজার 
সকলে সে কথা বলে না। ইংরাঁজের শাসনপ্রণালীতে সকলকেই সস্তষ্ট দেখা 
যায় । কিন্তু দেশের দারিদ্র্য দিন দিন বড়ই. বাড়িতেছে। পরদানাধাৰের 

ংসারিক কষ্ট নিত্যই বৃদ্ধি পাইতেছে। দুর্ভিক্ষ পূর্বাপেক্ষা খুব 
হইতেছে। পরিশ্রমের মূল্য কমিয়াছে। দ্রব্যের মূল্য চতুগুণ at ও 
রাজকর কতই হইতেছে, এবং এতন্নিবন্ধন রাশি রাশি লোক অনশনে এবং 
অর্দাশনে মরিতেছে। ইংরাঁজের সুশাসনে বড় মানুষেরা বেশ সুখে সচ্ছন্দে 
আছেন, মধ্যবিভ্তেরাও কতক পরিমাণে সুখী, কিন্ত ইতর সাধারণের অবস্থা 
ক্রমেই হীন হইতে হীনতর হইতেছে। প্রাচীনদের মুখে শুনা যায়, সেকালে 
সকল কৃষকেরই প্রায় ছুই তিনটি গোলা, পাঁচ সাতটি গোরু এবং ছুই দশ বিঘা 
জমি থাঁকিত। এখন তাহার কিছুই নাই। হয় ত জমিদার মহাশয় খাজনার 
আইনের স্থব্যবস্থার সাহায্যে প্রজার জোত টুকু বেচিয়া লইয়াছেন। | 

প্রজাদের এই দারিদ্র্য দিন দিন বুদ্ধি পাঁইতেছে কি ন! এবং ইহার প্রতি- 
কারই বা কি রূপে হইতে পারে, তাহাই নিরূপণ করিবার চেষ্টা করা আমাদের 
প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । 

প্রথমে দেখা যাউক, ভারতের লোক প্রতি আয় এবং ব্যয় কত। আয় 
র্যয়ের তারতম্য দেখিয়া দারিদ্র্যের পরিমাণ উপলব্ধি হইবে। 
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প্রদেশ হানিল ্মির!পরিমাণ হাসিল জমির উৎপন্ন লোকসংখ্যা জনপ্রতি 
বিঘা। ত্রবোৰ মুল্য | উৎপন্ন 
. দ্রব্যের গড় 
মধ্য এদেশ ৩৭১ ১৪৬৪৫ ১৬০০*০১০০) ৯৯০৮৩৮৮ ১৮১ 
পঞ্জান ১৮৪৪১৯১৪ ৩৬০০০০০০০) ১৭৫০০০%৪ ২৯ 
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ৬৬০০০১০০ 8০০০০০০০১ ৩৪৯০০ ০৯ ৪ ১২১ 
বাঙ্গালা ১৬২৪৬০৯৩ ৯৬*০৩৩০৪৩ ৩১ ৬৭০৭০০৭০০ ১৪) 
মাদ্রাজ ৪৯ ০৩৩০০% ৩৬০৩০৩০০০৩৫, ৪). ২৬৫০০০০৯ * ১৪) 
বোস্বাই ca ৪১০৩০০০৩০ ১১০০০০০০ ৩৬) ূ 
অযোধা।! ২৩৯৭৩২২০ 55৮৪৬ ০৯১ ৯৫০০৯০০ ১২৯ bl 
নে ৩৫৬৫ ৪৮৮৯ ‘২৭৭ ৩০০০৬৬৩ ১১ ১৭৬৫০০০০৭ ১৩২) 


টা অনাবুষ্টি প্রভৃতি ৈবহত্বর্পাক না হইলে ভারতবর্ষের শস্ত পরি- 
মাণ এইরূপ। উপরি উক্ত হিসাবে গোঁচারণ ভূমি, খড় ইত্যাদি সামগ্রী 
ধরা হয় নাই। কিন্তু পালিত পণ্ডগণ কেবল মাত্র খড় ও ঘাস খায় এমন. 
নহে । ছোলা, মাস কলাই, সরিষা প্রভৃতি দ্রব্যও খাইয়া থাকে। সুতরাং 
সে কিল বাদ-দিলে জন. প্রতি গড় আরও কমিয়া যাঁয়। উক্ত তালিকার 
দত্ত ২৭৭০০০০০০৯২ টাকার জব্যজাতের মধ্যে শতকরা ছয় টাকা হিসাবে 
পর বৎসরের বীজাদির জঙ্ঠ বাদ দিয়! ধরিলে ২৬০০০০০০০০ টাকার জিনিস 
মানব জীবন ধারণের নিমিত্ত ভারতবর্ষে ব্যয়িত হয়। উপরি উক্ত তালিকাটি 
গবর্ণমেন্ট প্রদত্ত হিসাব হইতে আমাদের সংগৃহীত। অপর লোকে গণনা 
করিলে ইহা অপেক্ষা আরও নান হয় কি না বল! যায় না। f 
| গবৰ্ণমেণ্টের হিসাব অৃম্থসারে লবণ, অহিফেন, কয়লা এবং রপ্তানির লাভ 
_ সর্বসমেত বাৎসরিক শা ০০০০০০০২ টাকা । বাৎসরিক শিল্পজাতের মূল্য 
স্থির জানিবার ভাল উপাধ্‌ নাই। বর্ম বলেন, পঞ্জাবের শিল্পজাতের মূল্য 
৩৭৭৪০০০০২ টাকা । পাবে সাল, রেসম, পশম প্রভৃতি নানাবিধ মৃল্যবাঁন্‌ 
শিল্পজাত প্রস্তুত হুর। সেন্ুপ ভারতের অন্ত কোথাও হয় না । শী ৩৭৭৪০০৯ 
টাকা হইতে ত শিল্পজাতের সুল্য (যাহা উৎপন দ্রব্যের মূল্যের ভিতর ধরা হইয়াছে) 
বাদ দিলে পঞ্জাব প্রদেশের পরিশ্রমের মূল্য উচ্চ সংখ্যায় ২০০০০০০০২ টাকা হয়। 
এখন পরিশ্রমের মূল্য অরধিবাসির সংখ্যার উপর নির্ভর করে। সমস্ত ব্রিটিশ 
ভারতের লোক সংখ্যা পপ্তাবের দশ গুণ। অতএব, সমৃস্ত ব্রিটিশ ভারতৈর 
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 শিলজাত পরিশ্রমের মূল্য পঞ্জাবের দশগুণ ধরিলে ধিক বই অল্প হইবে না। 


এই হিসাবে ব্রিটিশ ভারতের পরিশ্রমের মূল্য ১৯৭০০০০০০০২ টাঁকা। দুধ, 
মাছ, মাংস ইত্যাদি দ্রব্যের হিবাব: সংগ্রহ করিবার. কোনও উপায় নাই! 
এই সমস্ত ও অন্তান্ঠি খুচরা দ্রব্যের মুল্য ৯৫০০০০২ টাকা ধরিয়া লওয়া যাউক। 
অজ্ঞাত বিষয়ের জন্য আরও ৩০০০০০০০ টাকা ধরা যাউক। এখন 
একুনে ১৭০০০০০০০ লোকের আর ৩৪০০০০০০০০২ টাকা হইল। অর্থাৎ 


হিসাবে জন প্রতি ২০ টাকা পড়িল।  ভূমিজাঁত ও শিল্পজাঁত প্রভৃতি সর্ব 


Ao 





প্রকার আয় উক্ত ৩৪০০০০০০০০২ টাঁকার ভিতর ধরিলে প্রত্যেক প্রদেশে 
গড় পড়ত৷ লোক প্রতি এইরূপ আয় হয়। 


মধাঞ্দেশ i ১০৯০ ২৯০ 

পঞ্জাবি’ j বর ১ LE ২৪৮৫ 

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ... ' যর রি ১৭৪৯ 

ই বাঙ্গালা 36 চস ০৪ ৯৮৮০ 
মাত্রা, oe রা ১.১ ১৭৮০ 

বোম্বাই, ১৪2 80 88 টি ৩৯৮৫০ 
অযে।ধা। নি | ১৭৮+ 


' এই ত গেল ব্যক্তিপ্ৰতি আয়ের হার এখন ব্যক্রিপ্রতি ব্যয়ের 
হিসাদ্টা দেখা যাউক ৷ খরচ সম্বন্ধে-আমরা কেবল মনুষ্যের গ্রাসাচ্ছাদনের 


জন্য একাস্তপক্ষে যাহা যাহা! প্রয়োজন, তাহাই ধরিব। 


১৮৭০ সালে গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত কুলিদিগের স্বাস্থ্যপরিরক্ষক সাহেব 
(Government Medical “Inspector. of Emigrants) কুলিদিগের বেকার 
অবস্থায় শুদ্ধ স্বাস্থারক্ষার অন্ত নিম্নলিখিত পরিমাণ খাদ্য দ্রব্য আবম্যক 
বলিরাছিলেন $= 


প্রত্যেক অন্নাহীরীর জন্ত , - প্রত্যেক গমভোজীর জন্য 

- চাউল 4 পোয়। হই ময়দা ০ পোয়া ১৯ 
ডাইল এ ৪ | ডাইল রি ২ 
ংস ৮ ও 71 মাংস ১ 5 2 হু 
তরকারি ee y ই তরকারি 55 ই 
ঘি » LU ঘি a3 ট্চ 
দরিষা তৈল ».. ভর | সরিষা তৈল ৮... ইভ 
লবণ হাঁ রি 8 -| লবণ ০:১8 ৪ 
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. -এতত্যতিরেকে মল পানি, সুপারি, তামাক, কাঠি” ইত্যাদি আছে। 
ডাক্তার সাহেবের মতে তালিকার দত্ত দ্রব্যের অপেক্ষা কম খাইলে 
স্বাস্থ্য ভঙ্গ এবং বর্ধন স্থগিত হয়। ও সকল দ্ৰব্য মাঝামাঝি রকমের খুব . 
কম্‌ দরে 'কিনিতে পাইলেও প্রতি মাসে এক জন লোকের এই রূপ ব্যয় 
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মতে এক জন লোকের ৰিক থাই খরচ ৬৮৩০ হইতেছে। 

. তাঁর-পর বিছানা কাপড় এবং গৃহনির্শ্মাণাদি আছে। এ সম্বন্ধেও সেই 
₹ কুলিদের ডাক্তারের মত! লওয়া যাউক । তাহার মতে এক জন লেকের 
নিয়লিখিত বস্তাদি অপরিহীধ্য : 


ধুতি ( এক বৎসরে ৪ খান.) 
জুতা (> জোড়া) 


*পাকড়ি বা টুপি (৩ বৎসরে ১ টার হিসাবে) 


| 


জামা ( ১টা]) 


. কম্বল (২খান) 


গামছ। 


কুটার নির্শাণ| ( পরিশ্রম নিজের ) 


নাপিত 
গৃহনামশ্রী 


ছাতি (৫ বৎসরে টার হিসাবে) 


| by. 
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কুটীরের জীর্ণ স্কার 
পোঁড়াইবার তৈল 
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(পাত্র ভাও প্রভৃতি ) 
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-. প্রতি. পরিবাঁরে-১* জন লোক ধরিলে,' জন "প্রতি গৃহনিক্মাণাদিতে ৩২ 
টাকার বেশি পড়ে। খাই খরচ ৬৮/০, কাপড় ৮% টাকা, গৃহ নিশ্শাণাদি 
৩২ টাকা । এমতে প্রতি ব্যক্তির বাৎসরিক ব্যয় ৭৯/০। 
গত সেন্সস্‌ রিপোর্ট -পাঁঠে অবগত হওয়! যায় যে, শতকরা ১২ সাড়ে 
বার জনের বয়স ১২ বৎসরের কম; ইহার জন্ত এবং দ্রব্যাঁদির মূল্যের হ্বীস- 
বৃদ্ধি ধরিয়া অ'মরা ও টাকার এক চতুর্থাংশ বাদ রাখিয়া লোক প্রতি ব্যয়ের 
+ নিম্নলিখিত রূপ হিদাঁব ধরিলাম। খাওয়া! ৪৭২ টাঁকা, পরা ৬২ টাকা, গৃহ 
৩২ টাকাঁএকুন ৫৬২ টাঁকা। এই হিসাঁবমতে দেখা যায় যে প্রত্যেক 
ভারতবাঁসীর আয় উচ্চকল্পে ২০১ কুড়ি টাকা এবং ব্যয় ন্যুন কল্পে ৫৬২ টাক । 


আর একটা হিসাব ধরিয়া আয় ব্যয়ের তারতম্য বুঝা যাউক । 
প্রত্যেক ব্যক্তির কয়েদিদের 

8. ক: আয় খাওয়া পরার ব্যয়োম্ডর্ব 

টা ০. এট (ক অংশ 






মধ্যপ্ৰদেশ টা. ২১৪ 

পঞ্জাব ০২০০ হজ 

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ৯৭১ ১৬ 
মাদ্রাজ রঃ ১৭৯ ৪১ 
বাঙ্গাল! ১ ১০৯ ২৩ 
বোম্বাই ট ৩৯ ৩৫ 


অতএব দেখা গেল যে, কয়েদিদের ন্তায়' নিকৃষ্ট অন্নবন্ত্র পাইবারও আয় 
আমাদের নাই। স্থজন্মার 'বৎসরেই. এই রূপ; অজন্মা হইলে যাহা হয়, 
তাহা সহজেই অনুমেয়. তাঁর পর, কয়েদিদের ঘর তৈয়ার করিতে হয় 
না, সামাজিক বা ধৰ্ম্মসম্বন্ধীয় কোনরূপ অনুষ্ঠান করিতে হয় না, উৎসবাদির 
জন্য কোনরূপ ব্যয় কু ছুদ্দিনের জন্ত কোনরূপ সংস্থান ইহাদের করিতে 
হয় না। আয়ের যে গড় ধরা গেল, তাহাঁও সকলে সমান পায় না। 
অধিকাংশই কয়েকজন মাত্র ধনীর হাতেই থাকে। গবর্ণমেন্টপ্রদত্ত তালিকা 
হইতেই: হিসাব সংগ্রহ করিয়া আমরা দেখাঁইলাম যে অধিকাংশ ভারতবাঁসীই, 
কুলি ও কয়েদিদের অপেক্ষা হীনদশাপন্ন। এ হিসাবে গবর্ণমেণ্টের অবিশ্বাস 
করিবার কোন কারণ নাই। 


৬২ So প্রচার" . -ও দ্য 
আমরা বোধ করি এ ভীষণ দারিদ্র্যের কারণ প্রধানতঃ এই কয়টি: 4 
(৯ স্বর্ণের অনুপাতে. ত রৌণেযৰ মূল্যের হাস, (২) আমদ্বানির অপেক্ষা রপ্তানির 
আধিক্য, (৩) ভারতের ' শিল্পকর্ম্ের অবনতি, (৪) সাংসারিক সকল বিষয়েই 
ভারতবাসীর সহিত ইংরাজের প্রতিযোগিতা (৫) গবর্ণমেণ্টের উচ্চ পদ 
গুলি বিদেশীয়দিগের হস্তগত হওয়া, ৬). গবর্ণমেণ্টের ব্যয়াধিক্য, (৭) বিলাঁতি 
গবর্ণমেন্টের সামরিক সাহায্য দান, ৮) ষ্টেট সেক্রেটারির ভারতীয় কোষা- 
গার হইতে বাৎসরিক প্রাপ্য টাকার আধিক্য, (৯) রাঁজকরের' দৈনন্দিন + 
বৃদ্ধি, (১০) মোকদ্দমার |এবং আদালতের ব্যয়ের আধিক্য; (১১) ভিক্ষা 
ব্যবসায়ী ও ফকির সন্ন্যাসী প্রভৃতির “সমাজে প্রতিপালন প্রথা, (১২) অযথা 
দান ও একান্পুষ্ট'পরিবার-প্রথীর অপব্যবহার, (১৩) খোলা ভীটা, (১৪) স্থদ- ' 
খোর মহাজনের দৌরাত্ম্য, 10১৫) কোম্পানির কাগজ ক্রয় (১৬) গবর্ণমেন্টের 
তাবে্দারদিগের দ্বারা টাদা।সংগ্রহ। ূ্‌ 
আমর! যথাক্রমে এই সমস্ত বিষয় গুলিরই কারণ নির্দেশ করিবার চেষ্টা - 


BD যথামাধ্য সেই কারণের প্রতিকারের উপায় নির্দেশ করিব। 
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। 
| 
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। সনে 
সে দিঠি_-তরল জোছনায় 
এলাইয়। পড়ে দেহ আলমে " 


1: 
সে শ্বাটি--মলয়-সমীরণে 
কি মদির অধীরতা৷ বরষে"! 


কত ফুল ফোঁটে ঝরে, হরষে ! 
| 

I 
| 





১২৯৫ ্ শান্তি ৬৩ 
Ea 
সে.হাসি--বিমল উষালোকে 
কি ন্বচেতন। জাঁগে পরাণে ! 
স্বপনের ম্লান ঝৌঁপেবাপে 
-কত পাখী গেয়ে ওঠে, কে জানে! 
সে কথা যৌরনে ভরা নদী, 
উছলি চলিছে প্রেম-গরবে। 
কামনার কুল-উপকূল . 
- রসে রসে ভেসে যায় নীরবে! 


সে পরশ--বিদ্যুৎ-চমকে 


এ ধরা-জনম লয় ছিনিয়া। 4 
কোটি জন্ম এ জন্মে মিশায়ে, স্‌ 


কোটি ধরা এ ধরায় আনিয়া ! [রী 
| শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল। 
শান্তি রখ গু 

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ | 


চৌরঙ্ষির সেই প্রকাণ্ড ভবনের একতম বৈঠকখাঁনায় রমাঁপতি বাবু নিতান্ত 
কাতরভাবে অধোমুখে এক শয্যায় পড়িয়া আছেন। প্রকেন্ঠি নানাবিধ সুরমা 
বনুমূল্য শোৌভনসামগ্রী সমূহে পূর্ন । গৃহমধ্যস্থ টান] পাঁখা বাহির হইতে একজন 
ভৃত্য ধীরে ধীরে টানিতেছে। নিতান্ত আবশ্যক উপস্থিত না হইলে কোন 
লোকজন নিকটে না আইসে ইহাই রমাঁপতি বাবুর বিশেষ আদেশ ছিল । 
এজন্য তাহার নিকটে তখন একটীও লোক নাই। কিন্তু তাহার প্রকোষ্ঠের 
বাহিরে ছুই.জন ভৃত্য উৎকর্ণভাবে তাহার আঁজ্ঞার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। 


৬৪ | "প্রচার জৈোষ্ঠ . 


চা 
আর এক হ্থন্দরী পারে এক 'প্রকোষ্ঠে যবনিকাঁর অন্তরালে রুদ্ধ নিশ্বাসে এ 
উপবিষ্টা । সেই সুন্দরী শ্রবালা। কোথায় মাধুরী কোথায় বা খোঁকাবাঁবু 
তাহা স্তরবাঁলার মনেও নাই ৷ যে ব্যক্তির সুখের জন্ত.তাঁহার জীবন, তাহার 
চরণের নখাগ্র হইতে ত মর্ভুকের কেনাগ্র পর্যন্ত সকলই তন্ময় । সুতরাং সেই 
ভাবনা ব্যতীত সে দেহ ওঁ ! সে মনে অন্য ভাবনার আঁর স্থান নাই ।. সুরবাঁলার 
অঙ্গ আভরণশূন্ঠ ? কেশরাশি অবেীদন্দ্ধ ও: ধূসরিত ; পরিচ্ছদ মলিন ও 
পাঁরিপাঁট্যপরিশূন্ত ; দেহশীর্ণ ও কাতর ; লৌচনদ্বয় বিষণ্ণ ও রক্তাভ এবং 
বদনমণ্ডল অবসন্ন ও শঙ্কাকুল। স্থুরবাঁলাঁর আহার নাই, নিদ্রা নাই, 
সাংসারিক কোন বিষয়েই মনঃসংযোগ নাই । যে দেবতার পদীশ্রয় স্থরবালার 
একমাত্র অবলম্বন তাহার চিন্তা ভিন্ন হেলাতে রহিত 
অবকাশ নাই। ; £ : 
সেই দিন নিরাশায় আশা প্রতিষ্ঠা করিয়া ছি হওয়ার পর, সেই দিন . 
4 অতুল্যনিধি করতলগত ত হইয়া হস্তভুষ্ট হওয়ার পর, সংক্ষেপতঃ সেই দিন 
বাগানে সজীব সথকুমারীকে সন্দর্শন করিয়াও তল্লাভে বঞ্চিত হওয়ার পর 
-/হইতে রমাপতি নিতান্ত বিকলিতচিন্ত হইয়াছেন। জুকুমারী হারা হইয়াও 
তিনি যাহা যাহা লইয়া তধুনা সুখ সন্তোষময় সংসার সংগঠন করিরাছেন . 
তাহার কোন পদার্থেরই, অভাব ঘটে নাই তো! নেই সুন্দরীশিরোমণি 
পুণ্যময়ী সুরবালা তীহার অবিশ্রান্ত সহচরী ;.সেই প্রেম-পুত্তলি সারল্য-প্রতিমা! 
মাধুরী ও খোকার মধুর ।কণ্ঠন্বরে তাহার গৃহ দ্বার পরিপুরিত ; সেই প্রয়ো- 
জনাতিরিক্ত দাসদা'পী নিয়ত তাঁহার সেবা ও আদেশ পালনে নিযুক্ত ; সেই; 
অতুল সম্পত্তিরাশি ও সুখসুংসাধক সামগ্রীদমূহ. তাহার পদানত, তথাপি 
রমাপতি কাঁতর ও মর্মাহত | অপ্রাপ্য পদার্থের ্রাপ্তিস্তাবনা বড়ই 
উন্মাদকাঁরী। এবার রমাপতির হৃদয়ে বড়ই. কঠিন আঘাত লাগিয়াছে। 
তাহার প্রাণ মন নিতান্ত উদাস হইয়াছে, স্থখ সন্তোষে তাহার আর স্পৃহা নাই, 
তিনি অনঙ্গমনে নিরন্তর ঘদরগত নবীভূত যাতনার সেবায় নিযুক্ত আছেন। 
কেহ তাহার সন্মুখে আইসে না, কর্ম্মচারিগণ বিষয় কর্স্সের কোন সংবাদ 
তাঁহার গোঁচর করিতে পায় না, কোন বিষয়েই তিনি আদেশ ও অভিপ্রায় 
ব্যক্ত করেন না।; জী স্সরবালার তিনি কোন সংবাদ লন দ মা, হৃদয়ানন্দ- 
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ক. | : শাস্তি ৬৫. 
£ গ্রদ সন্তানের বার্তা তাঁহার মনে নাই; তিনি কদাচিৎ সাঁমান্ত মাত্র আহার 
করেন ; নিষ্রা প্রায় তাঁহার নিকটস্থ:হয় না; তিনি উন্মাদের স্ঠায় বিকলিত' 
চিত্ত। সুরবাল| নিকটে আসিলে তিনি বিরক্ত ক্ত হন; মাধুরী ও ধোকা তাহাকে 
দেখিলে. ভয় পায়।: 
কি করিলে স্বামীর, এই দুরন্ত মনস্তাপ নিবাঁরিত হইবে, কি উপায়ে 
রমাঁপতি বাবু আবার প্রক্কতিস্থ হইবেন স্থরবাঁলা নিরন্তর সেই চিন্তায় নিমগ্া। 
*প্র ব্যাধির যে ওষধ, এ ঘোর মানসিক অবসাদের যাহাঁ একমাত্র প্রতিষেধক তাহা 
১ তীহার অবিজ্ঞাত নাই। কিন্ত সে স্ুকুমারীকে কোথায় পাঁওয়া যাইবে? 
 কে..সে সন্ধান বলিয়া দিবে? যর্রি আত্মজীবনের বিনিময়ে, যদি সর্বস্ব 
সম্প্রদান করিলেও সুকুমারীকে পুনরায় পাওয়া যাইতে পারে, স্থুরবাঁলা এখন 
তাহাতে সম্মত । কিন্ত সে. আশ! ক্রমেই ক্ষীণ ও ক্ষীণতর ইইতেছে,। পূর্বলস 
স্থকুমারীর সন্ধানের জন্য প্রণিপাত করিতেছে, সুরবালাও বহু'অর্থ ব্যয়ে ও 
২ নীঁনীবিধ উপায়ে সন্ধানের কোন ক্রুটি করেন ীই। " কেবল 558 
ক্রেশের বৃদ্ধিইহইতেছে। : 7. রঃ 
- কিন্তু কারাগারে রমাপতি বাবুষে ভৈ ভৈরবীকে শন: কৰিয়া ছিলেন তিনিই: 
চে স্থকুমারী এ কথা কে বলিল তীহাঁকৈ আর কৈহ দেখেন নাই, আর 
কেহ তাহার সহিত বাক্যালাপ করেন, নাই; তিনি যেঁ কে তাহা স্থির-করিধার 
রমাপতি, বাবু ভিন্ন অন্ত উপায় নাঁই। - জেলখানায় কালীর প্রিবর্তে অন্ত 
এক স্ত্রীলোক আসিয়াছে এ-কথা অনেকৈই জানেন. এবং 'সে 'স্ত্রীলোককে' 
হুলোকেই দেখিয়াছে। কিন্তু রমাপতি -বাঁবু কারাগারে. যে ভৈরবী দর্শন 
করিয়াছেন তাহার বৃত্তান্ত আর. কেহই. জানে না।' জেলর বাঁ মেজিষ্টরেট্‌, 
ওয়ার্ডার বা পাহারা ওয়ালা, ডাক্তার বা অন্ত কেহই জেলখানায় কোন ভৈরবী 
দেখেন নাই--একজন.নিরাঁভরণী. গৃহস্থস্থন্দরী মাত্র সকলেই দেখিয়ীছেন.। 
কেরল. রমাপতি বাবুই উর, দেখিয়াছেন এবং ভৈরবীকে তিনি জুকুমারী 
- বলিয়া স্থির করিয়াছেন৭ ‘হইতে পারে 'রমাপতি'বাঁবক সম্পূর্ণ ভ্রম ঘটিযাছে। 
হইতে পারে সেই সুন্দরীর সহিত-কিঞ্চিৎ মীত্র-আকৃতিগত সাদৃগ্য.দেখিয়া 
বমাপতি উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছিলেন 'এবং তাহার সবিশেষ বিচার ও.আলো- 
নার শক্তি তিরৌহিত' হইয়া : গিযীছিল?' স্ুকুসীরীর -মৃত্যুসন্ন্ধে "কোনই 
৯ 


| 
৬৬. | প্রচার প্ৰ 
সন্দেহের কারণ নাই । | তিনি সঞ্তরণে অক্ষম ছিলেন। ঘোর ক্লান্ত ও শ্রাস্ত 
অবস্থায় রমাঁপতি বাবুর সমক্ষেই তিনি অগাধ জলে ‘নিমজ্জিত হইয়াছেন । 
সেরূপ অবস্থা হইতে তীহার জীবন লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। এ কথ! 
অন্যেও যেমন বুঝেন রমাপতি লুবুও তেমনিই বুঝেন ;'তবে দৈবাৎ এক্‌ 
ভৈরবী দেখিয়া তিনি স্থাকুমারীত্র্গে এত এতাদৃশ উন্মত্ত হইলেন কেন? বিশেষতঃ ' 
দিই স্মুকুমারী কোন! অলৌকিক উপায়ে জীবন লাভ করিয়াছেন স্বীকার 





- করা যায়, তথাপি তিনি এরূপ কাণ্ডের মধ্যে কি প্রকারে লিপ্ত হইয়া 


এতাদৃশ অসমদাহসিক কাৰ্য্য সম্পন্ন করিলেন তাহার কোন সঙ্গত মীমাংস! 2 
স্থির করা যায় না।। স্ুকুমারীন্র পূৰ্ব্ব প্ৰকৃতি পৰ্য্যালোচনা করিলে এরূপ 
ব্যাপার তাঁহার পক্ষে সৰ্বে জয়ন্তৰ বলিয়াই মনে হয়। . তাঁহার ন্যায় 
ল্জাশীলা, কোমল্বভারী, সন্ধুচিতা]ু নারীর ' পক্ষে এতাদৃশ কঠোর 3৪ 
লামহর্ষণ কাণ্ডের নায়িকারূপে অবতীর্ণ হইয়া দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দকে ভয়ে 
চমকিত এবং বিস্ময়ে! পরিপ্নুত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব কথা। যুক্তি ও তর্ক - 
পথানুসরণ করিলে রমাপতি বাবুর স্থকুমারী সন্দর্শন- যে সম্পূর্ণ 
ভ্রমাত্মক কথা তৎপক্ষে। কোনই সন্দেহ থাকে না? কিন্তু সে কথা অন্টে 
বুঝিলে তিনি বুঝেন রুই? আর তিনি যদি তাহা না বুঝিলেন তাহা! হইলে, 
ফল কি হইল? সেই ভৈরবী ব্ে স্ুকুমারী তৎপক্ষে রমাপতি বাবুর কিছু- 
মাত্র সন্দেহ নাই ্তায়ুও তর্ক শাস্ত্রের সমস্ত ব্যবস্থাই তাহার প্রতিকুলে মস্তক : 
উত্তোলন করিলেও তিনি বি i কর্ণপাঁত করিবেন 
না। অতএব তাহাকে বুঝাইবে কে? A 
এখন উপায় কি? ‘তাঁহ! স্থরবাঁ! ও স্থির করিতে; 
পাঁরিলেন না। তবে কি ধীরে ধীরে চিস্তাচর্ষিত রমাপতির প্রাণাস্ত হইবে? 
এরূপ ছুঃসহ্যন্ত্ণী আর কিছুকাল থাকিলে মানবপ্রাণ অবশ্যই অপগত হইবে। - 
তাহাই কি রমাপতির অবস্থার শেষ পরিণাম ? যখন বাঁতনা খব্বীক্ৃত করি- 
বার কোনই পন্থা নাই, তখন বীর ভাবে: অবস্থস্তাবী চরমকালের নিমিত্ত 
্রতীক্ষা করা ভিন্ন আর কি ব্যবস্থা আছে? 
সারল্যগ্রতিম! স্থরবালা এ সকল কথাই বিরলে বসি বিশেখরণে 
বিবেচনা করিয়াছেন। তিনি স্থির করিয়াছেন যখন রমাপতি বাবুর জীবনঞ্ট 


| 
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রক্ষা করিবার অন্য কোন উপায় নাই, তখন অতঃপর আত্মজীবন রাঁখিবার 
আর কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। সেই নিদারুণ দুর্ঘটনার সম্ভাবনামাত্র 
স্মরণ ও মনন করিলে যখন স্বদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন তাঁহার আগমন 
দর্শন করিবাঁর জন্য অপেক্ষা করিবে কে? স্থরবাঁলা তাহার জন্ত অপেক্ষা 
করিতে পারেন কি? .আত্ম-হত্য দ্বারা জীবন বিধ্বংসিত.কর! ভিন্ন সুরবালার 
বাসনাসিদ্ধির .উপায়ান্তর.নাই। তিনি তাহাতেই ক্কৃতসংকল্প। আত্ম-হত্যা 


মহা পাপ, এ জ্ঞান- তাঁহার এক্ষণে নাই ; আত্ম-হত্যা পরম সুখের সোপান 


A 


বলিয়া তাঁহার এক্ষণে ধারণ! হইয়াছে। 
বহুক্ষণ যবনিকার অন্তরালে অবস্থিতি করিয়া ধীরে ধীরে স্থুরবালা তাহা! 
অপসারিত করিলেন এবং ধীরে ধীরে রমাপতি বাবুর গৃহে প্রবেশ করিয়া 


ধীরে ধীরে রমাঁপতির শয্যা-প্রান্তে উপবেশন, করিলেন। রমাপতি তাঁহার 


আগমন বুঝিতে পারিলেন বটে, কিন্ত কোনই কথা কহিলেন ন!--একবাঁর 


ঘাড়টা তুলিয়া ফিরিয়াও চাহিলেন না। স্থরবালা বহুক্ষণ সেই স্থানে অরো 


মুখে বনিয়া:রহিলেন। তাঁহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, 

“আমি তোমাকে কোন প্রকার-প্রবোধ দিয়া বিরক্ত করিতে আসি নাই । 
ছুইট! কথা বলিব মনে করিয়াছি; শুনিবে কি ?” 

রমাপতি একটু বিরক্তির স্বরে বলিলেন, 

“সুকুমারী 'নাই, আমার ভ্রম হইয়াছে, এরূপ কাও সম্পূর্ণ অসম্ভব, 


- এএ সকল কথা তোমার মুখে দশ হাজার বার গুনিয়াছি;* তাহাই কোন 


. রূপাস্তর করিয়া এখন আবার বলিবে বোধ হয়। আমি সেরূপ কথা কর্ণে 


ঠাই দিব না জান, তথাপি এ' প্রকারে আমাকে কষ্ট দেওয়া নিতাস্ত 


নিষ্ঠ রতা | 


স্থরবাল! নিতান্ত বিনীতভাঁবে বলিলেন, = 

“তোমার মনের এখন যেরূপ অবস্থা.তাহাতে তোমার সহিত এ সময়ে 
কৌন কথা কহিয়া তোমাকে ত্যক্ত করাই নিষ্ঠ,রতা। কিন্ত আমি তোমাকে 
দিদির সম্বন্ধে আজ কোন কথাই বলিব-না।- আজি আমি তোমাকে নিজের 
ছুইট! কথা বলিব, কৃপা করিয়! যদি-গুন ৷? - 

রমাপতি বলিলেন,--“তোঁমার নিজের কথা ! তোমার এমন কি 


৬৮ স্রচার ল্লৈন 


কথা আছে, থে এখনি না শুনিলে চলিবে না৷ ' কপা করিয়া আজ আমাকে 


ক্ষমা! .কর.; যাহা. বলিবে হুদিন পরে লিও” |" 


+ ,স্ুরবালা নীরব 1: একথার প্রর তিনি কি বলিবেন ?. যে দের-চরণে 


তিনি প্রাণ উৎসর্গারুত করিয়াছেন, সেই দেবতার, আজি এই ভাঁব!. , 
. তীহাঁর চক্ষে জল আসে. আসে হইল, কিন্ত, আসিল নাঁ। কিন্তু কগম্বর 
কিছু বিকৃত হইয়া উঠিল. তিনি সেই স্থুল স্বরে আবার বলিলেন, 


. “ছুই দিন, পরে আমার জরে ভোয়ার, সহিত সাক্ষাতের সময় হইবে না৷" 


স্থরবালার কথা সমাপ্ত হইবার পূর্বেই রমাপতি' মুখ ফিরাইয়া তাঁহার 
মুখের দিকে চাহিলেন। রোধ করি সুরবালার কণ্ঠস্বর তাহার. হৃদয়ে 
আঘাত করিল। , তিনি বলিলেন,_- he EN 
". “সময় হইবে না=-সে কি কথা স্থরবাঁলা ?” : 

; এতক্ষণে স্থরবালার চক্ষু হইতে অজ্ক্ত খারে অশরবর্ষণ হইতে শারিলা 
তিনি কাদিতে কীদিতে উভয় বাহুর দ্বারা. রমাপতির পদদ্বয়, বেষ্টন করিয়া 
বলেন এবং বলিলেন, ' ৮ 
- “অদ্যকার সাক্ষা্ই আমাদের এ শেষ, সাক্ষাৎ। তোমার 


ক 


প্রেমময় হৃদয়ের এ অসহনীয়, যাতনা তোমার এ দাঁদী আর এক্‌ দিনও - 


দেখিবে না। তোমার দাসী. হইয়াও যখন তোমাকে স্থথী-করিতে পারিলাম 


না, তোমার 5 শৌকের।কোন প্রতিবিধান করিতে পাঁরিলাম না, তখন - 


বাঁচিয়া খাকিয়া*কি লাভ % দয়াময়, তোমার দাসী তাই আজি. এত জের 
করির! তোমার চরণে চিরবিদায় প্রার্থনা করিতেছে ।৮. , 


যা কথাটা রমাপতি বাবুর ঘরে বির তিনি রর ধীরে উঠি রিলে; 


জুরবালা' তখনও তাঁহার চরণে পতিতা । তিনি সাবধানে 'জুর্বালাকে 
উঠাইলেন। তিনি জানিতেন_ স্ুরবালা কখন্‌ মিথ্যা, কথা. কহেন ন] এবং 
-তীহীর্‌ হৃদয় কপটতার বার্তা জানে না।.তখন রমাপতি-বলিলেন,_-১., 
“ভুরবালা, তুমি সত্যই কি প্রাণত্যাগের সুংকল করিয়াছ?- ৩ 
 পৰ্ল দেবতা, আমার আর কি উপায় আছে ?. তোঁমার প্রমাদ, সম্ভোগ, 
তোমার আনন্দ সন্দর্শন, তোমার জু. সন্ধি আমার জীবনের মূল্য।: তাহা 
:আর.তোমাতে নাই; অতএর আমার জীবন্রে আঁর কোন ই মুল্য. নাই | 


29৯? শান্তি ৯ 


যাহাতে তোমাকে আনন্দময়, সুখময় ও গ্রসাদময় কর! যাইবে বুঝিতেছি 
তাহা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। অনেক্‌ সন্ধান করিলাম, অনেক যত্ন করি- 
শম, দিদির সংবাদ সংগ্রহ করিতে পাঁরিলাম না। অতএব তোঁমার চিত্তে 
তি সঞ্চারের আর উপায় নাই। এইরূপ কাতর ভাবে, এইরূপ অনাহারে 
অনিদ্রায় কালাতিপাঁত করিতে হইলে তোমার জীবন যে আঁর সপ্তাহ কালও 
টিকিবে না তাহা! আমি স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছি। : "তুমিও কি তাহা বুঝিতে 
*পারিতেছ না? তবে-বল দেবতা, বল স্বর্ধস্বধন, আমি জীবন রাখি কোন 
২ সাহসে? তুমি আমাকে বড় ভাল বাস জানি । . তুমিই বল, তোমার সেই 
নিশ্চিত বিযাদ্মর পরিণামের পূর্ব্বে আমার চির-পলায়ন নিতান্তই আবশ্যক 
নয় কি? | 
₹_ রমাপতি বহক্ষণ অধোমুখে চিন্তা করিলেন, তাহার পর বলিলেন, 
সস্ুরবালা, আমার জীবন যদি থাকে সে তোঁমারই জন্য থাকিবে, 4% 
- দিবার সৈ তোমারই জন্য যাইবে। ' মনে করিয়া দেখ সুরবালা, এ জী 
রাখিয়াছে কে? তুমি মৃতসঞ্জীবনী” মন্ত্র জান ; সেই মন্ত্র বলে তোমার এই 
মুগ্ধ, অনুগত মরিলেও আবার বাচিয়া উঠিবে ৷ "তুমি আমাকে বাচাই দেও 
| দেখী-=এ যাতনা আমি আর সহিতে পারি না ৮ 
” * এই বলিয়া রমার্গতি উভয় বাহুদ্ার! স্থরবালাকে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন 1 
স্থরবালা মনে মনে বলিলেন “আমার প্রাণের প্রাণ, তোমার দাসী তোমার 
‘জন্য প্রাণপাত, করিয়াও যে জুখ পায়, তাহারই কি তুলন। আছে? মি ! 
' আজি যদি প্রাণ দিলেও দিদিকে দেখিতে পাইতাম AE 
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“মর্ডে রসর্ক বিছুটরর্বিহিতে ক নাম 
গ্রন্থেইন্তি দৌষবিরহঃ স্ুুচিরস্তনেইপি+, 


জা ঠেরং ৰ হস্তী কইবঅণং বুরুহবদ্ধবিণিবেসা 
দাবেদি ভূঅণমণ্লমপ্রং বিঅ জঅই সা বাণী 


কোন গ্রন্থকার উপরি উক্ত শ্লোকে কবিবাঁক্যের প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন 
যে কবিবদনরূপপদ্নে্ ককৃতাবস্থান! যে বাণী (বাক্য) স্থবিরকে (বৃদ্ধ ব্রহ্মাকে ) 
[সি করিয়াই যেন' জগন্মগুলকে ( ব্রহ্মনির্প্িত জগৎকে ) অন্তর 
করিয়! দেখান, দেই বাণী সর্বশ্রেষ্ঠ ( তাহাকে আমি নমস্কার করি ) । এস্থলে 
্রদ্মাকে স্থবিরশব্দে অভিহিত করাতে . যেমন স্থরির কাণ্ড কাগুজ্ঞানশৃন্ঠতা 
প্রযুক্ত ভাল ও মন্দ উভয়র্ূপ কর্শেরই অনুষ্ঠান করে তজ্রপ ব্রহ্মাও স্বকৃত- 
জগতে - যদৃচ্ছাক্রমে ভাল ও মন্দ উভয়ই সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন সুতরাং & 
জগৎ অসম্পূর্ণ ইহা স্থচিত হইল । “হস্তী” এই বিশেষণ দ্বারা কবিশক্তির 
অপরিচ্ছেদ ও. জগতের বৈকল্য চিত হইল অর্থাৎ ব্রহ্মক্কৃত জগতে নানা! 
দোষ আছে সুতরাং উহা! কবির: উপহাঁসের বিষয় হইতে পারে। অথবা 
অপরিচ্ছিন্নশক্তি কবি, পরিচ্ছিন্নশক্তি ব্রহ্মাকে উপহাঁস করিতে পাঁরেন। 

ই ভুবনমণ্ডল যেন অন্য 'করিয়া দেখান এই বাক্যে ইং! সুচিত হইতেছে 
যে কবির এরূপ একটা শক্তি আছে যদ্ধারা তিনি এই. দোষাদ্রাত ও অসম্পূর্ণ 
জগৎকে নির্দোষ ও সম্পূর্ণ বলিয়! প্রতীয়মান করিভে-পাঁরেন। অর্থাৎ তিনি 
একজন এীন্দরজালিক বিশেষ। খন্রজালিক যেমন স্বীয় মন্ত্রাদিবলে অবাস্তবপদার্থে 





* ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিপদ্মে বাস ক'রন সুতরাং ব্রহ্মা অপেক্ষা কবিবদনপদ্মনিবাদিনী 
বাণীর প্রশংসা করায় বিষ্ণুর অপেক্ষাও কবির উৎকর্ষ সুচিত হইল, ইহ! সহদয়ের। বুঝিয়া 
লইবেন। | | 
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_ ৰাস্তবত্ববুদ্ধি উৎপাদন করিতে পারেন তজ্রপ কবিও স্বশক্তিবলে অসুন্দরকে 
সুন্দর, সদৌষকে নির্দোষ, দুঃখ মোহাদিম্য়কে সুখময় বলিয়া প্রতিপন্ন 
করিতে পাঁরেন। কবির শক্তি বাঁ প্রতিভাকে নমস্কার না করিয়া বাক্যকে 
নমস্কার করিয়া, শ্লৌককর্তা শক্তিপ্রতিভাদি অপেক্ষা, ত্যপ্রক বলিয়া শঝেরই 
গ্রধানতঃ কাব্যে উপযোগ, স্বীকার করিয়াছেন*। অর্থাৎ শব্দরচনাবৈচিত্র্য 
_ না থাকিলে রসভাবাদি ভালু করিয়া-ব্যক্ত হয় না বলিয়া শক্তিপ্রতিভাবিশিষ্ট 

'. ব্যক্তিও শব্দগ্ৰথনপটু না হইলে ভাল কবি হইতে পারেন না ইহাই শ্লোক: 

কর্তীর অভিপ্রায় । আমর! এক্ষণে উপরিউক্ত শ্লোকার্থের পরীক্ষায় প্রবৃত্ত 
হইব অর্থাৎ উপরি উক্ত শ্লোকে যে যে কথার উল্লেখ করা হইয়াছে তংসমুদায় 
সত্য কি না তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবা। 
১মতঃ কবি যে এই জগন্মগুলকে অন্তরূপ করিয়া দেখান এই কথাটার 
বিচার কর! যাঁউক। পাঠক চলুন আমর! মহাত্বা ভবভূতির সহিত, যে 
. স্থলে ভগবান্‌ রামচন্দ্র শৃদ্রতপস্থির মস্তকচ্ছেদনার্থ উদ্যোগ করিতেছেন সেই 
স্থানে যাই। -আঁপনি হয়ত বলিয়া উঠিবেন সে স্থানে" যাইবার প্রয়োজন 
কি, একজন নিরপরাধী ব্যক্তি আর একজন ধর্ম্মদারপরিত্যাগিকর্তৃক হত 
হইবে এ দৃশ্যে দেখিবার পদার্থ কৈ? এ স্থানে উপস্থিত থাকিলে নিশ্চয়ই 
মনে যুগপৎ ক্রোধ, স্বণা, করুণা প্রভৃতি ভাবের উদয়ের সন্তাবন1। অতএব 
না যাওয়াই ভাল। কথা সত্য .কিন্তু পূৰ্বে বল! হইয়াছে যে কবি একজন 
ধত্্রজালিক সুতরাং এস্থলেও হয়ত তিনি স্বীয় মোহিনী শক্তি দ্বারা এক 
অতি মনোহর দৃশ্য দেখাইতে পারেন, আর ভবভূতির নামটাও বড়, চলুন 
একবার যাই। 
এই যে “রামভদ্র” প্রবেশ করিতেছেন--ততঃ গ্রবিশতি সদয়োদ্যতখড়েন।, 
রামভদ্র £--এই যে তিনি কি বলিতেছেন পাঠক মনোযোগ করুন্‌ 
রাম ₹রে হস্ত দক্ষিণ! মৃতন্ত শিশোদ্ধিজন্ত,জীবাতিবে বিস্জ শূদ্রযুনে কপাণম্‌ 
রাঁমস্ত গাত্রমসি দুর্বহগর্ভখিন্নসীতাবিবাসনপটোঃ করুণা কুতন্তে ? ॥ 
“রে দক্ষিণ হস্ত! তুমি মৃত ব্রাহ্মণপুত্রের জীবনের নিমিত্ত শৃদ্রমুনির 








* রমণীয়ভার্থ প্রতিপাদকশব্বং কাব্যং ইতি রলগনঙ্গাধরং 1 


৭২ "প্রচার 7 হ্ৈষ্ঠ 
উপর কৃপা বিসর্জন কর|। তুমি দুর্কহগর্ভখিরসীতার বিবাসনে পটু রামের 
গাত্র, তোমার করুণা কোথায় ? , র 
এক্ষণে শ্লোকটার গুলার পর্যযালে'চন করা এ | 

১মতঃ রামভদ্রের একটা বিশেষণ আছে *সদয়োদ্যিতখড়ীঃ » অর্থাৎ 
সদরভাঁবে উৎক্ষিপ্তখড়গ । | সদয় এই বিশেষণ দ্বার! হন্যমান শৃদ্রতপস্থির প্রতি 
দয়া প্রকাশ হইতেছে ও প্রকারান্তরে অতি ক্রুরকর্থানুষ্ঠানকালে ও দয়াদি 
সহজ সদ্গুণ মহাত্মা ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করে না ইহাও স্থচিত হইতেছে। | 
এই ই ভাবটা ভবভূতি শ্লোক স্তরে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন .. 

৯ সি দিঠোদি নৃদুনি কুন্ুমাদপি 
লোকো ত্তরণা ং চেতাংসি কোহি বিজ্ঞাতুমৰ্হঁতি” 

৷ রামচন্দ্র লোঁকাপবাদ ভর সীতা" পরিত্যাগ করিয়াছিলেন টে" । "কিন্ত 
তিনিই: আঁবার-অশ্বমেধ 'যন্ঞ' করিবার সমর স্বর্ণময়ী সীতার' প্রতিমৃত্তি লই 
সন্ত্রীক ধৰ্ম্মাচরণ বিষয়ক শাববাক্য রক্ষা করিয়াছিলেন ' ‘এই -স্থলে ভ ভবভূতি " 
বলিলেন “লৌকোত্তর অর্থাৎ অলৌকিক, 'ব্যক্িদিগের টি বজ্র ইইতেও 
কঠিন, অথচ কুসুম হইতেও'। টন? - ং 

“নদযোদ্যতখড়গ”'এই [লবণের তাহাই' তাৎপৰ্য্য | ' 

«রে হস্ত দক্ষিণ” 'অচেতন হস্তকে চেতনের প্যায় সম্বোধন কেন ? তবে 
কি কৰ্ম্মটা ‘এতই গিত "নি অচেতনেরাও তাহার অনুমোদন “করে না৷? 
সা 3:89 8 

তঃ রামচন্দ্র শূরতপাির বধকে সেই ভাষেই নিন লেই জন্ত 

হস্তকে এই কঠোর কর্স্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বলিতেছেন “মৃতস্ত:শিশোদ্ধিজস্ত 
জীবাতবে রিহুজ শূদ্রযুনৌ ক্কুপাণং” অর্থাৎ “হস্ত তুমি ইহা অম্পাদন-কর, ইহা 
গঠিত কৰ্ম্ম হইলেও ইহা হইতে মৃত ত্ৰাহ্মণপুত্ৰ জীবিত হইরে সেও মহালাভ 
অতএব তাহাতে প্রবৃত্ত হও” ৷ আরও এক কথা যখন মন্গুষ্য কৌন গহিত কর্মে 
প্রবৃত্ত হয় তখন সে লানারিধাকাপ্সনিক যুক্তি দ্বারা এ কৰ্ম্মকে অগহিত বলিয়া 
:গ্রুতিপাদন .করিতে .চেষ্টা বৃরে ৷ ইহা একটি মনুষ্য. হৃদয়ের গৃড়.তত্ব+ এ 
ততটা “মৃতন্ত শিশোদ্িজস্ত” ইত্যাদি কথায় কি পরিষ্কুট হইতেছে না? যখন 
“বিপ্রপুজ্রের জীবনের নিমিত্ত আমি এই কর্মে -প্রবৃত্ত' হইতেছি তখন উহা 
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করণীয়” এই ঘুক্তিতেও মনের সন্তোষ হইল না তখন রামচন্দ্র মনে করিলেন 
“ভাল. একরন্ম করিতে আমার এত ভাবনা কেন? আঁমিত নিরপরাধ গর্ভ- 
ভারখিন্না সীতার বিবাঁসনকাঁলে ইহা অপেক্ষা অনেক কঠোর কর্খানুষ্ঠান 
করিয়াছি তখন ত নির্ণতার. পরাঁকাষ্ঠা দেখাইয়াছি-তবে এখন এই শুদ্র 
তপস্বীর বধে এত দয়! কেন?” ও বলিলেন “দক্ষিণ হস্ত তুমিত ছূর্ববহ গর্ভখিন্ন 
সীতার নির্বাসনে. পটু র!মচন্দ্রের গাত্র তোমাঁর আবার দয়! কোথায় বে 
তুমি এই শূদ্রতপন্থির বধে ইতস্ততঃ করিতেহ ?” পাঠক ভাবিয়! দেখুন শেষ 
চরণদ্বয়ে কতদূর মর্ত্রতেদী ক্লেশ, কৃতকর্পদ্বেষ, ও স্বাত্জাবমাননার ভাব 
প্রকাশ হইতেছে ও নদয়োদ্যতখড এই বিশেষণ ও সমস্ত শ্লোক্টা নায়কের 
কতদূর মহান্িভবতা ও কর্তব্যমুথপ্রেক্ষিতার পরিচয়, দিতেছে । এখন বলুন 
দেখি এরূপ নাঁ্বককে ভাল বাঁসিতে হর কিনা? এরূপ নায়কের ছুঃখে কাঁদিতে 
হয় কিন? এপ নাম্রকের পরিতাপে অন্তঃকরণ বিষাদ্পাগরে নিমগ্ন হ্য় কিনা ?. 
যদি হয় তবে এ নায়কের নির্ম্মাতা- কৰিকে কি ধত্্রজালিক বলিব না?. আর 
একটা উদাহরণ, বঙ্গদেশের প্রাচীন-কবি 9৪ গুপ্ত প্রেমের নিয়লিখিত 
ব্ণন! করিয়াছেন। - ৬৪ 

কেবা নিরমিল,, লরি 

নিরমল তার জল - 

'ছুখের মকর, ১. ফিরে নিরন্তর '. 
. প্ৰাণ করে টলয়ল | -. 
শুরুজন জাল! জলের সিহাঁলা 
কুল পানিফল কাটায় সকল 

সলিল বেড়ির! আছে 
কলঙ্ক পাঁনায়, সদা লাঁগে গায় 
ছাকির! খাই লা বদি। 
' অন্তর বাহিরে, কুট কুট করে 
সুখে দুখ দিল! বিধি ॥ 


কি চমৎকার বর্ণনা! সকলেই জানেন যে অকৃত্রিম প্রেম অতি 
১০ | 


নত ১ ' প্রচার “জো্ঠ - 
সুন্দর পদার্থ ও দৈববশে৷ গোপনে সঙ্বটিত হইলে উহাতে নান! আশঙ্কা 
নানা বিন্ন। কিন্তু কর্ন চণ্তীরাসের ন্যায় এ সমস্ত বিদ্ধ ও আশঙ্কা বর্ণনা 
করিতে সক্ষম হইয়াছেন? করজনের সুখ হইতে “কুল পাঁনিফল কটায় 
সকল সলিল বেড়িয়া আছে, কলক্ক-পানার সদা লাগে গায় ছাকিরা খাইলা - 
যদি” ইত্যাদি বিন পংক্তিগুলি নির্গত হয়? কয়জনই বাঁ ছুঃখকে- 
প্রেম-সরোবরে নিয়ত দারিভ্রমণশীল মকর বলিয়| বর্ণনা করিয়া নিজের 
অসাধারণ তত্বদর্শিতাঁর পিরিচয দিতে পারিয়াছেন ?। 5 
পাঠক, আপনার, আঁমার সকলেরই প্রিয় পদার্থ আছে। সকলেরই 
বন্ধু, আত্মীয়, সুহৃদ আছে সকলেই নানী কথায় নানা ভাবে নানা উপায়ে, 
নি ও প্রিয়ত! প্রকাশ করেন__কিন্তু কয়জন বিদ্যাপত্তির স্যায় উহা’ 
করিতে পারিয়াছেন? বিদ্যাপতি এক স্থলে লিখিয়াছেন' 
রে ওঢ়নি পিয়া, ৪ বা! বরিবার ছত্র পিয়া, দরিয়ার নী।৮ পিয়া! 





Dr অর্থাৎ রি ব্যক্তি শীতকালে ওঢ়নি (শীতবন্ত স্বরূপ, গ্রীষ্মকালে বায়ুস্বরূপ; 


বর্ষাকালে ছত্ৰ স্বরূপ ও নুদীতে 'নৌক৷ স্বরূপ ৷ যিনি প্রচণ্ড শীতে অনারৃত- 
গাত্রে অবস্থানের পর ণীতবন্ত পাইয়াছেন, যিনি নির্দাঘে : প্রথর রবিকিরণ- 
তপ্ত হইয়। স্থণীতল সমীৰণ সেবা করিয়াছেন, যিনি বর্ষাকালে মেঘাস্থুসেক- 
দুঃখের পর ছত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন ও যিনি নদীতে জলমগ্ন হইবার 
পর আশ্রয়-তরী লাভ করিয়াছেন তিনিই বলিতে পারেন যে উপরি উক্ত 
বর্ণনা কতদূর হা ও কতদূর মনুষ্য-হৃদয়ের অস্তন্ডলপ্রেক্ষিণী । 
| | - ক্রমশঃ 

ৰ শ্রীরাজেন্র চন্দ্র শাস্ত্রী 





মাসিক সম্বাদ 


হায়দ্রাবাদ একটা “লুটের বিলেত” । বিদ্যাট জানা থাকিলে সেখান 
হইতে কিছু না কিছু হাঁত কর! য়ায়! পামার কোম্পানির বৃভীস্তটা খীরা- 
জান্নে তাঁহারা এ কথা সহজে বুঝিবেন।. তাঁহারা এক ডজন পেপারমেন্ট 
লজেঞ্জেসের দাম ১২০ টাকা, একটা! ময়ূরের দাম ২০০০ টাকা, একটা 
)*দেশালাইয়ের বাক্স ১৩।০ টাকা লইয়াছিলেন।. সেই পামার কোম্পানির 
এ দরুণ এখনও সর হরেশ: রম্বোল্ড_ ষাঁট লক্ষ টাকা দাবি করিতেছেন।, দরিদ্র 
চোঁরেরা জেলে যায়; বড় মানুষ চোরের! পুত্রপৌত্রার্দিকে চোঁরা মালে হুক্‌ 
হকীকৎ দ্বিয়। যায়। এখন পাঁমার কোম্পানি যাঁহী করিয়াছেন আঁবছুল 
হকের মত একজন দেশী মুসলমানের তাহা .সয় কি? সিংহ হইতেছেন 
পৃশুবাঁজ__চাই কি একটা হাতী মারিয়। খাইতে পারেন--তাই বলিয়া কি 
কুকুরের পেটে ঘ্বত হজম হইবে? দেশীয় লোকের দাহেবী মেজাজ, তীহা- 
দের বড় বিপদের কারণ হইয়াছে ।. আবদুল হক নিজামের হোম সেক্রেটরি 
"তিনি যদি ছুই একটা সেকেলে রকম অপরাধ করিতেন, তা নয় পদের 
গুণে মানাইয়া যাইত। কিন্তু অপরাধ গুলা বড় সত্যরকমের হইয়াছে। 
“তাহার প্রথম অপরাধ যে যে ষাট লক্ষ টাকা নিজাম গ্রান্তসীমা রক্ষার্থ 
ভারতগবর্ণমেন্টকে দিবেন বলিয়া! এত হুলস্থল_নিজাম তাহার কিছুই 
জানেন না_-আবছুল হক মিছামিছি ভাঁরতগবর্ণমেন্টকে জানাইরাছেন যে 

* নিজাম আপনাদিগকে এত টাকা দিবেন। তা এ জন্য আমর! আবছুল 
হককে বেশী গালিগালাজ করিতে প্রস্তুত নহি--কেন না খোঁস খবরের 
ঝুটাও ভাল--ভরসা করি কর্তৃপক্ষদিগেরও সেই মত। হুক মহাশয়ের 
দ্বিতীয় অপরাধ, তিনি কতকগুলি দেশী বিলাতী ইংরেজের সঙ্গে ষড়যন্ত্র 
করিয়! নিজামের রাজ্যস্থিত খনি সকলে রাজার যে অধিকার তাহ! নিজামকে 
ফাকি দিয়! লেখাইয়! লইয়াছেন। তৃতীয়, অপরাধ ও সকল খনির লাভ 
ভাগ বাঁটোয়ার! করিয়া লইবার জন্ত একট! কোম্পানি খাঁড়া করিয়! নিজের 
সেয়ারগুলি ফাকি দিয়া আবার নিজামকে বিক্রয় করিয়া ২৪০০০০০ টাঁকা! 
হাত মারিয়াছেন। চতুর্থতঃ একটা উড়ো রেইলওয়ে কোম্পানির হুছুগে 


HEE 


দঃ প্রচার হৈ 


ৃ 
| 
| 
নিজামের আরও কতকষ্লি টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন। এখন এ সকল 
'কথার বিচারের জ জন্ত বিলাতে একটা কমিটি বসিয়াছে 
" কমিটিকেন? আবছুল হুক একটা কীট পতঙ্গের মধ্যে ; তার জন্য আঁবার 
কমিটি কেন? ইংরেজ বাহাদুরের প্রচণ্ড প্রতাপ--ইংরাজ মশা মারিত্বে 
কামান পাতে না। তত্র কি ন! অনেক বড় বড় ইংরেজ নাকি হক্‌ সাহেবের 
বখরাদার, তাই । প্ৰধানতঃ হায়দ্রাবাদের ভূতপূৰ্ব রেসিডেণ্ট কর্ডরি সাহে- 
- বের নামে লোকে ক্লক রটাইতেছে। - কর্দমের সংশ্রবে থাকায় ভারত-৯ 
গবর্ণমেন্টের ফরেন আগিসেও একটু কাদা লাগিয়াছে। কাজেই বৃহ্দ্যাপার 
উপস্থিত। রা দঃ 
এক্ষণে শুনা যাইতেছে হক সাহেব টাকা ফেরত দলিতেছেন ॥ পণ্ড 
. বিশেষের পেটে পচ সমস্রী গেলে এইরূপই ঘটিয়া থাঁকে। কিন্তু কর্ডারি 
| সাহেবের কি হইবে? সিংহ. "যদি এক টুকরা মাংস খাঁইয়াই থাকে তবে কি 





27. হজম হইবে না? আমরা বিলাত হইতে টির নাহি রা 


গোলযোগ দেখিয়া একটা টাকা হাতে করিয়া তাবিতেছেন£_ 


7 কেনা যায মধুরায়, -? নানা a 
টি “মাথে লয়ে বধির পাশোরা। j 
ll _ তোমাঁর'ও টাদ বদন: " কেনা করে দরশন -.. - 


ডি ॥ সবে ভাল--কলকিনী মোরা! : - 
হিল 2% 1 রা 
গবর্ণমেন্টের রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া. যায়, বিগত বর্ষে উর ব্ৰচ্গে * 

৪৯ লক্ষ টাকা আয় এবং .১-কোটী-৪৫ লক্ষ: টাকা ব্যয় হইয়াছে। ব্যয় 
' মোটে ১ কোটী বেশী? ক্রমে. ঘরচের এই টাক! কয়টা কুলান হইয় 
লাভ হইতে আরম্ভ হইবে এমন আশা করা যাইতে পারে, লাট গবর্ণর 
জেনারেল সাহেব.খোদ বুলিয়াছেন। সুতরাং তদ্বিষয়ে আর আমাদের কোন 
সংশয়ই: নাই: তবে তবে (এই খানে. বিলাতী সম্বাদপত্র. ০ Despatch 
হইতে একটু উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম। . 


‘The Dacoits ! are now the absolute masters of the 
village population. The season is passed when our 


troops can ‘undertake field operation ;. the dacoits have এ 


> 
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abundance of ‘guns and ammunition—the villagers are 
66501061595, , The population are in consequence 
fleeing from their home-steads to find. protection in 
the places where British troops are actually quartered. 
The land ‘is. .lying - untilled and Upper Burmab is in 
the clutches of a famine for which the Indian Govern- 
ment is solely and wholly responsible. It is literally 
true that we have at this moment a weaker hold upon 
Upper Burmab than.when our troops. first occupied 
‘Mandalay. We hold ‘just so much ground as our 
troops are encamped upon. Elsewhere where the 
population is not openly rebellious, the villages are 
tenantless and the. fields once cultivated, overgrown 


. with jungle, or transformed into pestileritial swamps. 


Even the sagacity of . Indian  officialism has rarely 
anything quite so black and lamentable as the desola- 


‘tion it has wrought.to Upper Burmah, 


টাকার ত কুলান হইবে-কিন্ত ইহাকেই কি বলে নাক্ষেয়া কড়ি 
দিয়ে ডুৰে পার? A | 

তিব্বতপ্রান্তের গোলযোগ সহজে মিটিল না। নটং দুর্গ ইংরেজে অধিকার 
করার পরেও. তিব্বতীয়র! যুদ্ধ করিতে আদিল--ইংরাজের ছাউনি আক্রমণ 
করিল। তিন ঘণ্টা যুদ্ধের পর তাহারা হুটিয়া যাঁয়__বুদ্ধে তাঁহাদের অনেক 
হতাহত হইয়াছে। এ পক্ষে বণ্টাপিছ একজন মাত্র মরিয়াছে,সম্বাদ আসিয়াছে। 
এ ক্ষুদ্র যুদ্ধে ইংরাজের কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু বিধাতা চিত্রপট খানা! 
আঁকিয়াছেন মন্দ নহে! পূর্ব_মগের ডাকাইতি গ্রাম দাহ) উত্তরে-_ 
তিব্বতের যুদ্ধ; পশ্চিমে_-কাঁবুল বিভ্রাট ও কুসভীতি; দক্ষিণে- সমুদ্রের 
বাত্যা। মধ্যে পর্বতশিখরে নিশান উড়াইয়! মহাঁসিংহ ডাকিতেছেন “মাভৈঃ” 

অথান্ধকারং গিরিগহ্বরানাং দংস্রীময়ুখৈঃ শকলানি কুর্বন্‌ 


_ প্রসন্নচিত্তে ডাকিতেছেন “মাঁভৈঃ ইনকম্‌ ট্যাকস দিও, তেল হুনের মাসুল. 


দিও, ভয় করিও না, কোন চিন্তা নাই” । ব্রঙ্গের ডাকাইতেরাঁও দিলীপের 
তায় বলিতেছে-- রি 5৮ 
“স্‌ ত্বং মদীয়েন শরীরবৃত্তিং দেহেন নির্বর্তয়িতৃং প্রপীদ” ! 


av =. প্রচার - ১. 
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চেষ্টায় আছেন। ইংলঙ্ঁ যদি ইওরোপে রুসিয়ার সঙ্গে ‘মিলিয়া মিশিয়া 
না চলেন, তাহা হইলে ক্লুসিয়া এসিয়ায় ইংরাজ্কে বিরক্ত করিতে ক্রি 
করিবেন না--মধ্য এসিয়য় রুস বলবান। লর্ড রাগুলফ চর্টিল সে দিন 
পার্লামেন্টে ভারতের সীমার সম্বন্ধে বলিয়াছেন “ইউরোপে আমরা রুসের 
সহিত সদ্ব্যবহার রাখিলে (ভারতনীমায় রুদ-উপরবের বড় শঙ্ক থাকিবে না ৷” 
ইহার ভিতর একট! কথা! আছে। ইওরোপে শীঘ্র আগুন লাগিবে; রুসে 
জর্ন্মণে একটা তুমুল যুদ্ধ শী উপস্থিত হইবে. ইংরেজ সে সময় যদি জর্ম্মণ- 
পক্ষ অবলম্বন করেন, তরে রুদ ভারতের দিকে দৃষ্টি করিবেন। অতএব 
প্রভু চর্চিলের কথা সেই প্রাচীন কথাটা মাত্র_“চাচা আপনা বাঁচা” । 


পঞ্জাব ইউনিবর্সিটির ! রেজিষ্টার লার্পেণ্টের কাৰ্য্য অনুসন্ধানের জন্য 
যে কুমিন্দনৰসিয়াছিল--তীহারা ভারত গবর্ণমেণ্টে যে রিপোর্ট করিয়াছেন, 


গুনা যায় রুসিয়া ন! কি মধ্য এসিয়ায় আবার কি গোলযোগ বাধাইবাঁর . 








-তাঁহা নাকি রেজিষ্রার‘সাহেবের অনুকূলে নহে। তা হউক, ডিফেনস্‌ এস- 


সিয়েসন অনুকুল আছেন!।' ভয় কি? বৃহন্নলা সারথি থাঁকিতে বিরাট- 
পুজ্রের ভয় কি? ০০০ শেষ পুরফ্ষারটাও 


রশ্মীন্‌ সমুৎসুজ্য (ততো মহাত্ম৷ রথাঁদবপ্নুত্য বিরাটপুক্রঃ। 
বস্তরান্ত,পাঁদায় মহাঁরথানাং- তুর্ণং পুণঃ স্বং রথমারুরোহ ॥ 








চি প্রদেশটীকে বোত্বাই প্রেসিডেন্সির অধীন ন! রাখিয়া পঞ্জাবের। 
অন্তভূতি করিবার কথা হইয়াছিল। কিন্তু সেদিন হাউস অব কমনস সভায় - 


অগ্ডার সেক্রেটরি বলিয়াছেন এরূপ পরিবর্তন হইবে না। সিন্ধুবাসিরা বোধ 


করি ইহাতে ভ্রক্ষেপও করিবেন না। বিক্রয়ের কথা শুনিয়া গরু বলিয়াছিল 


“আমায় বেচ না বেচ' সানু কথা-_আমার' এখানেও 'ঘাদজল, সেখানেও 
ঘাসজল” l 


হাবড়াপুলে পারাপার হইতে মন্য্যবাজীর আর পয়সা লাগিবে না ! কড়া 


মিউনিসিপাল আইন হইয়া গঙ্গা পারেরও সুবিধা হইল--এখন কলিকাতা 


বাসীরা কি বলেন ? 











৫ fl এ সমালোচন ' 
| ০ Music. চট IL. By Nanda Kumar Mukhopadhyay. 
আমর! এই গ্রন্থ পুনশ্চ সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। “মার্গদেশী সংগীত” 
সম্বন্ধীয় অনেক জ্ঞাতব্য কথ! প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদি হইতে যত্ব এবং 
পরিশ্রমের সহিত সক্কলন করিয়া গ্রন্থকার এই পুস্তকের প্রথম ভাগে সন্গি- 
বিষ্ট করিয়াছেন। দ্বিতীয় ভাগে “দেশী সংগীত” সম্বন্ধে আলোচনা করা 
হইবে। শ্লোকগুলি সংস্কৃত অক্ষরে মুদ্রিত এবং শ্রন্থখানি ইংরাঁজি ভাষায় 
লিখিত হওয়ায় ইহা হিন্দুসংগীত জিজ্ঞাস্থ শিক্ষিত ইংরাঁজের বিশেষ সহায়তা 
করিবে স্থানে স্থানে, ইংরাজি স্বর গ্রামের সহিত আমাদের জ্ুরপ্রণালীর 
সম্বন্ধও দেখান হইয়াছে। নিভাজ ইংরাজি-নবিশ “বাবুও ইচ্ছা! করিলে 
"এই গ্রন্থ হইতে সংগীত সম্বন্ধে অনেক কথা রি পারেন_-সং সত শ্লোক- 
- গুলির ইংরাজি অনুবাদ আছে! :. | 
করষ্ণ-জীবনী | , স্মীর্ভচূড়ামণ্যুপাধিক ' et বিদ্যারত্ব নি 
সম্পাদ্দিত, মুল্য ৯২. এক টাকা। ' অন্ুক্রমণিকায় গ্রন্থকার প্রকাশ করিয়াঁ 
» ছেন যে, তীহার দেশের লোক এখনও কষ্ণচরিত্র বুঝিবাঁর উপযুক্ত হন নাই । 
তবে অনেক লেখক না কি এখন. ইহাকে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে আনিয়া 
ফেলিতেছেন, কাজেই তাহার আর চুপ করিয়া থাকা ভাল দেখায় না। 
এই গ্রন্থে কৃষ্ণের জন্মগ্রহণ এবং শকটভঞ্জন, পূতনাবধ, ' ননীচুরি, বস্ত্রহরণ 
ইত্যাঁকাঁর অলৌকিক ও.অসাধাঁরণ ঘটন1. হইতে সবর্গারোহণ- পর্যযত্ত সমস্ত 
কথা বিবরিত হইয়াছে । তত্ভিন্ন, মহাঁভাঁরতীয় কৃষ্ণের সমালোচনা, কৃষ্ণ কি 
পূৰ্ণবহ্ম, কৃষ্ণ ধর্মপ্রবক্তা, তাঁহার ব্রহ্মত্বের প্রতিবাদ, নরনারায়ণ ধষি, আদর্শ 
মহাপুরুষ, ভগবদ্গীতা, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, সন্যাস বা মোক্ষযৌগ, এই 
- কল বিষয়ের সমালোঁচন! আঁছে। কৃষ্ণ ইহাতে যোগাচার্য্য স্বরূপ প্রতিপন্ন 
হইয়াছেন। কৃষ্ণতত্ব জিজ্ঞাস্থ ইহ! পাঠ করিতে পারেন। গ্রন্থকার “চূড়ামন্্য- 
পাধ্ধিক” হইলেও, সকল সময়ে সেকেলে বামন পণ্ডিতের মত গ্রন্থ লিখেন 
নাই। গ্রন্থকার বিবেচনা করেন, তাহার প্রবন্ধ স্বাধীন ভাবে লিখিত 
হইয়াছে। কাঁজটা আজ কাল বড় দুষ্কর - 


i 
| A 
| প্রচার হৈ 


শ্রীমতী কিরণশনী বন্থুর নাম বন্ধবর্গের স্মরণার্থ এই. ক্ষুদ্র পুস্তক 
লিখিত হইল--পুস্তকের নাম এই ৷ শ্রীভবেন্্রনাথ বঙ্থ প্রণীত, ভবানীপুর 
পার্থিব যন্ত্রে মুদ্রিত। ঈদৃশ গ্রন্থের সমালোচন| করা অন্তুচিত। কেন না, 
ইহা মন্দ হইলেও ভাল || তৰে ইহা বলা যাইতে পারে, যে এপ গ্রন্থ 
বন্ধুমধ্যে প্রচারই ভাল। । LEE 
__ উন্মাদ মন। শরীগেশচ্র বহ ছারা একাপিত, মূল্য" আনা মাত্ৰ ৷ 
উপরিউক্ত পুস্তকের উল যাহা, -ইহারও তাহাই-_কেবন বেশির ভাগ 
ইহা বাঁজারে কিনিতেও পাওয়া যাইবে। .-. 

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎ্দক ] চিকিৎস! সন্বন্ধীয় মাসিক পত্র ও 
সমালোচনা--২য় খণ্ড, 1€ম্‌ সংখ্যা। শ্রীব্রজেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এল, 
এম, এস, রীপ্রতাগতন্ত মজুমদার এল, এম এস, ও ্রীজগদীশচন্্র লাহিড়ী, 

কর্তৃক সম্পাঁদিত। আজ! কালকার বাজে গ্রন্থের অপেক্ষা ইহার বিষয় ও 
হি ইহা আরিবষিরা দিতে হবে ন! - আমরা নাঁটক,, নবেল" 
ও রঙ্গরদের অপেক্ষা এ স্কুল গ্র্থ মন্দ হইলেও ভাল বলি। 
লঘু ভূগোল । ীদীননাথ চৌধুরী পরব, ল্য /* আনা। বাঙ্গালা 
ভূগোল যেমন হইয়া থাকে, তেমনই হইয়াছে।- বালকদিগের রি | 
আসিতে পাঁরে। Ml 

মোহ-মুষ্টারঃ | ীর্গাদাস রায় কৃত বাঙ্গালা, হিন্দী ও ইংরাজি . 
অনুবাদ.সমেত, মূল্য /১ আঁনা। সংস্কৃত মোহমুদগরের যোলটা. শ্লোক 
বড় সুন্দর__ইহা অনেক! সংস্কৃতান্থরাগীর কণ্ঠস্থ আছে। দুর্গাদাস বাবু 
তাহারই বাঙ্গালা ও হিন্দী পদ্যে এবং ইংরাজি গদ্যে অন্থবাদ - সম্পন্ন 
করিয়াছেন। বাঙ্গাল! অন্তুবাদটাও গদ্য হইলে ভাল হইত। মোহ-মুদ্গরের 
যে মধুময় লালিত্য, তা! সংস্কৃত ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় পদ্যে রাখা 
বায় না। - 
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, £র্ধখণ্ড] . . ১২৯৫ [৩য় সংখ্য 
 শ্রীমভগবদশীত। ৮০. 
| ০ (পুর্ধপ্রকাশিতের পর) | 
এ নৈনৎ, ছিন্দস্তি শল্ত্াণি নৈনং দহতি পাঁবক 
". চৈনং ক্রেদয়ন্তযাপো! ন শোষয়তি দা {২৩ | 
| গিকা | 


এই (আম্মা) অস্ত্রে কাটে না, আগুনে গুড়ে না, জলে ভিজে না, এবং 
বাতাসে গুকায় নাঁ। ২৩। 
আত্মা নিরবয়ব, এই জন্ত অন্ত্রাদির অতীত । রঃ 
অচ্ছেদ্যোহয়মদাহোইয়মক্লেছ্ধোংশোষ্য এব ট। 
' নিত্যঃ বর্ধগতঃ স্থাণুরচলেহিয়ং সনাঁতনঃ | 
. অব্যক্তোহয়মচিস্ত্যোহয়মবিকার্যোহয়মুচ্যতে | ২৪ ॥ 
ইনি ছেদনীয় নহেন, দহনীয় নহেন, ক্রেদনীয়-নহেন, এবং শোষণীয় 


‘নহেন। (ইনি) নিত্য, স্বগত, স্থাণু, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, চি 
অবিকার্য্য, বলিয়া কথিত হন। ২৪। 
* স্থাণু, অর্থাৎ স্থিরস্বভাঁব। অচল--পুর্ধরূপ অপরিত্যাগী ৷ সনাতন-- 
রি অনাদি । অব্যক্ত- চক্ষ্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবিষয়। অচিন্ত্য--মনের 
"_ অবিষর। অৱ্িকাৰ্য্য--কৰ্ম্মেক্জ্ৰিয়ের অবিষয়। 


৮২ প্রচার আঁষ/” 

শঙ্কর এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ করেন। আত্ম অচ্ছেদ্য, ইত্যাদি, এজন্য 
আত্মা নিত্য; নিত্য, এজন্য সর্বগত; সর্ধগত, এজন্ত স্থিরস্বভাব ১ স্থিরস্বভাব, 
এজন্য অচল; অচল, এজন্য সনাতন, ইত্যাদি | - 


তন্মার্দেবং বিদি ত্বৈনৎ নানুশো়িতুমর্থনি ॥ ২৫ ॥ 
অতএব ইহাকে এইরূপ জানিয়া, শোঁক" করিও নাঁ। 


- . তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনংক্ছ শোচিতুমর্থরি | ২৬॥ -) 

আর যদি ইহা তুমি মনে কর, আত্ম! সর্বদাই জন্মে, সর্বদা মরে, তথাপি. 
হে মহাবাহো! ইহার জন্য শোক করিও না। ২৬। 

কেন তথাপি শোক করিবে ন? শঙ্কর ব্লেন, মৃত্যু অব্ঠস্তাৰী বলিয়া। 

_ পরশ্লোকেও সেই কথা আছে। : কিন্তু পরশ্লোকে, “্রবং জন্ম মৃতস্ত চ” 

এই বাক্যে আত্মার অবিনাশিতাও স্থচিত হইতেছে। তাহ! হইলে আর, 

আত্মার বিনাশ .শ্বীকাঁর. করা হইল-কৈ? এবং নূতন কথাই রা কি হইল? 

এই জন্ত শ্রধর আর এক প্রকার বুঝাইরাছেন। তিনি বলেন, ষে আত্মাও 


অথ চৈনং নিত্যজাতৎ নিত্যং বাঁ মন্তৰে স্বৃতম্‌ । = 


চৰ 


যদি মুরিল, ত তাহা হইলে তোমাকেও আর গাপপুণ্যের * ফলভাগী হইতে হইবে এ 


না তবে আর দুঃখের বিষয় কি? | ১2 
কেন তথাপি শোক করিবে না, তাহা পরযোকে বল! হইজেছে। রা 


জীতন্ত হি প্রবে। ত্যুপ্তবৎ জন্ম স্তস্য চ. .. 
তন্মাদ্ণরিহার্য্যের্থে ন ত্বং শ্োচিতুমর্থরি ॥ ২৭ 


যে জন্মে, সে অবশ্য মরে ১ ে মরে, সে অব্য অক হার 
[অপরিহাধ্্য,-তাহাতে শোক করিও-না। ২৭1... -- ই 

আত্মার, অবিনাঁশিতা . গীতাকারের 'হাঁড়ে হাঁড়ে প্রবেশ, কৰিয়া 
Eh বা মন্যসে মৃতম্‌ ” বলিয়া মানিয়া, নইয়াও, উত্তরে আবার বলিতেছেন, 
-*-্রুবং জন্ম মৃতস্ত চ!” - যদি মরিলে আবার . অবশ্য :জন্মিবে, তবে আত্ম! 


= 








*“ নৈবং” পাঁঠান্তর। ; 


৮... অমভগবদীতা ৮ 
* অবশ্য অবিনাশী, “নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্‌ ” বল! আর খাঁটে না। তবে» 
শ্ীধরের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে.এ আপত্তি উপস্থিত হয় না।. : 


অব্যক্তাদীনি ভুতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত !। : 

অব্যক্তনিধনান্যেব তত্ৰ কা পরিদেবনা ! ২৮ ॥ 
' জীবদকল আদিতে অব্যক্ত, (কেবল) মধ্যে ব্যক্ত, ( আঁবাঁর) নিধনে, 
+ অব্যক্ত ; সেখানে শোকবিলাপ কি ?। ২৮। 
| অব্যক্ত শব্দের অর্থ পূর্বে বল! হইয়াছে। শঙ্কর অর্থ করেন, * অব্যক্তম- 
' দর্শনমন্তুপলবির্ষেষাং ভূতানাঁং ” অর্থাৎ যে ( ৰে অবস্থায় ) ভূত সকলের দর্শন 
বা উপলব্ধি নাই। শ্রীধর অর্থ করেন, “ অব্যক্তং প্রধান তদেবাদি উত্পপ্তেঃ: 
পর্বরূপম্‌।” অর্থাৎ ভূত সকল উৎপত্তির পূর্ব কারণ রূপে অব্যক্ত থাকে: 
অপর সকলে কেহ শ্রীধরের, কেহ্‌ শঙ্করের অন্বর্তা হইয়াছেন শঙ্করের, 
অর্থ গ্রহণ করিলেই অর্থ সহজে বুঝা যায়। . . . 

. শ্লোকের অর্থ এই যে, যেখানে জীব সকল, আঁদিতে অর্থাৎ, জন্মের পূর্বে 
চক্ষুরাদির অতীত ছিল; কেবল মধ্যে দিনকত' জন্মগ্রহণ করিয়া ব্যক্তরূপ' 
হইছিল, শে শেষে মৃত্যুর পর আবার চক্ষুরাদির অতীত হইবে, তখন আর: 
- তজ্জন্ত শৌক করিব কেন? « প্রতিবদধস্ত স্বপনদৃষ্টবস্তমিব শোঁকো ন যুজ্যতে? 
(আনন্দৰ্গিরি)--ঘুম ভাঙ্গিলে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর স্যাঁয় জীবের জন্, শোক, অনুচিত 
এখানেও আত্মার অবিনাশিত্ববাদ জাজল্যমান এ 


আশ্দৰ্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন 
মাশ্চয্যবদ্দতি তথৈব চান্যঃ। 
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্তঃ শৃণোতি 
শ্রুত্থাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ | ২৯ | 
. এই (আত্ম) কে কেহ আশ্চৰ্ধ্যবৎ দেখেন ; কেহ ইহাকে আঁশ্চর্য্যবৎ' 
বলেন.; কেহ ইহাঁকে আশ্চর্য্যবৎ শুনিয়া থাকেন.) শুনিয়াও কেহ ইহাকে ' 
জানিতে. পাঁরিলেন না। ২৯। | 
. এই শ্লোকের অভিপ্রায় এই । - আত্ম!  অবিনাদী হইলেও পণ্ডিতেরাও" 


৮৪: + প্রচার আৰাম 


মৃত ব্যক্তির জন্য শৌক করিয়া থাকেন বটে। . কিন্তু তাঁহার কাঁরণ এই, যে. 
তাহারাও প্রকৃত আত্মতত্ব অবগত নহেন। আত্মা তাঁহাদের নিকট বিস্ময়ের 
বিষয় মাত্র_তীহারা আশ্চর্য বিবেচনা, করেন। আত্মার ছুজ্ঞের়িতাবশতঃ 
সকলের এই ল্রান্তি। 

এ কথাতে এই আপত্তি হইতে পারে, থে “আত্মা অবিনাশী, »"-এবং 
“ইিীদির অবিষয়” এই সকল কথাতে এমন কিছু নাই যে পত্তিতেও 
বুঝিতে পারে না! কিন্তু ভগবছুক্তির উদ্দেষ্য কেবল হুর্কোধ্যতা প্রতিপাদন * 
করা নহে। আমরা আত্মার অবিনাশিতা বুঝিতে পারিলেও, কথাটা আমা- 
দের হৃদয়ে বড় প্রবেশ করে না।'" তদ্দিষয়ক যে বিশ্বাস, তাহা. আমাদের . 
সমস্ত জীবন শাসিত করে না। এই বিশ্বাসকে আমরা একটা সর্বদা-জাজল্য- 
মান, জীবন্ত, বা দরে-প্রদ্কুিত-্যাপোরে পরিণত কেরি না। ব্যাং 
তগবদুক্তির উদ্দেশ্তা। : :" 

. দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ৎ দেহে সৰ্কস্ত ভারত! ৷ 
- তন্মাৎ সর্কাণি ভূতাঁনি ন তং শোচিতুমর্থসি | ৩০ ॥... 
' হে ভারত! সকলের দেহে, আত্মা নিত্য ও. অবধ্য।. অতএব রি | 
সকলের জন্য তোমার শৌক করা উচিত নহে। ৩০। 
আত্মার অবিনাশিতা বন্ধে বাহা কথিত হইল, এই শ্লোক তাহার, 
উপসংহার, . 
শ্যধর্শামপি চাবেক্ষ্য'ন বিকম্পিতুমর্নি । 
ধৰ্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছে।রো হস্যৎ ক্ষত্রিয়স্ত ন বিদ্যতে ॥ ৩১ ॥ 
স্বধৰ্ম্ম প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, ভীত হুইও না। বত অপেক্ষা যর 
পক্ষে শ্রেয়: আর নাই। ৩১। 

এক্ষণে ১১ ও ২২. শবে টাকার বাবার বলা গিয়াছে তাহা স্মরণ করিতে 
হইবে। স্বধৰ্ম্ম কি, তাঁহ!- পূর্বে বলিয়াছি। ক্ষত্রিয় অর্থাৎ যুদ্ধব্যবসারীর 
: স্বধর্-_যুদ্ধ।, কিন্তু যোদ্ধার স্বধৰ্ম্ম বুদ্ধ বলিয়া; যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলেই -. 
যে যোদ্ধাকে তাহাঁতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে এমন নহে। .অনেক সময়ে যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হওয়া। যোদ্ধার পক্ষে অধর্ণ।।.. অনেক. রাজা পরস্বাপহরণ..জস্তই যুদ্ধ 


১. A. " গরীমন্ভগবদগীত! ৮৫ 


* করেন। তাদৃশ যুদ্ধ প্রবৃত্ত হওয়া ধর্ম্মানুমত নহে। কিন্ত যে যুদ্ধব্যবসা্বী, 
মনুষ্যস্মাজের দোষে তাহাকে তাহাতেও প্রবৃত্ত হইতে হয়। যোদ্ুগণ 
রাজু! বা সেনাপতির আজ্তান্থবর্তী। তাঁহাদের আজ্ঞামত যুদ্ধ করিতে, অধীন 
যোছৃমাত্রেই বাধ্য। কিন্তু সে অবস্থায় যুদ্ধ করিলেও তীহাঁরা পরস্বাপহরণ 
ইত্যাদি পাপের অংগী হয়েন। এই অধৰ্ম্ম যুদ্ধই অনেক। যোদ্ধা তাহা 
হইতে কোনরপে নিষ্কৃতি পান না। ভীক্মের ন্যায় পরমধার্ন্িক ব্যক্তিরও 

-*অন্দাসত্ববশতঃ ছুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক অধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার কথা 

_ এই মহাভারতেই আঁছে। ইউরোপীয় সৈন্য মধ্যে খুজিলে ভীগ্মের অবস্থা- 

* পন্ন লোক সহস্র সহস্ৰ পাওয়! যাইবে । অতএব যোদ্ধার এই মহৎ দুর্ভাগ্য 
যে স্বধৰ্ম্ম পালন করিতে গিয়া, অনেক সময়েই অধৰ্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। 
ধার্শিক যোদ্ধা ইহাকে মহদ্দ্ঃখ বিবেচনা .করেন। কিন্তু ধরশযুদ্ধও আছে। 
আত্মরক্ষা» স্বজন রক্ষা সমাজ রক্ষা, দেশ রক্ষা, সমস্ত প্রজার রক্ষা, ধর্ম্মরক্ষার 
= জন্তও যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এইরপ যুদ্ধে যোদ্ধার অধর্ম্ম সঞ্চয় না. হইয়া, পরম - 
ধৰ্ম্ম সঞ্চয় হয়। এখানে কেবল স্বধৰ্ম্ম পালন নহে, তাহার সঙ্গে অনস্ত পুণ্য 
সঞ্চয়। এরূপ ধর্ম যুদ্ধ যে যোদ্ধার অনৃষ্টে ঘটে, সে পরম ভাগ্যবান্। 

- অক্ঞুনের সেই সময় উপস্থিত। এরূপ যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি পরম. অধর্ম্ম--অনর্থক 

+* ত্বধৰ্ন্মপরিত্যাগ । অর্জুন সেই অনর্থক স্বধর্ম্মপরিত্যাগরপ ঘোরতর অধর্মে 
প্রবৃত্ত । ইহার কারণ আর কিছু নহে। কেবল স্বজনাদি নিধনের ভয়। সেই 
ভয়ে ভীত শোকাকুল বা মুগ্ধ হইবার .কোন কাঁরণ নাই, নাহা ভগবান 

*' বুঝাইলেন ; বুঝাইলেন যে কেহ মরিবে না__কেন না দেহী অমর! যাইবে 
কেবল শূষ্যদেহ কিন্তু সেটা ত জীর্ণ বস্ত্র মাত্র। অতএব স্বজনবধাশঙ্কায় 
ভীত হইয়া! স্বধৰ্ম্মে উপেক্ষা অকর্তব্য। এই ধৰ্ম্যযুদ্ধের মত এমন মঙ্গলময় 
ব্যাপার ক্ষত্িয়ের আর ঘটে না। ইহাই শ্লোকার্থ। | 


যদৃচছয়া চোপপন্নং বর্গবারমপা্বতৎ । | 
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদ্বশম্‌ ॥ ৩২ ॥ 


মুক্ত স্বৰ্গদ্বার স্বরূপ ঈদৃশ যুদ্ধ, আপন! হইতে যাহা উপস্থিত হইয়াছে, 
সুখী ক্ষত্রিয়েরাই ইহা, লাভ করিয়া থাকে ।৩২। ...- 


৮৬, '. প্রচার: -- ' আবার 
অথচেত্ব মিম ধৰ্ম্ম্যং নংগ্রামৎ ন করিষ্যনি 1 7 * 
ততঃ স্বধৰ্ম্ম কীত্তিগ্চ হিত্বা পাঁপমবাপ্যপি ॥ ৩৩ | | 

আর যদ্দি তুমি এই ধর্ন্য যুদ্ধ না কর, তবে স্বধৰ্ম্ম এবং কীৰ্তি পরিত্যাগে' 

পাঁপযুক্ত ৪০ | ৩৩। | . 

, ৩৯ শ্রোকের টীকায় যাহা লেখা গিয়াছে, তাহাতেই, এই ই ছুই শ্লোকের, 

তাৎপৰ্য স্পষ্ট বুঝা ফহিবে ॥ | 
অকীর্ডিবণপি ভূভানি কথয়িষ্যন্তি তেহব্যয়াম্‌ ৷ 

 অস্তাবিতত্য চাক িৰ্মরণাদতিরিচাতে ॥ ৩৪॥ 

লোকে তোমার চিরস্থায়ী অকীর্ভি ঘোষণ! করিবে। সমর্থ ব্যক্তিরু 
অকীন্তির অপেক্ষা: মৃত্যু ভাল। ৩৪1. রি, 
| ভয়াত্রণাদুপরতৎ মংত্যন্তে ত্বাং মহাঁরথাঃ ॥ 
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো তুত্বা.যাস্তসি লাঁঘবম্‌॥ ৩৪৫, 
" মহারগগণ মনে'করিবেন, তুমি ভয়ে রণ হইতে বিরত হইলে 1 বাহানা 

তোমাকে ৰহমান করেন, ওহ বিলের বিকট ভু নয প্রাপ্ত হইবে । ৩৫. 
অবাচ্য বাঁদাংশ্চ- বসুন বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ |: 

টি নিহত সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিমূ ॥ ৩৬ ॥ 

'' তোমার শক্রুগণ তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিবে ও অনেক অবাচ্য কথা, রর 

বলিবে। ‘তারপর অধিক ছুঃখ আর কি আছে। ৩৬। .. 

হতো বা প্রাপ্যনি স্বরগৎ জিত্বা বা ভোক্ষ্যনে-মহীম্‌ J 
তন্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় ক্লুতনিশ্চয়ঃ ॥৩৭ | 
হত হইলে স্বৰ্গ পাইবে। জয়ী হইলে পৃথিবী ভে ভোগ করিবে। অতএব, 

হে কৌন্তেয়! যুদ্ধে ক্ৃতনিশ্চয হইয়া উত্থান কর। ৩৭। 

৩৪ । ৩৫। ৩৬ড'। ৩৭, এই চারিটি শ্লোক কি' প্রকারে এখানে আসিল, 
তাঁহা রুঝা যায় ন! ৷. এই চারিটি. শ্লোক গীতার অযোগ্য । গীতায় ধর্ম 
প্রসঙ্গ আছে, এবং দার্শনিক তত্ব ও আছে: - এই চাঁরিটি শ্লোকের.. বিষয় না" 


২০) ১২৯৫ - শৰীযন্ভণবদদী ত | ৮৭ 


= ধর্ম, না দার্শনিক তত্ব! - ইহাতে বিষয়ী লোকে যে.. অপাঁর- শ্রদ্ধেয় কথা. 
সচরাচর উপদেশ স্বরূপ ব্যবহার করে,” তাহা! ভিন্ন আর কিছু নাই। ইহা 
ঘোরতর স্থার্থবাঁদে পূর্ণ, তাহ! ভিন্ন আঁর কিছুই নহে *: 
৩৩শ স্নৌক “পৰ্য্যন্ত ভগবান্‌ অর্জুনকে আত্মতত্ব -সন্বন্বীয় পরম পনির 
উপদেশ দিলেন। -৩৮ শ্লোক হইতে” আঁবার জ্ঞান ও কর্ম সম্বন্ধীয় পরম 
পবিত্র উপদেশ আর্ত হইবে।- : এই চারিটি শ্লোকের সঙ্গে; দুইয়ের একেরও 
ba প্রকার সম্বন্ধ নাই.। "তৎপরিবর্ভে লোক-নিন্দা-ভয় প্রদর্শিত হইতেছে। 
বল! বাহুল্য, যে. লোক-নিন্দা-ভয়-কোঁন প্রকার ধৰ্ম্ম নহে। সত্য বটে 
সমাজ সরুলে ধৰ্ম্ম. এতই দুর্কল, যে-অনেক সময়ে লোক-নিন্দা- 
ভয়ই ধর্ম্মের স্থান অধিকার করে: অনেক চোর, চৌর্য্যে ইচ্ছুক -হইয়াও 
"কেবল লোকনিন্দ। ভয়ে চুরি করে না) অনেক পারদারিক 'লোকনিন্দা 
ভয়েই শাসিত থাকে । তাহা হইলেও ইহা ধৰ্ম্ম হইল না) পিতলকে গিল্টি 
__ করিলে দুই চারি দিন সোন! বলিয়া চালান যায় বটে, কিন্তু তাহ! বলিয়া 
পিতল সোনা হয়-না। পক্ষান্তরে এই, লোকনিন্দ বহুতর পাপের কারণ। 
আজিকার দিনে হিন্দুসমাজের অ্রণহত্যা ও স্্রীহত্যা অনেকই এই লোক- 
এ নিন্দায় [হইতেই উৎপন্ন। এক সর্ময়ে-ফরাসীর দেশে উচ্চ শ্রেণীর লোকের 
* মধ্যে 'পারদারিকতীর-অভাবই নিন্দার কারণ ছিল।. সিয়াপোষ কাঁফরদ্িগের 
মধ্যে, যে একজনও মুসলমানের মাথা কাটে নাই, অর্থাৎ যে নরঘাতী নহে, 
সে. সমাজে নিন্দিত-_তাহার-বিবাহ-হয় ন!! -সকল সম্মাজেরই সহজ ---- 
_ সহস্র পাপ লোক-নিন্দা-ভয় হইতেই উৎপন্ন; কেন না সাধারণ লোক.. 
নির্বোধ, যাহা ভাল তাহারও নিন্দা করিয়া থাকে । লোকে যাহা ভাল বলে 
মনুষ্য এখন. তাঁহারই অন্বেষণ করে -বলিয়াই, মন্ুষ্যের ধর্ম্মাচরণে অবসর বা 
তত্প্রতি মনোযোগ নাই'। - লোকনিন্দ! ভয়ে অনেকে যে ধর্ম্মাচ্রণ করিতে, 
পারে না, এবং, ধর্মীচরণে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে অসার লোকে _লোক-নিন্দী-ভয় 
প্রদর্শন করে, ইহা সচরাঁচর দেখা গিয়া থাঁকে। যে লোঁক-নিন্দা-ভয়ে যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত, সে সাক্ষাৎ নরপিশাচ। '-ভগবান্-স্বয়ং যে. অজ্জুনকে সেই. মহাঁপাঁপে 
উিপদিষ্ট করিবেন, ইহা সম্ভব নহে।..-কোন-জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তিই ইহ! ঈশ্বরোক্তি 
বলিয়া গ্রহন করিবেন না. ইহা! গীতাঁকাঁরের নিজের কথা. বলিয়াও গ্রহণ 


৮৮ প্রচার আষাঢ় /- 
করিতে পাঁরা যায় না; কেন না! ঈতাঁকাঁর যেই হউন, তিনি পরম জ্ঞানী এবং = 
ভগবদ্ধর্ম্ে সুদীক্ষিত ; এরূপ পপৌঁক্তি তাহা হইতেও সম্ভবে না। যদ্ধি 
কেহ বলেন, যে এই শ্লোক চারিটি প্রক্িপ্ত, তবে তাহাকে স্বীকার করিতে 
হইবে, যে ইহা শর্করের পর প্রপ্ষিস্ত হইয়াছে। শঙ্কর এই কয় শ্লোককে 
“লৌকিক ন্যায়” বলিয়াছেন । স্বর গ্রীণ যদি “লৌকিক স্তায়” পরিত্যাগ না 
করিবেন, তবে আর দীড়াই কোথায়! যাহাই হউক লোকনিন্দার কথার 
পাৱ, ও পৃথিবী ভোগের কথার পরেই “এষাতেহভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিযোগেঃ*_ 
ইত্যাদি কথা অসংলগ্ন বোধ হয় বটে। - অতএব যাহারা এই চারিটি শ্লোক « 
প্রক্ষিপ্ত বলিবেন, তাঁহাদের সঙ্গে জাঁমরা বিবাদ করিতে ইচ্ছুক নহি। 

বলিতে কেবল বাকি আছে, যে যদিও ৩৭শ শ্লেটকে লোক-নিন্দা-ভগ়ন 
দেখান নাই, তথাপি ইহ! স্বার্থবাদ পরিপূর্ণ। স্বর্গ বা রাজ্যের প্রলোভন 
দেখাইয়া ধৰ্ম্মে প্রবৃত্ত করা, আর ছেলেকে মিঠাই দিব বলিয়া সৎকর্ম প্রবৃত্ত 
করা, তুল্য কথা। উভয়ই নিকষ স্বার্থপরতার উত্তেজনা মাত্র। নি 


সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ ৷, 
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নেবং পাপমরাপ্ন্যনি | ৩৮॥ 


অতএব, সুখহুঃখ লাভালাভ জয়পরাঁজয় তুল্যজ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থ, উদ্যুক্ত ff 
হও। নচেৎ পাপযুক্ত হইবে। ৩৮ 1 

যুদ্ধই "যদি, স্বধৰ্ম্ম, অতএব অপরিহার্য, তবে তাঁহাতে সুখ দুঃখ, লাভালাভ 
জয় পরাজয়, সমান জ্ঞান করিয়া শরহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে, কেনন! $ 
" ফুল যাহাই হউক, যাহা অনুষ্ঠেয় তাহা অবশ্য কর্তব্য-_করিলে সুখ হইবে কি 
ছুঃখ হইবে, লাভ হইবে কি অলাভ হুইবে, ইহ বিবেচনা! কর! কর্তব্য নহে। 
ইহাই পশ্চাৎ কৰ্ম্মযোগ বলিয়| কথিত হইয়াছে। যথা 


সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোঁ ভুত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে । ৪৮। 
পাঠক দেখিবেন, ৩৭শ শ্লোকের পর আঁবাঁর স্থর ফিরিয়াছে। এখন 


. যথাৰ্থ ভগবদগীতার মহিমাময় শব্দ পাওয়া যাইতেছে। এই যথার্থ কৃষ্ণের 
ংশীরব। ৩৪-৩৭শ শ্লোক ও ৩৮শ লোকে কত প্রভেদ ! 


১২৯২ - ৯৯ 
কবি ও কাব্য 
| (পুর্বপ্রকাশিতের পর) ূ 
অনেকেই দীর্ঘপ্রবাসাগত পতির প্রতি ন্তস্ত পতিপ্রাণা. রমণীর সাকাঁজ্ দৃষ্টি 
অবলোকন করিয়াছেন, কিন্তু কয়জন গু দৃষ্টিকে ভবভূতির স্যার বর্ণনা করিতে 
মনেও ষমর্থ হইয়াছেন ? 
বিনুলিতমতিপুরৈর্বাম্পমানন্দমশোক 
প্রভবমবস্থজন্তী তৃষ্ণয়োত্তানদীর্ঘা। - 
স্বপয়তি হৃদয়েশং স্নেহনিষ্যন্দিনী তে 
ধবলবহুলমুগ্ধ দগ্ধকুল্যেব দৃষ্টিঃ॥ 

. উত্তরচরিত নাটকে দীর্ঘকালের পর দগুকাঁরণ্যে শূদ্রকবধার্থ আঁগত 
-বরামচন্দ্রকে দেখিয়! সীতাদেবী তাঁহাকে সঙ্গেহ, সদয়, সাঁকাজ্ক ও সতৃষ্ণ ভাবে 
অবলোকন করিতেছেন। কবি তমসাঁর মুখে উপরিউক্ত ভাঁবে সেই 
অবলোঁকন বর্ণনা করিতেছেন। . দুর্ভাগ্যবশতঃ দেববাঁরী সংস্কৃত ব্যতীত অন্য 
, কোনও ভাষাতেই: এরূপ গুঢ় হইতেও গুঢ়তর ভাব প্রকাশের উপাঁয় নাই, 
সুতরাং আমরা অসংস্কৃতজ্ঞ পাঠককে এই অসমুদ্রোখিত অমৃতের আস্বাদনে 

সম্পূর্ণ সাহায্য করিতে পরিলাঁম না। 
শ্লোকটির অনুবাদ এই ₹_- | 
প্রবলবেগে যুগপৎ আনন্দ ও শৌকোডব বাপমোক্ষকারি, তৃষ্ণাপ্রযুক্ত 
দীর্ঘবিস্ফীরিত, শ্নেহক্ষরণশীল, ধবল ও অত্যন্ত মুগ্ধ তোমার দৃষ্টি (নেত্র ) দুগ্ধ" 
নদীর স্তাঁয় প্রাণেশ্বরকে স্গপিত করিতেছে । পাঠক দেখুন, এস্কলে মহাকবি 
ভবভূতি সপয়তি, নেহনিয্যন্দিনী ও ভুগ্ধকুল্যেব এই করেকটি কথ! প্রয়োগ 
করিয়া কিরূপ অসাধারণ কবিত্বশক্তির পরিচয় দিরাঁছেন। পাঠক, একবার 
ভাবুন দেখি, দৃষ্টি প্রাণেশ্বরকে স্নাত করাইতেছে, এই কয়েকটি কথায় কত গৃঢ় 
ভাব নিহিত রহিয়াছে। 
পাঠক এখন মনে করুন, প্রবন্ধের প্রথমে যে প্রাকৃত শ্রেকটি লিখিত 
“হইয়াছে উহ্থাতে “দাবেদি ভূঅণমণ্ডলং অগ্নং বিঅ” অর্থাৎ “দর্শয়তি ভুবন-. 
‘5১২ 
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মণ্ডল অন্যর্দিব” এই কথাটি আঁছে, অর্থাৎ যিনি ভূবনমণ্ড্ল অন্য প্রকার * 
করিয়াই যেন দেখান এইরূপ কথা আছে। তাঁহার অর্থ এই যে কবিজগঞ্চ 
প্রাককৃতিকজগণ্খ হইতে ভিন্ন বলিয়। প্রতীয়মান হইলেও বাস্তবিক ভিন্ন নহে? 
ফল কথ! এই যে, কবি স্বীয় অসার্ণীরণ প্রতিভা বলে বাহা ও আন্তর জগতের 
পদদার্থগত অতি নিপুণবুদ্ধিগ্রাহ গুড় শাশ্বত সম্বন্ধ আবিষ্কার করেন ও 
ও সন্বন্ধ-বলেই সুপরিজ্ঞাত পদার্থকেও অপরিজ্ঞীতবত, অসুন্দরকেও স্থন্দরবৎ 
ও অসম্পূর্ণকেও সম্পূর্ণবৎ প্রতীয়মান করিতে পাঁরেন। কবির হৃদয় মেহময় 
আমাদের প্েহ, মমতা সমস্তই প্রায় চেতনে নিবদ্ধ। চেতনের মধ্যেও _ 
আবার সকল চেতনে নহে, যাঁহারা আমাদের স্বজাতি, স্বশ্রেণী ও আত্মীর 
তাঁহাঁদেরই আমর অধিক ভালবাসি ; কিন্ত- কবি সকল জগৎকেই অবিশেষে 
ভালবাসেন । তাঁহার সম্বন্ধে সকল পদার্থই সজীব, সকল পদার্থ ই সুন্দর ও 
সকল পদার্থই ভালবাসার যোগ্য । বৃক্ষ-লতা-গুল্মাদিও তাহার বন্ধু, * 
কঠোর প্রস্তর, বজাঁদির সহিতও তাঁহার “ভাব” আঁছে। তাহারাও তাহার 
দুঃখে কাঁদে । তিনি একটি মনুষ্য হত হইলে যেরূপ ছুঃখিত হন, ব্যাধের 
পরশু দ্বার} ছিন্ন বৃক্ষশাখ! দেখিয়াও সেইরূপ পররিতপ্ত হন 
পাঁঠক, যদি তুমি তাঁর বর্ণনার রসগ্রহ করিতে চাও ও সত্যতার উপলব্ধি .. 
করিতে চাঁও, তবে তুমি জগৎকে: _ভালবাসিতে শ্িখ।. যতদিন তোমার 
জগতের সহিত ভালবাসা না হইবে, ' ততদিন তোমার সম্বন্ধে - সমস্ত 
জগৎ নীরস গু শুন্য বলিয়া গ্রতীয়ম-ন হইবে। র { 
“ “্দশগ্রীবস্ত বৈদেহীং রক্ষিতাং রাক্ষশীগণৈঃ। 

দদর্শ দীনাং ছুঃখার্তাং নাবং সন্নামিবার্ণবে ॥ 

অসংবৃতীয়ামাঁদীনাং ধরণ্যাং সংশিতত্রতাঁম্‌। 

ছিন্নাৎ গ্রপতিতাঁৎ ভুমে! শাখামিব বনম্পতেঃ ॥ 


* “যত্ৰ দ্রমা অপি মুগ! অপি বন্ধবো সে 
যানি প্রিয়াসহচত্রশ্চিরমধ্যবাৎসম্‌ ॥ 
এতানি তানি বহুনিকরকন্দরাণি 

" গোদাঁবরীপরিসযস্ত গিরেস্ডটানি 1” 
“অপিগ্রাবা রোৰিত্যপি দূলতি বজ্রস্ত হাদয়ম্‌।” উত্তরচরিত। 7 


২২৯২, ৫ কবিওকাঁব্য রি ৯১ 
উপরিউক্ত শ্লোক দুইটি রামায়ণ হইতে গৃহীত? এক দিবস রাবণ, 
সীতার প্রসাঁদনের নিমিত্ত অশোককাঁননে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে যেরূপ 
‘অবস্থায় দেখিয়াছিলেন, উপরিউক্ত শ্রোকদয়ে তাঁহারই বর্ণনা আঁছে। অক্সুং 
বাদ:-দশগ্রীব রাবণ, রাক্ষসীগণকর্তৃক পরিবৃভ বিদ্বেহনন্দিনী সীভাঁকে অর্ণবে 
অবসন্ন পৌতের ন্যায় দীন ও ছুঃখার্ত দেখিল! তিনি ব্রতনিয়মচাঁরিণী ও 
আস্তরণরহিত ভূমিতে অসীন!; তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় ফেন বনম্পতির 
শাখা ছিন্ন হইয়! ভূমিতে পতিত রহিয়াছে। এই দুইটি শ্লোকে ছুইটি উপম! 
আঁছে। একটি “নাবং সন্নামিবার্ববে” ও অপরটি “ছিন্নাং প্রপতিতাং ভূমৌ শাঁখা- 
মিব বনস্পতেঃ ৷? পাঠক একবার বিশাল অর্থবমধ্যে অর্দমগ্ন বা প্রায়মগ্ন এক 
খানি পোঁতের চিত্র মনে করুন। একবার ত তরঙ্গমালাকুল দুস্তরসাগরবক্ষে 
নিমজ্জন্ত, অসহায়, বিদীৰ্ণসন্ধি, ভগ্নকূপদণ্ড, সলিলআোতে ব্যাচ্ছমান পোঁতের 
দুর্দশা স্মরণ করুন। স্মরণ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে» ও পোতকে দুঃখ, 
দীনতা ও অসহীঁয়তার প্রতিমূর্তি বলিয়া মনে করিতে পারা যায় কিনা ও 
শক্রকারাগারমধ্যে অবরুদ্ধ রাক্ষসীকুলপরিৰ্ৃত দুঃখ ও অনাহার: কৃশা, 
জানকীর এ গৌঁতের সহিত ওঁপম্য ঘটিতে পারে কি না। 
দ্বিতীয় উপমাটি বুঝিতে হইলে. প্রথমতঃ ছেদের পূর্বে যখন শাখাটি বন- 
স্পতির অঙ্গীভূতা ছিল, তখনকার অবস্থা স্মরণ করিতে হইবে৷. পরে যখন, 
সেই শকুস্তকুলসংকুল গগনম্পর্শী ফলপল্পবশোভিত শাঁখাটি ব্যাধের পরশুদ্বারা 
ছিন্ন হইয়| একেবারে বনম্পতিসংসর্গচ্যুত হইয়া ভূমিতে শয়ান হইনঁ, তখনকার 
অবস্থার সহিত পূর্ব অবস্থার-তুলন! করিতে হইবে! এরূপ করিলে অনাঁ- 
স্তরণ ভূমিতে আপীনা, সংশিতব্রতা, 'ক্ষত্রপ্রকাণ্ড রামের গেহিনী সীতার 
সহিত উহার সাঁদৃশ্ত উপলব্ধ জি নহে! এক্ষণে পাঁঠক-দেখুন, যে 
সকল ঘটনা নিত্যই ঘটিতেছে ও যাহাতে স্থুলদরশীরা কিছুই সুন্দর বা অলৌ- 
কিক দেখিতে পায় না, দিব্যচক্ষু কবি সে স্থানে কত কি দর্শন করেন-- 
কত কি ভাব আবিষ্কার করেন। প্রায় নিত্যই সহজ সহস্র পোত অর্ণবগ্রস্ত . 
হইতেছে,শত শত বনস্পতির শাঁখা বাঁত্যা ও কুঠাঁরাদিদ্বারা ছিন্ন হইয়া ভূমিশীয়িনী 
হইতেছে? কিন্ত কৈ--কবি ভিন্ন আর কোন্‌ ব্যক্তি পোতের ও শাখার 
' নিমিত্ত ছুঃখ প্রকাশ করেন বা তাহাঁদের নিমিত্ত চিন্তা করেন? আমরা মকলেই 


৯২ - প্রচার " - রা আষাঢ় - 
জানি যে কবি অচেতন বৃক্ষলতাদিকেও সম্বোধন করিয়া থাকেনা কি 
তাহারা কেন ওরূপ করেন, তাঁহার অনুসন্ধান কয়জন করিয়াছেন .? অনে 
কেই শকুস্তলার রসাস্বাদে রসিক হইয়াছেন, কিন্তু কয়জন _ - 

“পাঁতুং ন প্রথমং ব্যবস্ততি জলং যুদ্রাস্বপীতেষুয 

নাদত্তে প্রিয়মওনাংসি ভবতাং স্নেহেন যাঁ পল্বঙ্গু। 

আদেয বঃ কুস্থমপ্রস্থতিসময়ে ঘন্তা ভবত্যুৎসবঃ 

সেয়ং যাতি শকুন্তলা সতিগৃহং সন্বৈ্নুজ্ঞাঁয়তাঁম্‌ ৷” 

এই অমৃতময় শ্লোকের গুঢ়ম্ম্ম আবিষারে চেষ্টা করিয়াছেন? ফল কথা: 

এই যে, কবিরা অচেতনকে সাক্ষী মানেন, তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করেন? 
ইহা ভাহাদের উন্মত্ততাহ্চক কাৰ্য্য নহে, পরপ্ত তাঁহাদের তত্বদৰ্শিতার প্রকৃষ্ট 
উদাহরণ। f 


শ্নেচ্ছকবি ওয়ার্ড স্ওয়ার্থ, & বিষয় উল্লেখ করিয়া, বলেন" 


.“‘— The Poets, in their elegies and songs 

Lamenting the departed, call the groves, 

They call upon the 01115 and streams to mourn, 

And senseless rocks: nor idly ; for they speak 3 © A 
In these their invocations with a voice | 
Obedient to the strong creative power 

Of human passion. Sympathies there are 

Moré tranquil, yet perhaps of kindred birth, 

That steal upon the meditative mind, 

And grow with thought.” 


আমরা! সময়ান্তরে এই বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইৰ। আঁপাতত্তঃ ছুই 
একটি উদাঁহরণদ্বারা কবিদিগের পদার্থগত গৃঢ় সম্বন্ধ আবিষ্কার বিষয়ক" 
বাক্যটি প্রতিপন্ন করিয়! অদ্যকার মত প্রবন্র উপসংহার করিব। 

জড়জগৎ হইতে ছুইটি পদার্থ গহণ করা যাঁউক, যেমন অন্ধকার ও ভে 
প্রথম শব্দটি আলোক নামক পদার্থের অভাব ও দ্বিতীয়টি পরমাণুবিশ্লেষক-- 
ক্রিয়াবিশেষের বাঁচক। অর্থ পর্য্যালোচন! করিলেই বুঝা যায় যে, উহাদের 
মধ্যে কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। কারণ ভাঁবপদার্থপরমাণাদিপিষঠ ক্রিয়া, < 


সি 


EX কবি ও কাব্য ৯৩ 


অন্ধকাররূপ অভাব পদার্থে থাকিতে পারে না। এক্ষণে দেখা যাউক, কবি 

এই ছুই পদার্থের মধ্যে কোঁন সম্বন্ধ ঘটাইয়াছেন কি না। মহাকবি 

কালিদাযের মেঘদূত উদ্ঘাটন করিয়া দেখা গেল যে,. উহাতে নিম্নলিখিত 

বাক্যটি আঁছে “ক্ুদ্বালোঁকে নরপতিপথে স্থচিভেদ্যেস্তমৌভিঃ* উহার অর্থ 

--সুচিভেদ্য অন্ধকারদ্বারা রুদ্ধালোক বাঁজমার্গে অর্থাৎ যে অন্ধকার সুচি 

€ ছু'চ) দ্বারা ভেদ করা যাঁইতে পারে তাদৃশ অন্ধকারদারা রুদ্ধ রাজমার্ণে”। 
- অতএব দেখা গেল যে, কবির জগতে সুচি সকল অন্ধকাঁরকে ভেদ ও 
অন্ধকার আবার জড়ের ন্যায় পদার্থাস্তরকে রোধ করে। শুদ্ধ যে আমাদের 
মহাকবিই এইরূপ সম্বন্ধ কল্পন! করিয়াছেন, তাহা নহে। প্রায় সকল দেশেরই 
মহাঁকবির! এইরূপ করিয়াছেন। মহাকবি মিল্টনের “প্যারাডাইস্‌ লষ্ট > 
নামক কাব্যে “Through palpable ‘darkness made his uncouth way’ 
এই পংক্তিটি দেখা যায় । তাঁহার অর্থ এই যে, যে অন্ধকার স্পর্শ করিতে 
পারা যাঁয় সেইরূপ. অন্ধকারের মধ্য দিয়া.....'......। তবেই হইল, যাঁহাকে: 
"সর্শ করিতে-পারা যায় তাহা ভেদও করা যাঁয়। আমরা! প্রতিপন্ন করিব যে, 
খরন্ূপ আাপাঁত্তঃ অবাস্তব বলিয়া. প্রতীয়মান সম্বন্ধগুলি মহাকবিগণের: 
চিন্তাসমুজ্রোখিত রত্ববিশেষ ; তাঁহাদের স্বাভাবিক প্রতিভাশক্তির চরমফল, 
ও জড়জগতের পদার্থগত গুঢ় সম্বন্ধের পরিচায়ক । কুদ্ধালোকে ইত্যাদি 
পূর্ক্বোক্ত বাক্যে অন্ধকারের ঘনত্ব বর্ণনা করাই কবির অভিপ্রেত। কিন্তু 
তিনি ঘন, সান্ত্, নিবিড় প্রভৃতি সাধারণ বিশেষণ ত্যাগ কর্রিয়। স্থচিভেদ্য” 
এই বিশেষণটি গ্রহণ করিলেন। এইরূপ করার একটি গৃঢ় তাৎপর্য আছে । 
কবি জানেন যে,আঁলোক অতি ছুরবরোধ পদ্ার্থ। যেমন তেমন অবরোধক» 
আলোঁক রোধ রুরিতে পাঁরে নাঁ। উহা অতি হুম্্ম আকাশের মধ্যেও 
প্রবেশ করিতে পারে, স্ুত্তরাং উহ! সম্পূর্ণরপে.রোধ করিতে হইলে রোঁধক 
পদার্থ টির পরমাণুগুলি স্বল্পাবকাঁশ ও দৃঢসন্গিবিষ্ট হইয়া, চাই। পসচিভেদ্য” 
এই বিশেষণটির দ্বারা ও উভয় ধর্ম্মেরই উল্লেখ করা হইয়াছে । কারণ, যে 
ঘকল পদার্থের অবয়বঘটক পরমাঁণুজকল শিথিল বা! দূরবিক্ষিপ্ত, তাঁহাদের 
ভেদ্দের নিমিত্ত স্চ্যা্ধি সুস্মাণ্র পদার্থের আবশ্যক হয় না। সুচি অপেক্ষা 
- অনেক স্থল পদাৰ্থ দ্বারা তাঁহাদের- ভেদ সম্ভব । তবেই দেখা যাইতেছে যে» 


৯৪ প্রচার আৰ্ট 
যেস্থানে -সাধাঁরণ লোক ঘন, নিবিড়, সান্দর, প্র্থতি শব্দমাত্রে সস্তষ্ট. হয়, 
কুবি সে স্থলে" স্বীয় প্রতিভাঁয় বস্ততত্বের .মর্ম্ম স্পর্শ করেন, ও বাহ, ও 
অস্তর্জগতের পদার্থসমূহের মধ্যে bl il শাশ্বত . সন সকল 
আবিষ্কার করেন। 
এই বিষয়ে আর একটি উদাহরণ নন 
: ‘দেব্যাঃ শ্রতৌ নেতি নলার্দনাস্সি 
গৃহীত এব ত্রপয়া নিপীতা। ০77 ০7৮৮ 
- অথাসুলীরঙকুলিভিঃ স্পশতী --. 
২15,007. দুরং শিরঃ সা নময়াঞ্চকার 1৮ 
রি এই শ্লোকটি মহাকবি: শ্ীহর্ষকৃত নৈষধ কাব্য হইতে গৃহীত । রর 
অর্থ, “দেবী সরস্বতীর কর্ণে ‘ন’ এই'নল'নামের অর্ধাক্ষরটি গৃহীত হইবামাত্র 
দময়ত্তী লক্জাকর্তৃক নিগীত. হইয়! অর্থাৎ অত্যন্ত লজ্জিতা হইয়া অঙ্গুলিসমূহের, 
দ্বারা অঙ্কুলিসকল স্পর্শ করিয়া -স্বীয় মস্তক অবনত করিলেন” এই ' = 
শ্লোকের “ত্রপয়া নিপীতা” এই প্রয়োগের বিচারে আমরা! প্রবৃত্ত হইব! 
শব্দার্থ পর্যালোচনায় এইরূপ: বোঁধ হয় যে, দময়স্তী লঙ্জাকর্ভৃক নিঃশেষরূপে 
- গীত হইয়াছিলেন।. কথাটা ভাল বোঝা গেল নাঁ। কবির অভিপ্রায় এই 
যে, দময়ন্তী স্বীয় পতির নামার্দ “ন” এই শব্ধ উচ্চারণ করিয়াই -যপরোনীস্তি' 
2888185781৭ 
_ সনাথ, বশীকৃত ).ত্যাগ করিয়া “নিপীত” এই শব্দ প্রয়োগ করিলেন। এইরূপ 
করার একটি.গুঢ় উদ্দেশ্য আঁছে। আবাদের মানসিক ভাব সকল (feelings) 
স্বসততাদ্বারা ভাবান্তর ও .জ্ঞানাস্তরের বিরোধী, অর্থাৎ যে" সময়ে আমাদের 
মনে কোন ভাবের উদয় হয়, তখন যতক্ষণ পর্য্যন্ত এ ভাব যে পরিমাণে, 
প্রবল থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মনে ভাবাস্তর ও.জ্াঁনাস্তরের বিকাশও- সেই 
পরিমাণে রুদ্ধ: হয়। পরে. ভাব সম্পূর্ণরূপে - চিত্তভূমি অধিকার করিলে 
জ্ঞানাত্তর ও ভাবান্তরও একেবারে তিরোহিত হয়। তখন বেদ্য (thing known) 
বেদক (the. knower); বেদন1 (the act of knowing) এই তিনটির মধ্যে প্রথম 
হুইট সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয় .এই অবস্থাই ভাবোদয়ের চরমাবস্থা। দময়ন্তীর 
পুর্কোক্ত শ্লোকে তাহাই হইয়াছে। লজ্জা তখন.কেবল তাহার জ্ঞানাস্তর,ও 


০ | ধনুর্ধেদ ৯ 
ভাবান্তর রোধ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাঁহার সত্বী পধ্যন্তও গ্রাস 
করিয়াছে । তখন দময়স্তীর সম্বন্ধে তিনি নিজে বা জগৎ্ররদ্াও কিছুই নাই। 
এখন সহৃদয় পাঠক বিবেচন! করিয়া দেখুন,“ত্রপয়! নিগীতা” (ত্রপা দময়স্তীকে 
নিঃশেষরূপে পান. করিয়াছে, দময়ন্তীর, আত্মা , একেবারে ত্রপাঁয় লয় 
পাইয়াছে) এই বিশেষণে ও ভাবের সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তি হইয়াছে কি না। তবে 
দেখুন, কবির এক.একটি কথার মধ্যে কত গুঢ়তত্ব নিহিত রহিয়াছে--কতদূর 

* ভাবনা ও প্ৰতিভাৰে কৰি id তর হারিছ করিয়াছেন 

(ক্রমশঃ) ূ 
শ্রীরাজেন্দ্রচন্ত্র শাস্ত্রী 


_ধর্বেে 


.. ধর্বেদি যনুরবেদাত্মত উপবেদ। টি র্বকালে মানবের প্রধান 
অল্প ছিল? এজন্য খড়, গদা, শেল, শূল, বন প্রভৃতি সর্ব্মপ্রকার আয়ুধ- 
গ্রয়োগ-বিদ্যাকে ধনুর্কেি বলা যায়! : 

.. মানিবধর্শান্ত্েররআদেশ এই যে, ব্রাহ্মণ যাঁজন অধ্যাপনা ক্রিয়া দ্বারা 
জীবিকীনির্ধাহ করিতে ন! পাঁরিলে ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি অবলম্বন করিবেন। 
. অগ্নিপুরাণমতে কেবল ব্রাহ্মণ .ও ক্ষত্রিয়ের ধন্র্কেদে অধিকার আছে। 
পরশুরাম, দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতির উপাখ্যান পাঠ করিলে বিদিত হইবে যে 
প্রাচীন ভারতে ত্রাহ্মণযোধের অভাব ছিল না.। . 
পুর্বকালে যুদ্ধের আঁদর ও গৌরব বিলক্ষণ ছিল । রামায়ণ ও ত মহাঁ- 
ভা | কেবল বীরপুরুষদিগের গুণকীর্ডন মাত্র । | 
বীরপুরুর্ষ শত্রপরিবেষ্টিত, হইয়া সন্মুর 'সমরে হত রী নিশ্চয় নাভ 
করেন,এই বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল । .. - 


৯৬ প্রচার : আযাছ 


. “যত্ৰ তত্র হতঃ শূরঃ শক্রভিঃ পরিবেষ্টিতঃ,। 
অক্ষয়ান্‌ লভতে লোকান্‌ যদি ক্লীবং.ন ভাঁষতে ॥- 
জিতেন লভ্যতে লদ্মীমূ'তেনাঁপি সুরাঙ্ষনাঃ। 
ক্ষণবিধ্বংসিনি কারে কাঁ চিন্তা মরণে রথে ॥৮ 


| মে বীরপ্রসবিনী ভারতে অর্জুন প্রভৃতি মহাবীর আঁবিভূ“্ত হইয়াছিলেন, 
যেখানে শৌর্য্যের এত গৌরব ছিল নে, ধর্শীস্ত্র বলিয়া. পরিগণিত পুরাণ শূর- = 
পুরুষের গুণগানপূ্ণ, তাহার কিরূপে এমন অধঃপতন হইল? কেনই বা 
তাহা এত কাল মুসলমানদের পদতলে দলিত হইল? এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের 
মধ্যে এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া যাইতে পারে না, তথাপি যতদুর 
সম্ভব ততদূর চেষ্টা করিব। এ উল 

১--ভাঁরতের স্বাধীন্তালোপের প্রধান টি প্রাছর্ভীব। 

বৌদ্ধধর্ম সাত্বিকতার পরাকাষ্ঠাস্থল) কিন্তু কেবল সত্বগুণে সংসার. 
চলে না। সত্বগুণের যেমন প্রয়োজন, পৃথিবীর বর্তমান অবস্থায়, 
রজোগুণ ও তমৌগুণের তেমনই -প্রয়োজন। “অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ” 
সিদ্ধান্ত করিয়া! ' নিশ্চিন্ত হইলে চলিবে না। পূর্ণ সাঁত্বিকতাঁ আমাদের 
লক্ষ্য-থাঁকা উচিত বটে ; কিন্তু যে পৃথিবীতে খল সর্প এবং হিংস্র শ্বাপদের -: 
অভাব নাই, যেখানে সর্প ব্যাত্র অপেক্ষা ভূর মনুষ্যও দেখিতে পাওয়া যায়; 
সে পৃথিবীতে আত্মরক্ষার জন্তও যদ্দি আমরা অন্ত্রধারণ না করি, তাহা হইলে 
আমাদের পুরুষ বলিয়া i lds হা বলিয়া পরিচয় গহ 
কর্তব্য । 7? 

টিন তাহার মতে মৃগযা- | 
জীবী ব্যাধ,.কৌষেয়ব্যবসায়ী, অন্ত্রনির্্থীতা কর্ম্মকার এবং সৈনিক পুরুষ 
সকলেই সমান পাপী, এবং ইহারা সকলেই নরকের একদেশ অধিকার 
করিবে? বুদ্ধঘোষ নূতন মত প্রচলিত করেন নাই। তিনি কেবল শাক্য- 
মুনি বুদ্ধের উপদেশ ব্যাখ্যা করিয়! গিরাছেন। প্রাচীন মার্গের শিক্ষা এই 
যে,. সৈনিক শৌর্ধ্য প্রদর্শন করিয়! রণক্ষেত্রে শায়ী হইলে নিশ্চয় স্বর্গলাভ 
করেন? বৌদ্ধদের শিক্ষা এই যে, তিনি শুর হউন বা কাঁপুরুষই.হউন, তিনি »্ঠ 


ধনুর্ধবেদ ৯৭ 
অবস্তই নরকে যাঁইবেন। এই শিক্ষার প্রভাবে শৌর্যের গৌরব আর "রহিল 
লা। বীরের আদর না থাঁকার ভারতভূমি ক্রমে বীরশূল্তাঁপ্রায় হইল। আঁধ্য- 
কুল-চুড়ামণি বুদ্ধদেবের অতি মহৎ উদ্দেশ্য ছিল, এবং কিয়ৎ পরিমাণে 
তাহ! সাধিত হইয়াছিল। তিনি মর্ত্যলোৌককে দেবলোঁকে পরিণত করিতে 
ষত্ত করিয়াছিলেন ) তাহা না হইরা সান্বিকতার -কিয়ৎপরিমাণে বৃদ্ধি হইল, 
কিন্ত যুগূপৎ ক্রৈব্যের ভীষণতর বিস্তার হইল। বিধাতার বিড়ম্বনায় অতি 
‘মহৎ কাৰ্য্য হইতেও কখন কখন অনন্ুভূত কুফল উৎপন্ন হুইয়া থাকে 1% 

২- ছ্রদৃষ্টবাদ, আমাদের অধঃপতনের আর একটি প্রধান কারণ। 
যাহাঁদের করব বিশ্বাস এই, যে তাহারা কলির প্রভাবে ক্রমশ অধঃপাঁতে যাঁই- 
তেছে, তাহারা অধঃপাঁতেই গিয়া থাকে । যাহারা বলির! থাকে যে, কলিযুগে 


* আধুনিক মৈন মহাশয়দিগের সাত্বিকতা বৌদ্ধদিগের পাত্বিকত। অপেক্ষা বিশ্ময়- 
কর। প্রায় ১৪। ১৫ বৎসর হইল, অ।জিমগঞ্জের একজন প্রসিদ্ধ শ্ৈনের সহিত প্রবন্ধ- 
লেখকের যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহ! লিখিত হইতেছে- 
লেখক-_বদি কৃষ্ণর্প আপনার গৃহে প্রবেশ করে, তাহা, আপনি মারিবেন কি না? 
জৈন__না। 
লেখক--কাঁলসর্গ ধর! অপেক্ষ। মারা অতি সহ । মনে করুন, সাপ ধরার জন্ত 'আপনি 

"মাল বা রোভ্। ডাকিতে গেলেন; কালসর্প এ অবসরে আপনার পুত্রকে দংশন 
করিল। এমন জন্তকে বধ করায় দোষ কি? 
জৈন_পাপ আছে। পুত্র যদি মরে, আপন অদৃষ্টে মরিবে | | 
লেখক--যদি আজিমগঞ্জে বাঘ আসিয়! মানুষ ও গরুর প্রতি উপদ্রব করে, 'আপনি তাহারে 
মারিবেন কিন না ? 
জৈন-পা। '" 
লেখক-_বাঁঘে অনেক মানুষ হত্যা করিতেছে তাহাও ভাল, তথাঁপি বাঘকে মারিয়া 
মানুষের প্রাণরক্ষা করা উচিত মননে, ইহা কিরূপ ধর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না| 
ইন--যে মানুষ মরিবে, সে আপন. অসাবধানতায় বা অদৃষ্টবৈগুণ্যে মরিবে। আমি বাঘ 

" মারিয়া পাপে পতিত কেন হইব ? 

জৈন মহাশয়দের এইরূপ: অহিংসার প্রশংসা না করিয়া নিন্দ! করাই কর্তব্য । হই'হাদের 
মশা, ছারপোকা, বাঘ, সাপের প্রতি যত দয়া, তত দয়! যদি হতভাগ্য অধমর্ণদের প্রতি 
থাকিত, তাহা! হইলে ভাহাদের ক্লীবসাত্বিকতা সত্বেও তাহার! প্রশংসার পাত্র হইতেন। 
উৈনের! বৌদ্ধদের ন্যায় বৈদিক পন্থা পরিত্যাগ করিয়াছেন | যীহারা বেদ মানেন, তাহাদের 
মধ্যে বৈষ্ণবগণ সাত্বিকশ্রেষ্ঠ ; কিন্ত ই'হাদেরও সাত্বিকতায় ভণ্ডামি ব! বিট্‌কেল্‌মে। প্রবেশ 
করিয়াছে। ই'হাদের মধ্যে অনেকে “কাট” “কোট” শব্দ উচ্চারণ করা অতি গর্হিত 
বিবেচনা, করেন ; অথচ যে দ্বেবত! ‘মধুঙ্গদন' 'মুরারি’ ও ‘কংসারি' নামে: রি তাহাকে 
সত্বগুণের আধার বলিয়া উপাননা করেন.। 
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3 প্রচার : বার 


বসুন্ধরা স্লেচ্ছীভূতা৷ হইবে, তাহারা গ্লেচ্ছের. দাসই হইয়া থাঁকে। শ্রেচ্ছদের 
সহিত যুদ্ধ করিতে গেলে তাঁহাদের হৃদয়ের সাহস এবং বাহুর বল: উভয়েরই 
হাঁস হয় ) কারণ তাহাদের মনে হয় যে, শীত্রকারদের ভথিষ্যৎবাণী অনভ্ঘণীয় 
_্লেচ্ছগণ নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবে। 

শিখজাতি এই মহা অনিষ্টকর উনি অতিক্রম করিয়াছিল 
তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, ভগবানের কৃপা খাল্‌সা' দিশ্বিজয়ী হইবে; এই 
কারণে শিথেরাই কিয়খকাল ভারতের মুখোজ্জল করিতে সক্ষম হইয়াছিল রি 


1: | 
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" ভালবাসা নানাপ্রকার। অরস্থাভেদে ইহার: প্রকারভেদ হইয় থাকে ॥; 
যেরূপ মানবের মূলপ্রক্ৃতি সর্বত্রই প্রায় একরূপ, কিন্তু বিভিন্ন শিক্ষা, সমাজ >" 
প্রভৃতি অবস্থাভেদে তাহা -বিভিন্ন প্রকারের: হইয়া, দীড়ায়--ভালবাঁসার ও 
বুঝি সূলগ্রকৃতি সেইরূপ: সর্বত্রই” প্রায় একরূপ; বিভিন্ন অবস্থাতেই ইহার 
বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়। ফলতঃ এক কথার মধ্যেই অন্ত কথা তিনি 
- আছে-_ভাঁলবাসাঁও মানবের একটি যুলপ্রকৃতি। : . £ 

. আমাঁদিগের বঙ্গীয় কবি বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যে, লি এই বিডি সন, 
বড়ই উজ্জলবৰ্ণে চিত্রিত রহিয়াছে। তাহার. এক. একটি রমণী--এক এক 
প্রকারের ভালবাসা) তাঁহার এক একটি পুরুষ_এক এক প্রকারের প্রণয় !- 
প্রণয়ই তাঁহার কাব্যের প্রধান উপাদান ; এই উপাদানটি তাঁহার হস্তে 
এরূপ প্রক্ৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছে যে, এতদ্বারা তিনি যথেচ্ছ! প্রণয়ের মুর্তি গঠন 
- করির লইতে পারেন। ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন মুর্তি অনেক্‌ স্থলে দেখা 
যায়, কিন্তু এক বৃত্তির এপ বিভিন মুর্তি এত স্পষ্ট ও এত মধুর আর কোথাও 2 
যা . 


৬০ 43 


পি 


BE মনোরম ৯৯ 


এক এক করিয়া তাঁহার .রমণী-মুর্তিগুলি পরীক্ষা কর, দেখিবে প্রায়ই 
প্রণয়ভেদে তাহাদের বিভিন্নতা হইয়াছে। সেই বিমলা, আরেষা, তিলোত্তমা 
সেই কপালকুওলা, পদ্মাবতী, শ্তামাসুন্দরী ১ সেই মৃণালিনী, .মনোরমা, 
গিরিজায়। ; সেই স্্যমুখী, কুন্দনন্দিনী, কমলমণি$. সেই শৈবলিনী, সুন্দরী, 
ঘলনী; সেই লবঙ্গলতা, রজনী; ভ্রমর, রোহিণী $ শাস্তি, কল্যাণী; সেই 
প্রফুল, সাগর) নন্দ, শ্রী, রমা__ইহাঁরা সকলেই ন্যনাধিক সেই ভালবাসার 
জন্যই প্রকারভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার পুরুষগুলিও প্রায় এইরূপ-_তৰে 
পুরুষচ্রিভ্রে ততটা প্রকারভেদ হইতে পারে নাই ; ইহার কারণও আছে। 
'শৈবলিনীর একদিকে প্রতাপ, একদিকে চন্দ্রশেখর থাকিলে যেরূপটি ঘটিয়া 
উঠে, সীতারামের একদিকে নন্দা, অপরদ্ধিকে রম! থাঁকিলে সেরূপটি ঘটি! 
উঠে ন!। প্রণয়ের বৈচিত্র্য অবস্থান্যায়ী রমণীতে যেরূপ দেখিতে পাইবে, 
পুরুষে সেরূপ দেখিতে পাইবে না'। এই প্রণয় লইয়া রমণীকে যেরূপ 
- ঘটনা-বৈচিত্র্যে পড়িতে হয়, পুরুষকে সেরূপ হয় না। ইহাই আঁমাঁদিগের 
সামাজিক গঠন--তাই পুরুষের প্রণয়-বৈচিত্র্য অপেক্ষ। রমণীর প্রণয়- -বৈচিত্র্যই 
বঙ্গীয় কাব্যে অধিক দেখিয়া থাকি। ' 
7 . এই টানি লিউ 2 
করিয়া অ।কিয়াছেন। যেরূপ অবস্থায় ভালবাসা! যেরূপ আকার প্রাপ্ত 
'হুইরা থাকে, তিনি সেইরূপ "অবস্থা আঁকিয়া; সেইরূপ ভালবাসার, মূর্তি 
আঁকিয়াছেন। সর্বত্রই যে তিনি এইরূপ করিয়াছেন, এরপ*নহে_-কোন 
কোন স্থলে আমর! সেই মূর্তিই দেখিতে পাই, তত্প্রতি কারণ বড় একটা! 
দেখিতে পাই না) বাল্যাবস্থার কথা না জানিলে- এ কারণ সহজে ব্যাখ্যা করার 
সম্ভব নাই। কিন্তু যেখানে তিনি এইরূপ গোড়ার কথ! পাঠকবর্গকে বলিয়া 
দিয়াছেন, সেইখানেই আমর! কারণসহ ভালবাসার এক একটি মূর্তি প্রত্যক্ষ 
'করিয়াছি। কপালকুগুলা, ভ্রমর, কুন্দনন্দিনী প্রথতির কথা মনে করিয়! 
এ কথার সত্যতা উপলব্ধি হইবে। 
| ৪857 
ধীল এই মূত্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গঠিত হুইয়াছে। সেই অবস্থা ও তজ্জাত সেই 
মুত্তিটির অবয়বগুলি আমরা অদ্য আলোচনা করিব ইচ্ছা করিয়াছি। 


চর 
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এসময়ে পাঠকবর্সকে একবার কপাঁলকুগলাকে স্মরণ করিতে হইবে। 
পার্থক্য তুলনা হইতেই জাঁত-_তুলনা করিয়া ন! দেখাইলে সে পার্থক্য ভাল 
বুঝা যাইবে না। আমরা তাই কপালকুগুলার অবস্থার সহিত মনোরমাঁর 
অবস্থা তুলনা করিয়া! পাঠকবর্গকে দেখাইব, অবস্থাভেদে কিরূপে মৃত্তিভেদ 
.. হুইয়া থাকে। ক্ষেত্রদির দোঁষগুণে একপ্রকার শস্তের বিভিন্ন প্রকার ও. 
প্রকৃতি প্রাপ্তির ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার যে মনের গঠনও ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহ! 
বঙ্কিম বাবু তদীয় কাঁব্যমধ্যে জলন্ত অক্ষরে লিখিয়াছেন। ২... a 
কপাঁলকুগুলাঁর ভিত্তি বাঁ পুর্ব পরিচয় এইরূপ js 
কপালকুগুলা বাল্যকালে নৌকাপথে তক্কর কর্তৃক, অপহৃত হইয়া কোনও 
এক সমুদ্রতটে পরিত্যক্ত হয়েন। সেই সাগরতীরে, প্রকৃতির নির্জন 
প্রকোষ্ঠে এক দুরস্ত কাঁপাঁলিক তীহাকে প্রতিপালন করে। কাঁপালিক ঘোর 
নিষ্টরপ্রক্কৃতি-_মাঁনববধে তাহার. ধর্ম। সে সেই .বিজন প্রদেশে নরবলি 
ইত্যাদি তান্তিক ক্রিয়াকলাপাদি দ্বারা ভবানীর সাধনা! করিত। তাঁহার বিশ্বাস _ 
ছিল যে, ভগবতী ইহাঁতেই সাঁধকো পৰি প্রসন্ন থাকেন। সেই বিজন কাননে 
আরও একটি বৃদ্ধ ভবানীভক্ত ছিল। তাহার- সহিত কপালকুণ্ডলার স্বেহ 
‘ভক্তি বিনিময় হইত। সেই বৃদ্ধ অধিকারী অণলহুওযকে কন্তানিৰ্কিশেষে ,. 
পালন করিতেন। ' a 
এই ভিত্তি হইতে, কিরূপে নার পর ঘটনা সংযোগে এর 
নির্ষিতা হইয়াছিল, তাহা আমরা অন্যত্র বলিরাছি। এখন আমরা 
| মনোরমার কথা বলিব। -. | - 
_. মনোরমার ভিত্তি এইরূপ 
কাশীধামে কেখব নামে এক বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। হৈমবতী 
নামে তাঁহার এক কন্য! ছিল_অষ্টমবর্ষে কেশব পণশুপতি নামক কোন এক 
'বাহ্মণকুমারের সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। একজন জ্যোতির্কিদ্‌ কেশবের 
নিকটে গণন! করিয়া বলিয়াছিল বে, কেশবের কন্যা অল্পবয়সে বিধবা! হইয়া! 
স্বামীর অনুমৃত! হইবে। কেশব এই ভয়ে বিবাহের .রাত্রেই কন্তা লইয়া 
"স্থানান্তরে: গমন করিলেন। পশুপতির সহিত তাহার আর কোন সম্বন্ধ _ 
বৃহিল না৷ ; £ 5 er 
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 অন্নবয়সেই হৈমবতীর মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল, কিছুদিন পরে আবার 
পিতৃবিয়োগও ঘটিল। মৃত্যুকালে কেশব জনাৰ্দন নামে তাঁহার এক আচার্য্যের 
হস্তে হৈমবতীকে সমর্পণ করিয়া যাঁন। আচার্য্য শিষ্যের নিকট প্রতিশ্রুত 
থাকেন, পণুপতির সহিত সেই কন্ঠার পরিণয়কাহিনী কখনও তিনি পশুপতি 
কিবা হৈমবতীর নিকট প্রকাশ করিবেন নাঁ। এই ঘটনার কিছুদিন পরে 
জনাৰ্দন নবদ্বীপে গমন করিয়া! এক প্রাচীন! শক্তিহীন! ত্রাহ্মণীর সহিত 
১ মনোরমাকে লইয়া একখানি পর্ণকুটারে বাস করিতে লাঁগিলেন। তাহারা 
নিতান্ত দরিদ্র ও. নিঃসহার ছিলেন। কিছুদিন পরে প্রবল বাত্যায় ইহাদের 
নেই পর্ণকুটারটিও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তদবধি ইহারা এক বৃহৎ রাঁজপুরীর 
এফাঁংশে রাঁজানুমতি লইয়া বাস করিতেছিলেন। ওদিকে পণুপতি কাঁল- 
ক্রমে উন্নতিলাভ করিয়া! নবদ্বীপের ধর্ম্মাধিকার-পদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি 
তখন পর্যন্তও দারাস্তর পরিগ্রহ করেন নাই। 
ৃ কালক্রমে হৈমবতীর জ্ঞানসঞ্চীর হইলে, তিনি জানিতে পারিলেন যে, 

' পশুপতি তাঁহার স্বামী। এই সংবাদ জানিবার পুর্বে তিনি আপনাকে 

বিধবা! বলিয়াই জানিতেন।  অন্তের নিকটে তিনি বিধবা বলিয়াই পরি- 
- চিত ছিলেন। পণুপতির সহিত' তাহার নির্জনে প্রণয়ালাপ হইত। পণ্ড" 
পতি হৈমবতীকে চিনিতেন না, কিন্ত তৎপ্রতি তিনি একান্ত আসক্ত ছিলেন 
হৈমবতী এ কথাও জানিতেন ৷ 

ইহাই মনোরমার প্র্কত ভিত্তি বা পূর্বপরিচয়। কিন্তু ইহার সঙ্গে আর 
একটি কথা বলিয়া লইতে হইবে! কথাটি এই-__ 

নবদ্বীপে পশুপতি ও মনোরমাঁর আবাঁস-সন্নিকটে একটি প্রকাণ্ড দীখিক! 
ছিল। দীর্ঘিকার তীরে কতকগুলি বট, অশ্বথ, পাইন,বকুল, প্রভৃতি প্রকাণ্ড 
বুক্ষাদি অতি ঘনভাঁবে সন্নিবিষ্ট ছিল! এমন ভাবে ছিল, যে দিবসেও সেই 
দীর্ঘিকাঁতীর ঘনান্বকরে আচ্ছন্ন থাকিত। এমন অবস্থায় যাহা ঘটিয়! থাঁকে, 
তাহা ঘটিল। কিন্বদত্তী হইল যে, সেই সরোবরে ভূতযোনী বিহার করিয়! 
খাকে। স্থৃতরাঁং সে স্থানে বড় একটা কেহ গমন করিত না। কিন্ত হৈমবতী 
. এই স্থানে সর্বদা আগমন করিতেন।. একদিন হেমচন্দ্র তাহার নিকটে ইহার 
কারণ জিজ্ঞাস! করিলে তিনি বনিয়াছিলেন যে রাত্রে তাঁহার গা জাল! করে, 
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তাই মধ্যে মধ্যে এই সরোবরে ভিনি দান করিতে আখির থাকেন। 
এই কপালকুণ্ডলা ও মনোরমার তিতিস্বরূপ- যাহা বলা: হইল, তাহা একা 
প্রকার দার্শনিক কাব্য। কপাঁলহুগলায় সে কাব্য অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার 
--মনোরমায় তাহা কিছু জটিল। কিন্তু ছুইটি চরিত্রেই ইহার প্রত্যেক কথা 
ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক । : মনোরমার এই পূর্ব্বপরিচয় ন! বুঝিলে,' তাহার 
অর্ধেক সৌন্দর্য্য লুক্ধায়িত থাকে । এই বাধনি বা. পূর্বপরিচয়, বির একটি 
অতি অদ্ভূত কাব্য-কৌশল। ক্রমে তাহা বিশদ হইবে৷ : 

আরও একটি কথ] এখাঁনে- বলির! লইতে হয়। পাঠকবর্গ - কপাবরুগা fl 
ও হৈমৰতীর অবস্থার সামঞ্জস্ত ও- পার্থক্য: ‘একটু ভাল করিয়া তলাইবা 
দেখিবেন, কারণ আমাদিগের মনোরমায় সেই :কপালকুও্ডুলা- কিয়ৎপরিমাণে 
বিরাজিত রহিয়াছেন। মনোরম! বুঝিতে. হইলে কপালকুওল! বুঝিতে হুয়। : 

ভিত্তির কথা একরূপ বলা: হইনাছে এখন তদুপরি গঠিত মূর্তির. কথ! 
বলিতে হইবে: পরিশেষে সেই ভিত্তি ও মূর্তির সম্বন্ধের কথা বল! যাইবে। 
ফুলতঃ তাহাই শমাদিগের অদ্যকাঁর আলোচ্য বিষয়।- 

: খনোরমার ' আক্কৃতি হকার -ছই. প্রকার ব্রন করিযাছেন।, এক 
রি অন্তপ্রকার পপ্তপতির সম্মুখে ধরিয়া ।- এই. 
উভয়ের নিকটে, তাঁহার 'দ্বিব্ধি মূর্তিই প্রকাশিত হইত সত্য, তবু যেন ছুই 
জনের কাঁছে ছুই মৃত্তিই কিছু বেশি ফুটিত। আমর! 4 
স্থানগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ।  ; 7. 

উরি উনের এমন সময়ে গশ্চাঁৎ 
হইতে কে তাঁহার উত্তরীয় ধরিয়া টানিল। হেমচন্দ্র ফিরিয়া দেখিলেন। 
দেখিয়! প্রথম মুহূর্তে তাহার বোধ হইল সন্মুখে একখানি “কুস্থম-নির্মিতা : 
দেবী-প্রতিমা”। দ্বিতীয় মুহূর্তে গেখিলেন, “প্রতিমা সজীব” ; তৃতীয় মুহূর্তে 
(দেখিলেন, প্রতিমা নাই, বিধাতার, নিৰ্ম্মাণ কৌশল- শীমা- ডি “্বালিকা 
অথবা পূর্ণযৌবনা! তরুণী ৷” 

.. সেই বাপীকুলের, আক্কৃতিও বলিয়া রাখি। দা চনফিত 
হুইয়া দেখিলেন, “চন্দ্রালোকে, সর্বীধঃস্থ মোপানে, জলে চরণ রক্ষা করিয়া 
শ্বেতবসন:পরিধান! কে বসিয়া, আছে। দ্বীমূর্তি বলিয়া. তাঁহার বোধ হুইল। 
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শ্বেতবসনা, অবেশীসবুস্তলা ; কেশজাল স্ব, দেশ বহর, মু 
মণ্ডল, হৃদয়; সৰ্ব্বত্ৰ আচ্ছয্ন করিয়া, রহিয়াছে।” : . 
- পাঠকবর্থের এই, বণনা: [হ্‌ পাঠ করিয়া আরকাহাকেও মঃ মনে পড়ে কিঃ" ?" 
অন্তত্র_+ . রা 
“সেই রত্ঞদীপ্ত দেৰীমন্দিরে, চন্রালোকবিভাসিত দ্বারদেশে, মনো” 
রমীকে দেখিয়া, পণুপতির হৃদয় উচ্ছাসোম্মুখ সমুদ্রের স্তাঁয় স্ফীত হইয়া উঠিল। 
"মনোরমা নিতান্ত থর্বাকতা-নহে, তবে তাঁহাকে বালিকা বলিয়া বোধ হইত; 
তাহার হেতু এই যে, মুখকাস্তি অনির্ধচনীয় কৌঁমল, অনির্কচনীয় মধুর » 
নিতান্ত বালিকাবয়সের ওদার্ধ্যবিশিষ্ট) স্থতরাং হেমচন্র যে তাঁহার পঞ্চদশ- 
বৎসর বরইক্রম অনুভব করিয়াছিলেন; তাহা .অন্তাঁয় হয় নাই। মনোৌরমার 
বরঃক্রম যথার্থ পঞ্চদশ কি যোড়শ,.কি তদধিক, কি-তন্ন্যন,. হিরা 
লিখে না। পাঠক মহাশয় স্বয়ং সিদ্ধান্ত করিবেন” ও 
" “মনোরমার বয়স যতই হউক না কেন, তাহার রূপরাশি অতুল--চক্ষে 
ধরে না। বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে, কালে লিনা? একে 
বর্ণ দোণার চাপা ;' তাহাতে  ভুজঙ্গশিশুশ্রেণীর স্তাঁয়ু কুঞ্চিত অলকশ্রেণী 
- মুখখানি বেড়িয়া থাকে ; এক্ষণে বাঁীজল-সিঞ্চনে সে কেশ খজু হইয়াছে 8 
অর্ঘচন্দ্রাক্কত নির্মল ললাট ; ভ্রমর-ভর-স্পন্দিত নীলপুষ্পতুল্য ককষ্ণতাঁর, চঞ্চল, 
লোচনযুগল ;.মুহুমু হুঃ আকুঞ্চন-বিস্ফারণ-প্রবৃত্ত রন্ধ যুক্ত সুগঠন' নাঁষা 
অধরোষ্ঠ যেন প্রাতঃশিশিরে. সিক্ত, প্রাতঃস্র্য্যের কিরণে প্রোত্তিন্ন রক্ত 
-কুসুমাবলীর স্তরযুগ্রল তুল্য ৷ কপোল .যেন চন্ত্রকরোজ্জল, নিতান্ত স্থির; 
গন্দান্ুবিস্তারবৎ প্রসন্ন; শাবকহিংসাশঙ্কায়, উত্তেজিত! হংসীর সায় গ্রীবা,_- 
বেণী বাঁধিলেও সে গ্রীবার উপরে অবদ্ধ ক্ষুদ্র কুঞ্চিত কেশ সকল আঁপিয়া 
কেলি করে। 'দ্বিরদ-রদ যদি : কুস্মকৌমল: হইত, কিন্বা চম্পক যদি 
গঠনোঁপযোগী-কাঠিন্য পাইত,; কিন্বা চত্্রকিরণ যদি শরীরবিশিষ্ট হইত, তবে 
তাহাতে সে বাহুযুগল গড়িতে পারা যাইত, সে হৃদয় কেবল সেই হৃদয়েই 
গড়া যাইতে.পারিত। এ সকলই অন্ঠ-স্থন্দরীর আছে, মনোরমার  রূপরাশি' 
কেবল তাঁহার সর্কান্গীণ সৌকুমার্য্যের জন্ত৭: তাহার বদ্ধন সুকুমার ; অধর» 
 জযুগ, ললাট-স্থকুষার ১ সুকুমার কপোল ;' সুকুমার কেশ। - অলকাবলী 


৯০৪ - প্রচার 7. আয 
যে ভুজঙ্গশিগুরগী সেঁও সুকুমার ভূজঙ্গশিশ্ড1 শ্রীবাঁর, গ্রীৰাভিঙ্গীতে, 
সৌকুমার্য ১ বাহুতে, বাহুর প্রক্ষেপে সৌকুমীর্্য 3. হৃদয়ের উচ্ছাদে সেই 
সৌরুমীর্ধ্য। স্থকুমার চরণ, চরণবিষ্তাস -স্কুমার। গমন সুকুমার; বসস্ত- 
বায়ুসঞ্চালিত কুস্থমিত লতার মন্দান্দৌলন তুল্য ; বচন সুকুমার, নিশীর- 
ক্ষণমাত্রজন্ত মেঘমালাঁযুক্ত স্ধাঁংশুর কিরণসম্পাত তুল্য, আর এই “ফে 
মনোরম! দেবী গৃহদ্বারদেশে দাড়াইয়া আছেন,-_পৃপ্ুপতির মুখাবলোকন 
জন্য উন্নতমুখী, নয়নতাঁর! উর্দস্থাপনস্পন্দিত, আর বাপ্রীজলার্ড, অবদ্ধ 
. কেশরাশির কিয়দংশ হন্ডে ধরিয়া, একারণ ঈখন্মাত্র অগ্রবর্তী করিয়া. যে 
ভঙ্গীতে মনোরমা দীড়াইয়া আছেন,_-ও ভঙ্গীও সুকুমার ; নবীন স্ু্য্যাগ্ডে 
সদ্যঃপ্রফুল দলমালাময়ী নলিনীর প্রসন্ন ব্রীড়াতুল্য সুকুমার! ' সেই মাধুরয্যময় 
দেহের উপর দেৰীপাৰ্খস্থিত রত্রদীপের আরো পৃজির রে পশুপতি 
৮ দেখিতে লাগিলেন ৷” i 
. এইটি মনোরমাঁর “মোহিনী” মুর্তি । ' রি? 

সেই গন্ভীরনাঁদী বারিধিকুলে দন্ধ্যালোকে উনার চক্ষে টি 
কপালকুগ্ুলার মূর্তি দেখিয়াছ) অদ্য এই রত্বপ্রদীপদীপ্ত দেবীমন্দিরে ১ 
উন্দজালোঁক-বিভাদিত দ্বারদেশে দেবীপ্রতিমাপার্শে মুগ্ধ ধর্ম্মাধিকার পশুপতির 
চক্ষে এই মনোরমা মুর্তি অবলোকন কর। কিছু সাদৃশ্ত, দেখিতে পাও 
কি? -কপার্লকুগুলাঁকে যদি মনোরমাঁর সমাঁজে.পুষিয়া লওয়া যাইত, তবে 
তাহাতে এ মনোরমামূর্তি দেখিতে পাইতে কি ?- 
"আবার হৈমব্তীর এ bli হাক মনোরমার এক মনোরমা- 
মুর্তি দেখ. 

“পশুপতি অতৃপগুনয়নে দেখিতে লাঁগিলেন। দেখিতে দেখিতে মনোরমার__ 
সৌন্দর্্য-সাগরের এক অপূর্ব মহিমা দেখিতে পাইলেন। যেমন হুর্য্যের . 
প্রথর করমাঁলাঁয় হাস্তময় অন্বরাশি মেঘসঞ্চারে ক্রমে ক্রমে গম্ভীর কৃষ্ণকাস্তি 
প্রাপ্ত হয়, তেমনি পণুপতি দেখিতে দেখিতে মনোঁরমাঁর (হৈমবতীর) 
সৌকুমার্ধ্যময় মুখমণ্ডল গম্ভীর হইতে লাগিল। আর সে বালিকা-জুলভ 
ওদাধ্যব্যঞ্জক ভাব রহিল না। অপূর্ব তেজৌভিব্যক্তির সহিত, প্রশস্ত 


pl a +2 মনোরম ০৫ 
বয়সেরও দুর্লভ গাভীর্য্য তীহাঁতে বিরাজ করিতে লাগিল । গণুপতি 
কহিলেন, “মনোরমে, এতরাত্রে কেন আসিয়াছ ?--এ কি? আজি তোমার এ 
ভাব কেন” ?” (শেষের অংশটুকুও মনোরমার রূপবর্ণন। )। 

-. এইটি মনোরমার চিন্তাশীলিনী গম্ভীরা মৃর্তি। | 
: এই ছুই আকৃতি বা প্ৰকৃতি পণ্ডপতি এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন! তিনি 
কহিয়াছেন, মনোরমারি ছুই মুর্তি--“এক মুর্তি ‘আনন্দময়ী, সরলা) বালিকা,’ 

১ অন্ত মুৰ্তি ‘গভীরা, তেজস্বিনী, গ্রখরবুদ্ধিশীলিনী” ৷” এই দ্বিবিধ মূর্তি এইস্থলে 
একের পরে অন্তটি কেন “প্রকটিত হইল, তাহা আমরা পরে বলিব, এখন 
এই ছুই মুৰ্তি বা প্রকৃতি মনোরমার কিরূপে গঠিত হইয়াছিল, তাহাই বলি। 

মনোরম! যে আকৃতি বর! প্রক্কতিতে আনন্দরূপিণী অলৌকিক সরল! 
 বাপ্িকা,,সেই আক্কৃতিমধ্যে আমরা কপাঁলকুগুলাঁ অথবা মৃগী মূর্তি দেখিতে 
_পাই। এই রূপও সেই-_কর্ণাবার্ভাও তদনুরূপ। শৈশবে যে.যে ভাবে 
পালিত! হয়, যৌবনেও-তাহার সে ভাঁব অস্তর্হিত হয়'ন1। নির্জনে পরিবদ্ধিত! 
মাতৃহীনা কপাঁলকুগ্ডলা1 ও কুন্দনন্দিনীর স্তাঁয় হৈমবতীও শৈশবে পালিতা! 
হুইয়াছিলেন। ম্অবস্থান্যায়ী হৃদয়ের স্নেহভাগ ইহাদের সকল মধ্যেই 
কিছু অধিকতর প্রকাশিত হইয়াঁছিল। ইহার! সংসারে থাঁকিয়াও একরূপ 
সংসার-ছাড়া ছিলেন। ইহা ইহাদের অলৌকিক সরলতার একটি প্রধান 
কাঁরণ। অন্ত সম্বন্ধে একমাত্র কারণ বলিলেও চলে, মনোরমা সম্বন্ধে 
আমরা ইহাকে একটি প্রধান কারণ বলিব। কারণ, মনোরমার এ প্রকৃতির 
কারণান্তরও পরিদৃষ্ট হয়। 

মনোরমার অপর প্রক্কতিটি কিছু মিশ্র, জটিল, স্থতরাং ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। 
বারাস্তরে আমর! তাহাই বলিব। 

ক্রমশঃ 


১৪ 


১০৬ 


খসার-সঙ্গিণী 


১ 


দাড়াও আলোঁকময়িঃ 
এ ঘোর সংসাঁর-পথে * 
এ ঘোর নিশীথে আমি 
পথহারা বন-ভূম্যে : 
শ্রান্ত ক্লান্ত পা.ছ'খানি 


বনু চুমে চুসে, 


অবসন্ন দেহ প্রাণ 


চাহিছে বিরাম স্থান, 


-কাতিরে বহিছে বারি 
নিদ্াতুর আঁখি হ'তে, . 


দীড়াও সংসার পৃথে ! ' 
২ 


₹ দ্বাড়াও আনন্দময়ি, 


এ ঘোর সংসাঁর-পথে.; 


হেথা যে দুর্বল প্রাণে 


আশার নিরাশ খেলা, 


প্রাণের আনন্দ নাশে 


সারা নিশি সারা বেলা ; 
পেয়ে ও করুণা ধারা 
হাসে চন্দ্র, ফুটে তারা» 
ঢাল ও শাস্তির বারি 

এ শ্ৰান্ত শরণাগতে 

দ্বাড়াও সংসার-পথে ! 


আধা 
কি 


৩ 


দাড়াও করুণাময়ি, 
এ ঘোর সংসার-পথে ; 
করুণার তরে আঁমি ' 
আকুল জগত খুরে,.. ৮ 


" এখানে পেয়েছি দেখা 


জগতের অতি দূরে, 
বিশদ করুণাী-রেখা ' 
যেন ও ললাটে লেখা, 
যেন ও হৃদয় মগ্ন 

জগতের মহীব্রতে, 
 - দ্বাড়াও সংসার-পথে ! : 

8 
দাড়াও মঙ্গলময়ি, 
এ ঘোর সংসার-পথে ; 


| জগতের কার্য যত 


তোমার করুণা লতি” . 
আঁশ! হয় মনে যেন 
সাঁধিতে পারিব সবি, , 
এ বিশ্বে ঢাঁলিতে প্রীতি 
প্রীতিরাশি মূর্ভিমতী 
তোমারে এ কোন্‌ বিধি . 
মিলাইল কোথা হতে, 
এ ঘোর সংসার-পথে ! 


শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচাৰ্য্য ৷ 


২১২৯. ৯০৭ 


পাশ্চাত্য দৰ্শনক 
্চায়বাক্য ও ব্যাপ্তি ] 


 বেদার্থ সংগ্রহ করিবার জন্য দর্শনশাস্ত্রের আলোঁচনাই অনন্ত উপাঁয়। 
সুতরাং দর্শনশাস্্রের মাহাত্ম্য বুঝাইবাঁর জন্য নূতন আর কিছু বলিবাঁর আবশ্যক 
নাই। কিন্ত এন্থলে এই. তর্কের উদয় হইতে পাঁরে যে, যে দর্শন শাস্ত্রের 
মাহাত্ম্য অধ্যাপক মহাশয়ের! স্বীকার করেন তাহ প্রাচীন দর্শন) অতএব 
তদ্িষয়ের মাহাত্ম্য যে পাশ্চাত্য দর্শনশীস্ত্রাদিতেও বর্তিবে, ইহ! সংশয়বিহীন 
নহে। এই তর্কের মীমাংসা! করিবার নিমিত্ত ছুটি কথা স্মরণ করিতে হইবে। 
(১) বর্তমান কালের ধর্মাজিজ্ঞাস্থদিগের অবস্থা, আর (২) এই গ্রন্থের মূলীভূত 
সংকল্প, অর্থাৎ আমি যে বিষরী লোকদিগের উদ্দেশে লিখিতে বসিয়াছি, 
তাহাদের নিমিত্ত পাশ্চাত্য দর্শনের আবশ্যকতা আছে কি না। 

, ইদ্দানীস্তন লোকের মনে ধর্ম্মবিষয়ে যে সকল সংশয়ের উদয় হইতে দেখা 
যা, তাহা পাশ্চাত্য শান্সমূলক, এবং তাহার প্রতিবাদ করণার্থ  মুলীভূত 
শাস্ত্রে কিয়ংপরিমাণে দৃষ্টি থাকা আবগ্তক। অন্যথা, আঁচাধ্যকে উপদেশ 
১ দ্বাতার পদ হইতে অবস্থত হইতে হইবে। আমি তাহার প্রতিবিধাঁনের 
আকাজ্ষাতেই এই গ্রন্থ লিখিতেছি।. অতএব পাশ্চাত্য দর্শনকে বর্জন কর! 
যাইতে পারে না। আর দ্বিতীয় কথা যাহা ব্যক্ত করিয়াছি, তাহাঁর প্রতি লক্ষ্য 
করিলে স্পষ্টই বুঝ যাইবে যে, বিষরী লোকেরা নিরবচ্ছিন্ন শাস্ত্রীয় প্রমাণ 
দ্বারা সম্ভুপ্ত হইবেন না।. তীহাঁরা যুক্তি অন্বেষণ করেন, এবং আমাঁদিগের 
শাস্ত্রের যুক্তি সংগ্রহ করিতে হইলে অগত্যা পাশ্চাত্য প্রথা ও পাশ্চাত্য 
দর্শনের অন্থকরণ করিতে হইবে। ফলতঃ প্রাচীন দর্শনে বৌদ্ধ চার্কাকাদি 
মতের বিচার অনেক দেখা যায়। ও সকল মত বেদবিরোঁধী বলিয়া যে 
তাহাতে দৃষ্টিপাত করাও. নিষিদ্ধ, দাক্ট্রনিকদিগের আচরণে এরূপ সংকল্প 
দেখা যায় না। অতএব পাশ্চাত্য মতের স্থলেই বা এতাদৃশ বিপক্ষতা 
করা কেন ন্যায় সঙ্গত হইবে? “পাশ্চাত্য দর্শন কদাঁচ পাঠ করিব না, 


* লেখকের “ সনাতন ধর্ম্মশিক্ষ” নামক অসম্পূর্ণ হস্তলিপি হইতে উদ্ধৃত। ' 


১০৮ শ্রচার আড় 


লি প্রয়োজনার্থেও পাঠ করিব ন!” এতাদশ বিপক্ষতা বুদ্ধিদদত ' 
বং শাস্্রসঙ্গত, হওয়া দুরে থাকুক; ইহা সনাতন ধর্ম্মাবলস্বীগণের পক্ষে এক 
টা আচরণ বলিতে হইবে! এরূপ বামনা সফল হইলে পাশ্চাত্য 
দর্শনশান্ত্রের যত ক্ষতি হউক না হউক, সনাতন ধর্মের শান্তাঁদি সি 
বিলক্ষণ উপায় হইবে॥ 
এতসতি্ন আরও একটি কথা বিবেচনা করা আবশ্তক॥ পাশ্চাত্য i 
যে কোন সার বস্তু নাই, এতাদৃশ কথার উদয়. কোথা হইতে. হইল? উক্ত , 
দর্শন না দেখিয়াই কি স্থির করিতে হইবে. যে. উহা অগ্রাহ? যাহার! এত 
অদ্ভুত যন্ত্র, এমন. উৎক্ষ্ট. .কার্য্যপ্রশালী এবং এতাদৃশ, গভীর. রাজনীতি, 
প্রয়োগ করিতেছেন, তাহারা. ষে .দর্শনশান্ত্র ও পরমার্থ বিযয়ে  সর্ধতোঁভাবে 
ব্যুৎপত্তিবিহীন, এরূপ অন্রুমিতি কোনমতে, দৃষ্টান্ত সঙ্গত.নহে। অতএব. 
পাশ্চাত্য দর্শনের , কয়েকটি . মুলতত্ব উপলব্ধ করা নিতান্ত আবস্তরু। এমন, 
কি, আমার এত দূর প্রত্যাশা. হয়, যে তদ্বারা! আমাদিগেরই ধর্ম্মশরান্তরের' 
অভীষ্ট অপেক্ষাকৃত স্ুলভ,উপায়ে সুসিদ্ধ, হইবে স্‌ 
, প্রাচীন দর্শনশান্ত্রের. একটি প্রধান অঙ্গ অনুমান না 
শব্দ পাশ্চাত্য “ ৫৪duc(i০n ” শবের অন্মজ্ঞাপক,.এবং সচরাচর যে “আন্দাজি- 
খাঁর” পরিবর্তে প্রযুক্ত হইয়া! থাকে, তাহা হইতে সর্কতোভাবে বিভিন্ন. . 
বরং স্তায়, শাস্ত্রের. গরহবিশেষ, হইতে নিয়লিখিত কথাগুলি উদ্ধৃত, করিয়া, 
দেওয়|.ভাল। , £ : 
রন ৩৩_ বার্থ বশযতরবিধঃ . রতক্ারযিাপমিডিশাসিতেদাৎ। 
তৎ্করণম্পি চতুর্বিধং প্রতাক্ষান্থমানৌপমান, শব্দভেদাঁথ + * * »*। 
৩৪-_অনন্তথাসিদ্ধকাধ্যনিযতপূর্ববৃত্তিঃ কাঁরণম্‌। * *  %। ৩৮--অন্তুমিতি: 
বরণমন্থুমানম্। . পরামর্শজন্তং জ্ঞানমন্মিত্িঃ]। ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানং 
পরামর্শঃ। যথ! বহ্ছিব্যাপ্যধূমবানয়ং পর্ব্বত ইতি জ্ঞানং পরামূর্শঃ। তজ্জন্যট 
পর্বতো বহিয়ানিতি জ্ঞানম্‌ অনুমিত্তি। যত্র ঘত্র ধুমন্তত্ৰাগনিরিতি, সাহচর্য্য 
নিয়মে! ব্যাপ্তি: । -ব্যাপ্যস্ত পর্বতাদিবৃত্তিত্বং পক্ষধৰ্ম্মতা। ৩৯--অন্তুমানং . 
ছিবিধ স্বার্থং পরার্র্চ। স্থার্থং স্বাহ্নিতি হেতুঃ। তথাহি। স্বয়মেব ভূয়ো 
ভুয়ো দর্শনেন যত্র যত্র ধুমন্তত্রাগিরিতি মহান্সাদে ব্যাপ্তিং গৃহীত্বা পর্বত: 


১২৯৭. পাশ্চাত্য দর্শন ১০৯ 
শীর্ণ 


সমীপং গত্বা তদগতে চাঁগৌ . সন্দিহানঃ পর্বতে ধুমং পশ্যন্‌ ব্যাপ্ডিং স্মরতি 
যত্ৰ ধূমস্তত্াগ্সিরিতি।: তদনুস্তরং বহ্িব্যাপ্য ধুমবান্‌ অয়ং পর্বত ইতি ভ্ঞান- 
মুৎপদ্যতে। অয়মেব লিঙ্গপরামর্শ ইত্যুচ্যতে। তন্মাৎ পর্বতো বন্ধিমানিতি 
জ্ঞানমন্তুমিতিকৎপদ্যতে। তদেতৎ্স্বার্থান্থমানম্‌। 
অন্নভট্রকূত তর্কসংগ্রহ। 

ইহার ভাষান্তর এই ; 
প্রত্যক্ষ, অনুমতি, উপমিতি এবং বাঁচনিক এই বিভেদ অন্ুসাঁরে চারি 
প্রকার যথার্থ অন্ুভব-গণিত হয়।; আর -প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং 
শব এই চারি ক্রিয়া হইতেই উক্ত চারিপ্রকার অন্থভব উৎপন হয় - * * *। 
কার্যের অন্তথাবিহীন নিয়ত: পূর্ববর্তী. যে-ঘটন! হয়, তাহাকেই কাঁরণ-বল! 
যায় *. *- *1 অনুমালক্রিয়া হইতেই অন্গুমিতি হয়। “এই পর্বত, 
বহনিব্যাপ্যধূমবিশিষ্ট” ইত্যাঁকোর জ্ঞানকে পরামর্শ বলে। আর ইহা হুইতে- 
“এই পর্বত বহ্ছিবিশিষ্ট” ইত্যাকার যে জ্ঞান জন্মে; তাহাকে অন্থমিতিবলে। 
যে যে স্থানে ধূম, সেই সেই স্থানে অগ্নি-থাঁকে” এই সাহচর্ষ্যের নিয়মকে: 
ব্যাপ্তিবলে। ব্যাপ্য বস্তু পর্বতাঁদি যে যে স্থানে বর্তে, সেই স্থানের বৃত্তিকো 
Le বলে। এইরূপ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মত! জ্ঞানকে 054 

বং পরামর্শজন্ত জ্ঞানকে অন্থুমিতি বলে। « 

চা স্বার্থ ও-পরার্থ। স্বার্থাঙ্থমানক্রিয়! স্বকীয় অনুমিতিত 
হেতু৷ যথা-_পাঁকশালাঁদি যে যে স্থানে ধূম থাকে সেখানে অগ্নিও থাকে», 
স্বয়ং ভুয়োভুর দর্শন দ্বারা এই ব্যাপ্তিগ্রহ পূর্বক পর্ধত সমীপে যাইয়া 
তাহাতে অগ্নি থাকা সন্দেহ করিবে, পরে পর্বতে ধূম দেখিয়া, যেখানে ধূম 
সেখানে অগ্নি, এই ব্যাপ্তি স্মরণ করিবে । তদনভ্তর, এই পর্বত ব্যক্ছিব্যাপ্য- 
ধূমবিশিষ্ট, এই যে জ্ঞান উৎপন্ন হইবে, তাঁহাকে লিঙ্গপরামর্শ বলিয়া জানিবে । 
তাহা হইতে, এই পর্বত বহিবিশিষ্ট, আবার এই যে জ্ঞান জন্মিবে তাহাকে 
্বার্থান্থমান বলিয়া! জানিবে। 
_ অনন্তর পরার্থ অনুমান দ্বারা অন্যের বোধ জন্মাইবার জন্য যে উপায় 
অবলম্বন করিতে হয়, তাহার বিষয়ে, শান্্কারের।. পঞ্চাৰয়ব বাক্য নামক, 
বাক্যগ্রণানী নির্দেশ করিয়াছেন। যথা 


Ld 


-১১০ ূ গ্চাঁর- - আঁষাঢ় 
৭ 


 পর্ববতটি বহ্িমান্ঃ ইহীর নাম প্রতিজ্ঞা। (১) 
ধৃমবিশিষ্টতা হেতু, 2 '" হেতু বা'অপদেশ। (২) 
যাহা যাহা ধূমবান্‌ তাহাই 


বহ্নিবিশিষ্ট ; যথা, পাকশালা, ,; - দৃষ্টান্তি বা. নিদর্শন। (৩) - 
এই পর্বত সেইরূপ -বস্ত, ১» উপনয় বা অনুসন্ধান (৪) 
অতএব ইহাও সেইরূপ বহ্ধিবিশিষ্ট ,, নিগমন বাপ্রত্যায়ায়। (৫) 

উল্লিখিত পঞ্চাবয়ব স্তাঁয়-বাক্যের বিষয়ে কিঞ্চিৎ মতভেদ দেখিয়াছি । _৮ 
বৈশেষিক দর্শনের মধ্যে শঙ্কর মিশ্র কত উপদ্বর গ্রন্থে নিম্নলিখিত কথাগুলি 
পাইয়াছি-_- 

“তচ্চান্ুমানং দ্বিবিধং স্বার্থ রা তত্র স্বার্থং শ্বয়মেব ব্যাপ্তিপক্ষধর্মম- 
তয়োরন্থসন্ধানাৎ) - পরার্থঞচ -পরোদীরিতন্তায়জন্তব্যাপ্তিপক্ষধর্্রতীজ্ঞানাৎ 
াঁ়শ্চ তৃতীয়লিঙ্গপরামর্শপ্রয়োজকশব্দজ্ঞানজনকবাক্যম্‌ তদবয়বীশ্চ . পঞ্চ 
তত্রাবয়বত্বং তৃতীয়লিঙ্গপরা মর্শপ্রয়োসকশাবজ্ঞানজনক বাক্যত্ব তানি চ 
বাক্যানি প্রতিজ্ঞাহেতুদাহরণোপনননিগমনানি তত্র প্রতিজ্ঞা উদ্দেস্তা- 
হ্মিত্যান্মানাতিরিক্তবিষয়কশাববজ্ঞানজনকং ্তায়াবন্বববাক্যম্ম হেতুশ্চ 
প্রক্কৃতসাঁধনগতপঞ্চম্যস্তো স্তাঁযাবয়বঃ উদদাহরণন্ত - প্রকৃত সাধ্যাসাধনা 
বিনাভাবপ্রতিপাদকো স্ায়াবয়বঃ* উপনয়নশ্চা বিনাভাববিশ্চিষ্টস্ত হেতোঃ ' 
পক্ষবৈশিষ্ট্যপ্রতিপাঁদকো! ন্তায়াবয়বঃ, নিগমনন্ত পক্ষে প্ররুতসাধ্যবৈশিষ্ট- 
প্রতিপাঁদকো! ন্লায়াবয়ব এবঞচ প্রবর্তৃন্তে সায় 


| শব্দোহনিত্যঃ 
কৃতকত্বাৎ 
যদ্যৎকৃতকং তদনিত্যং 
অনিত্যত্বব্যাপ্য ক্কৃতত্ববাংশ্চায়ং 
_ তন্মাদনিত্যঃ। | 


- * এই কথাগুলি গফ সাহেব এই প্রকারে ইংরাি করিয়াছেন । The instance, 
or example is a’ member. of the 95119215708 that the given major is not 
absent from the middle. 


~ A) . 
BD’ ২৯ পাশ্চাত্য দর্শন" ১১৯ 


- এতেযামেব প্রতিজ্ঞাপদেশ নিদর্শনানুসন্ধান 
প্রত্যায়ায়া ইত্যন্বর্থা বৈশেষিকানাঁং সংজ্ঞ|।+* 
তর্কসংগ্রহ অনুসারে পঞ্চাবয়ৰ ন্যায় বাক্যের তৃতীয় অবয়বটি এই-- 
যো যো ধূমবান্‌ স বহ্িমান্_-যথা মহানসঃ 
যাহা যাহা ধুমবান্‌ তাহাই বন্ছিবিশিষ্ট_যথা পাকশালা। 
. "আর বৈশেষিক দর্শনের কথামতে উক্ত অবয়ব এইরূপ 
যদ্যৎকৃতকং তদনিত্যৎ 
যাহা যাহা কৃত তাহহা অনিত্য। 
এখানে “যথা মহানসঃ” ইত্যাকার কোন দৃষ্টান্ত নাই। 
পাশ্চাত্য স্তায়শান্তরে স্বার্ান্থমান ও পরার্থান্গমান মধ্যে বিভেদ নাই, 
'স্থতরাং কোঁখাঁও.এমন হয় না যে, কেবল লিঙ্গপরামর্শ হইতেই অন্থুমিতির 
উদয় হইবে,' অথবা! তন্নিমিত্তে পাঁচটি অবয়ব একত্র না করিলে নয়। 
পাশ্চাত্য স্তাঁয়ে তিনটি মাত্র অবয়ব দেখিতে পাওয়া যায়। উহা এইরপে 
বিন্যস্ত হইতে পারে। ' | | 
যাহা যাহা ধূমবান্‌ তাহাই বফিবিশিষ্ট ; 
এই পর্বত ধূমবান্‌, 
অতএব এই পর্বত বহ্নিবিশিষ্ট। 
অথবা -. | | 
সকল মনুষ্যই মৃত্যুবশ ; ৪ 
রাম একজন মনুষ্য, 
অতএব রাম মৃত্যুবশ। 
পরস্ত ডাক্তার ব্যালাণ্টাইন নামক এক জন পাশ্চাত্য ও প্রাচীন উভয় 
র্শনাভিজ্ঞ মহাঁপত্তিত লিখিয়া গিয়াছেন যে, 
The first normal difference that requires to be noticed 
is the fact that whilst European logic employs a 





# The Paiseshika aphorisms of Kanada with comments from the 

‘ Upaskara of Sankara Misra and the Vivritti of Joya Narayan 
Tarkapanchanana, Translated by A. E, Gough, Benares : E. J. Lazarus 
~ London, Trubner & Co.1873 PP 283--86. 


১৯১২ প্রচার ' আধার 
phraseology founded on classification, the Nyaya goes 
to work with the terms an which the classification is 
based. The (10701 infersthat kings are mortal because 
they are men, a class of beings who are mortal, the 
latter, arrives at the same ‘inference by means of the 


consideration that mortality -is inherent in humanity 
and humanity in kings. 


ইহার বাঙ্গালা এই 

ইউরোপীয় ন্যায়শান্ত্রে যে. ভাষা প্রয়োগ হয়, তাঁহা পদার্থের AE 
অবলম্বনপূর্বাক নির্দিষ্ট হয়। আর সংস্কৃত স্যায়শাস্ত্রে যে সকল পদ বা 
শব্দ দ্বারা বিচার করিতে হয়, তাঁহা বর্গ বিশ্তাসের ভিত্তির স্বরূপ। প্রথমোক্ত 
শাস্ত্র অনুসারে এই অনুমিতি হইবে যে, রাজার! মৃত্যুবশ'যেহেতু তাঁহারা নর? 
নর কি? না, এমন কোঁন-জীববর্গ, যাহারা মৃত্যুবশ। আর শেষোক্ত শাস্ত্রে 
Ns অন্থমিতি এইরূপ বিচার দ্বারা হইবে যে, মরণশীলতা নরগণ সম্বন্ধে, 

বং নরত্ব রাজগণ সম্বন্ধে নিয়ত সাঁহচর্ধ্য ধারণ করে। প্রস্তাবিত শাস্ত্র 
মধ্যে এই বিভেদটি সর্বাগ্রে লক্ষিত হইবে এবং উহা "যে নিয়ত বিদ্যমান 
আছে, তাহার প্রতিও লক্ষ্য থাকা আবশ্তক । 

এতত্তিন্ন আর একটি কথা আছে। সংস্কৃত স্তায়শাস্ত্রে তীয় ও চতুর্থ 
অবয়বে যে ব্যাপ্তি প্রকাশ হয়, উহাতে. ছুটি পৃথক এবং প্রকাণ্ড ব্যাপার 
থাঁকে। এক, ভূয়োদর্শন দ্বার! ব্যাপ্তি পরিগ্রহ করা। আর সেই ব্যাপ্তি 
বিষয়াস্তরে উপনয় পূর্বক একটি অন্ুমিতি স্থির করা। তাঁহার কথা পরে 
বলিতেছ্ি, আপাততঃ পাঠক দেখিবেন যে, স্তায় বাক্যের তৃতীয় অবয়বে 
্যান্তিগ্রহ এবং তাহার মূলীভূত ভূয়োদর্শনের দৃষ্টান্ত এই ছুই কথাই বিদ্যমান 
থাকে । যাহা যাহা ধৃমবান্‌ তাহাই বহিমাঁন্‌ এই ব্যাপ্তি প্রকাশ থাকে, আবার 
নেই সঙ্গে যথা মহাঁনস ভূয়োদর্শনের এইরূপ একটি দৃষ্টান্তও থাঁকে। 
কিন্তু কোন কোন স্থলে তাঁদৃশ দৃষ্টান্তের অন্ভাবও দেখা যায়। '‘যদ্যৎক্কৃতকং 
তদনিত্যং, এই স্থলে ভূয়োদর্শনের কোন দৃষ্টান্তই ব্যক্ত হয় নাই। কেবল. 
সাধ্যসাধনের মধ্যে পরস্পরের অবিনান্তাব ব্যক্ত হইয়াছে।- পাশ্চাত্য ন্তায়ে 


এ ০ 
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এরূপ দৃষ্টান্ত কখনই থাকে না, কেবল অবিনা ভাব প্রকাশিত হয়। ' আর 
সংস্কৃত ন্যায়ের চতুর্থ অবয়বে আবার “বস্িব্যাপ্যধৃমবাংস্চারং” অর্থাৎ পূর্বোক্ত 
ব্যাপ্তির উপনয় স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়! “অয়ং” পর্বতের পক্ষধর্মভা ব্যক্ত 
করিতে হয়। পাশ্চাত্য স্ায়ে তাদৃশ দ্বিরুক্তি থাকে না। পূর্ববাক্যের 
প্রদর্শিত ব্যাণ্থি লক্ষ্য করিয়া “এই পর্ধত ধূমবান্‌” এইমাত্র কথা ব্যক্ত হয়। 

সংস্কৃত স্তায়বাক্য মধ্যে এই যে জটিলতা দৃষ্ট হইল, তাহার ছুটি উদ্দেশ্য 

‘ আছে। চতুর্থ অবয়বটি স্বার্থানুমানৈর অন্তর্গত লির্গপরামর্শের সহিত অভিন্ন। 
কিন্তু তৃতীয় অবরবে পরার্থ অস্মীনের উদ্দেশে সেই পরামর্শের পূর্ববর্তী 
ভূয়োদর্শনটিও ব্যক্ত হয়, এবং কোন পূর্বপক্ষকে নিরস্ত করিবার উদ্দেশে 
তাহা আবার সনৃষ্ান্ত ব্যক্ত করিতে হয়। স্বার্থান্ুমান স্থলে যে সকল রুথা 
সংস্কারগত বলিয়া অব্যক্ত থাকে, পরমার্থান্থমান. স্থলে তাহা অগতা ব্যক্ত 
করিতে হয়। অতএব স্থার্থান্মমান ও পরার্থান্ুমানের বিভেদ হেতুই .এই 
জটিলতা উৎপন্ন হইয়াছে। পাশ্চাত্য স্তারবাঁক্যে তাঁহার নাক ইর না। 
আর ইদানীস্তন বাদ-গ্রতিবাঁদ স্থলে ছল, জল্প, নিগ্রহাদি' যখন সর্রতোভাবে 
নিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন প্রাগুক্ত জটিলতা bs চতুর্থ অবয়বটি 

| বা নু অসাধ্য নহে। 


ক্রমশঃ 
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মাসিক সংবাদ 


.. কৃষ্ণের মহিমা বাঙ্গালায় প্রচারিত হইতেছে। এত কাঁলের পর শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেক ক্ৃষ্ণতক্ত দেখা যাইতেছে। গুন! যায়, মান্দাজ 
অঞ্চলেও এরূপ ঘটিতেছে। কিন্তু ইউরোপীয়েরাও যে কৃষ্চমহিমা বুঝিতে 
আরম্ত করিবে, ইহা আশার অতীত। অথচ তাহাও ঘটিতেছে। বিখ্যাত 
ফরাশী Revue des Deux 422%% নামক পত্রের গত সংখ্যার কৃষ্ণ সম্বন্ধে 
একজন বিখ্যাত - লেখক (4. 9০079) যাহা লিখিযাছেন, তাঁহার ইংরাজি 
অন্থবাঁদের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি £₹- 
১৫ 


95৮4, প্রচার আযাব 

‘We cannot therefore, as is the manner of most 
European savants, explain a figure like that of .Krishna 
iby. saying it is an ‘old woman’s fable dovetailed into a. 
solar myth with a veneer of philosophic mysticismover . 
all. It is not thus, we.may rest assured, that'a religion. 
is founded which lasts for thousands of .years, gives birth 
to a marvellous poesy: and several grand Philosophies : * 
resists the formidable attack of Buddhism; the Mongo-- | 
lian‘ and Mahometan invasions, and the .English con-- 
quest, and preserves even in the depth of its decadence, . 
the sentiment of its.lofty and timeless origin. Now: 
great institutions are ever the work of great men. 
Considering the dominant part played by the person . 
of Krishna in .the epic and religious tradition, his - 
human aspects on the one hand and his constant iden-. 
tification with an incarnate. deity or Vishnu on the . 
other, we must ‘perforce. believe that he was thecreator { 
of the Vishnavite cult, which gave to Brahmanisnm its 
force and its prestige. The logical inference therefore 
is that, in the midst of the religious and social chaos 
produced in prehistoric India by naturalistic modes of 
worship, there appeared an enlightened reformer who 
renewed the pure Aryan doctrine through the idea of 
the Trinity and the Divine Word made manifest, who 
sealed bis work with the sacrifice of his life, and thus 
gave India its religious soul, its national bent, and’ its 
peculiar organisation, 


“The importance of the Krishna tradition will 
appear to us still greater, and its character more truly. 
universal, if we observe that its doctrine embraces two 
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~~ 


fundamental ideas, two principles, ‘which lie at the. 
foundation of all religion and all esoteric philosophy.. 
I mean the organic doctrine of the immortality of the 
soul, or of progressive existence through re-incarnation, 
and that corresponding with the Trinity or the Divine 
Word révealed in man, In the above essay I have 
mherely indicated the philosophic scope of that central 
60179796101 ‘which, rightly understood, would be found 
to react vitally on all the domains of science, of art 
and of life: I must limit myself, in conclusion to one 
historical remark. The idea that infinite God, truth, 
beauty and goodness 21৪. revealed (in conscious man 
with a redemptive power which regains the sublimities 
, Of. Divine existence by the force of love and sacrifice, 
that prolific idea appears for the first time in- Krishna. 
It finds itself personified at the moment when, emerging 
‘from its Aryan youth, humanity is pluriging more and 
7০0৩ into nature worship. Krishna revealed to hu- 
manity the idea of the Divine Word, and humanity 
will never forget the revelation.” 


: ভগবানের কি ইচ্ছা হইয়াছে, যে সমস্ত জগতে: তাঁহার মহিম! পুনঃ 
প্রচারিত হউক? 


জৰ্ম্মন সম্রাট ফ্রেডিিক বর্ধাধিক কাল রোগের উৎকট যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, 
১৫ই জুন, পুর্বাহ্ন ১৯টার সময় চিরদিনের জন্য. শান্তির ক্রোড়ে আশ্রয় 
‘গহণ করিয়াছেন। ' ইউরোপ তাঁহার জন্য ছুঃখ করিতেছে, কিন্তু ইউরোপ. 
তাঁহার জন্ত উচিত্ব মাত্রায় দুঃখ করিতে জানে না। তিনি ইউরোপীয়- 
দিগের মনের মত' রাজা! ছিলেন না। চতুর্দশ লুই, দ্বিতীয় কাথেরীন বা 
দ্বিতীয় ফ্রেডিকের মত রাজা ছিলেন ন!। তিনি হিন্দুর মনের মত রাজার 
এভ্থায় রাজা ছিলেন। তিনি রামচন্্রাদির স্থায় রাজা ছিলেন। তিনি সত্য- 


5১৬ এ প্রচার বাধা 


বাদী, পরোপকারী, স্কায়নিঃ এবং প্রজাবৎদল--নথচ যুদ্ধে অজেয়, মহা? 
ধন্ুদ্ধর ছিলেন। 
- :. ভীমকাস্তৈৰূপগুণৈঃ স বভুবোঁপজীবিনাম্‌। 

5... অধ্বয়্যশ্চাভিগম্যশ্চ বাদোরকৈরিবার্ণৰঃ | | 

ইউরোপে এরূপ রাজা কখন হুয় নাই-=আলফ্রেডের কথা কতকটা 
ওপন্যাস্ক। ' £ ; : 

এইক্ষণে ইহার পুত্র, দ্বিতীয় উ্টলিয়ম নামে সিংহাসন আরোহণ ৮ 
ররিয়াছেন। ইনি তরুণবয়ন্ক। লোকে ইহার নামে নানাপ্রকার রটনা 
রটাইতেছে। ফলে ইনি যে একজন মহাপ্রতাপশালী সম্রাট হইবেন, 
ইহ! সরূলেরই বিশ্বাস। সিংহাসনে বসিয়াই, ইনি পাঁচখান! লোহার জাহাজ 
লইয়া ' রুষিয়ার সত্রাটের সঙ্গে সাক্ষাতে চলিয়াছেন। মেঘে মেঘে সংঘর্ষন 
হইলেই বিদছ্বাজ্জাল! ও বভ্রা্বাত হইয়া থাকে। এ আসন্ন বজু কোন্‌ দেশে 
পড়িবে বলা যায় না। | 

" আফ্রিকার পূর্বদিকে উপকূল ভাগে একটু স্থান আছে। জাঞজিবারের : 
সন্নিহিত “জৰ্ন্‌ ইষ্ট আফ্রিকান, সোসাইটির” অধীনস্থ প্রদেশের উত্তর 
হইতে ধরিয়া সৌমালি দেশ অবধি ইহার সীমা । আলবার্ট, নায়েপ্রা হৃদটিই /" 
ইহার পশ্চিম সীমা । তবেই স্থানটুকু বড় রুম নয়, একটি অতি বৃহৎ রাজ্যের 
পরিমাণ বটে। ইহার উপর জমিটুকুও বেশ উর্বর, আবার প্রজাও অনেক 
গুলি আছে+ কাজেই এখানে একটি সম্যক্‌ নেতা! নরপতির বড়ই প্রপ্নোজন _ 
নচেৎ, স্থানটুকু কর্ণধারবিহীন নৌকার ন্যায় হইয়া ভারত-সমুদ্রে ডুবিয়া 
যায়! পরছুঃকাঁতর লোক জগতে বিরল হুইলেও, একেবারেই অপ্রাপ্য 
নয়--একটি বিলাতি বণিক-সম্প্রদা দেশটির রক্ষাজন্ প্রকাশ্তভাঁবে দেখা 
দিয়াছেন। দেখা দিবার নানা কারণ ; তুন্মধ্যে, স্থানটির তিন দিকেই 
সুশাসিত রাজ্য, এই প্রদেশট কোনও স্থসভ্য রাজার দ্বারা শাসিত হইলেই 
এখানকার দাঁসব্যবসাঁরপ্রথা, একবারে তিরোহিত হয়; ইহাঁও একটি বটে। " 
স্থানটি জাঞ্জিবারের সুলতানের নামে-মান্র দখলে ছিল, কোম্পানি ইতিপূর্বে, ' 
বেশ গুছাইয়। তাহার নিকট হইতে এটুকু আপনাদের নিজস্ব করিয়া 
লইক্বাছেন। ব্রিটিশ. গবর্ণমেন্টও ইহাঁদিগকে এখানে কায়েম হইয়! বসিতে- 


১২৯৫ 2. মানিক সংবাদ ১১৭," 


“_ বেশ:জুত্‌ বরাঁত করিয়। সনন্দ দিয়াছেন। বণিক-সম্প্রদায় সেখানকার 
শাসন করিবেন। তাঁহার! দুর্গনির্ম্মাণ সৈন্স্থাপন রণপোত রক্ষা এ সমস্ত 
শুভানুঠানেই আদিষ্ট হইয়াছেন। ইহা এখন ব্রিটিশ আফ্রিকাঁন্‌ ্রেটের 
তালিকাভূক্ত হইয়াছে, কোম্পানির নি মিনি আক্রিকান্‌ 

কোম্পানি” ৷ 

অতএব আক্রিক! এখন সভ্য হইতে চলিল ৷ কোথাও ইংরেজ কোম্পানি, 
(কোথাও জর্দন্‌ কোম্পানি, কোথাও ইটালি, কোথাও বেল্জম্‌, কোথাও 
+/পর্তগ্রাল,_মুতদেহকে যে প্রকার শৃগাল কুকুরে ঘেরিয়! ধরে, সেই প্রকার 
ধরিয়াছে। এই প্রকার ঘেরিয়! বসিয়াছিল বলিয়া আমেরিকা সভ্য হুইয়াছে। 
সেখানে তাত চর্ম্ের কলঙ্ক-চিহ্ন আর বড় দেখা যায় না। আফ্রিকাঁও এক্ষণে 
কৃষ্ণচর্ম্ের কলঙ্কশৃন্ত হইয়া! সভ্য হইতে চলিল। অতএব পৃথিবীর বড় মঙ্গল। যে 
দিন দশরথের বেট! রামচন্দ্র কিকষিন্ধ্যায় গিয়া South-India and Ceylon 
. Givilizing Company ফর্ম করেন, সেই দ্নি হইতে এইরূপ কোম্পানির ঘট। 
পড়িয়া গিয়াছে। এখন অনেক বিভীষণ লঙ্কা ভোগ করিতেছেন। ছুঃখের বিষয় 
আর বান্দীকিও নাই কীর্ভিবাসও নাই, যে এখনকার কোম্পানি সকলের. 
ইতিহাস লিখেন ৷. লক্ষাকাণ্ডের রচনায় ও মেকলে প্রণীত: ওয়ারেন হেষ্টিংসের 

জীবনচরিতে কত প্রভেদ! . 
গ্লা্গে। আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে ভারত হইতে কুমার, কার, সূত্রধর, 
হাঁলুইকর ইত্যাদি করিয়া সর্বগুদ্ধ ৯ জন লোক গিয়াছেন। “নর্থ ব্রিটিশ 
ডেলি মেল” বলেন, তন্মধ্যে হাঁলুইকরদিগের বড় পশাঁর জমিরা গিয়াছে। 
সাহেবের দেদার : লুচি খাঁইতেছেন, লুচি ভাঁজিতে না ভাঁজিতে ফুরাইয়া 
যাইতেছে! ' গজারও বেশ আদর হইরাছে। আবার দোকানের সম্মুখে যে 
মাটির রং-করা ফলফুলগুলি সাজান আছে, সে গুলি এমন স্বাভাবিক 
গোছের হইয়াছে, যে..হঠাঁৎ তাহা দেখিয়া সেগুলি কত ক্ষণে পাক করা 
হইবে কেহ কেহ এমন প্রশ্ন করিতেও. ছাড়িতেছেন না। এখন পাঠক 
জিজ্ঞাস! করিতে পারেন, লুচি গজা সাহেবদিগকে এত ভাল লাগে কেন? 
উত্তর'সোঁজা--এ.যে ভারতবর্ষের সামগ্রী, সহজে জীর্ণ হয়।. . 
স্তাশস্তাল কঙ্দেস যে,কেবল জন কতক. গলাঁবাঁজ -.বাঙ্গালির. কাণ্ড 


১১৮ "- প্রচার আষাঢ়. 


কাঁরখান! নয়, ডাক্তার হণ্টার' সাহেব ইহা বিলাতের টাইম্‌স্‌ পত্রে লিখিয়া, ৮ 
তথাঁকার সকলকে বুঝাইয়৷ দিতেছেন। এছিকে ভারতবর্ষের নগরে নগরে. 
". নানাবিধ সভার অধিবেশন হইয়া.কলে_সের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে, নানা: ভাষায় . 
"নানা রসে নানাবিধ, বতুতা হইতেছে।, দেশে.বিদেশে,বড় আমোদ. বীধিয়া- 
গিয়াছে। রামের মার কথা এত দিনে সফল হইল। রামের মার রাম 
কোন ডেলিগেটের সঙ্গে চাকর হইয়৷ মান্দাজে কঙ্কেস 'করিতে- গিয়াছিল। 
কেহ রামের মাকে জিজ্ঞাস! করিল, গ্রাম কোঁথায়,গ1?” রামের মা বলিল,- 
“মান্্রীজে ৮ “মান্দ্রাজ কেন গা ?,” রামের মার মুখে কঙ্গে-স 'কথাঁট! আসে: 
না রামের মা বলিল, “মান্দ্রাজে নাঁকি রঙ্গরস হবে, তাই গিয়াছে। তা, 
বাবা, রাম আমার ছেলে মান্ু-_তোমরা কিছু মনে করো না4৮. এখন 
বড় রঙ্গরস বীধিয়াছে__তবে সি জং মাদক ন লে মার কাছে, 
স্বীকার করিয়াছি, . 


চীনের, কতকগুলি লোক: জীবিকালাভের: আশায় - লা উপনিবেশ. 

অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে গমন করে, কিন্তু জাহাজের মাল 'জাহাজেই ছিল--নাঁমিতে রি রঃ 
পায় নাই। চীনের লোকেরা বড় শ্রমশীল ও কার্য্যদক্ষ, তাঁহারা সেখানে 
জুটিলে ক্রমশঃ . পাঁছে- ইংরাজ- শ্রমজীবী: দলের অস্থবিধা উপস্থিত হয়, এই: 
ভয়েই নিউ সাউথ্‌ ওয়েল্সের গবর্ণর চীনাদের উপর এইরূপ আজ্ঞা করেন? 
“চীন গবর্ণমেন্ট কথাটি বিলাঁতের মন্ত্রীসভায় তুলিয়া ধরিলেন। শক্তের 
তিন কুল মুক্ত--এখন, গবর্ণর সাহেব স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া এ কাঁজ করিয়া- 
ছিলেন বলিয়া সালিদ্বারি বলেন, তিনি ইহার অনুমোদন করিতে গারিতেছেন:: 
না। সালিন্বারির কল্যাণে আমাদের হীল্লা' মালিনীকে মনে গতিত 

ওরে বাছা ধুমকেতু | 

"মচ বাপের পুণ্য হেতু । 

বেঁধে রাখ চোরে, ছেড়ে দেহ মোরে 
| ধর্মেতে বান্ধহ সেতু ॥ ৃ 

' ইংলিশ চ্যানেন্‌ ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে অবস্থিত, ইহার নিষ্ম দিয়া. 
সুরঙ্গ পথ প্রস্তুত হইলে উভয় রাজ্যেরই বাণিজ্যাদির সুবিধা হয় প্রস্তাবটি . 
পার্লিয়ামেন্টে উঠিয়াছিল, অধিকাংশ সত্যের অমত. হওয়ায় অগ্রাহ্‌ হইয়া 


ক 


টি. | .. মানিক সংবাদ ১১৯ 
গিয়াছে। নোঁবলৈর প্রতি ইংরাঁজের বিশ্বাস আছে স্কুরঙ্গ কাঁটিলে 
পাছে কুরঙ্গ জুটে এই.তীহাঁদের বড় ভয়। সত্য বটে, সিদমোহানায় সিঁধেল 
চোর. ঢূকিযা ব্রিটিশ-সীআাজ্য চুরি করিয়া লইয়া পলাইতে পারে॥ 

মধ্য ভারতে তাঁন্তিয়া ভীলের অখণ্ড প্রতাপ। তান্তিয়াকে ধরিবাঁর জন্য 
'কি.চেষ্টাই 'না হইতেছে, কিন্তু তাহার কেশঙ স্পর্শ করিবার যোটি নাই। 

. তাস্তিয়াকে ধরিবাঁর অন্ত যাহারা নিযুক্ত হয়, তাহীরাই আঁবার তাহার 
গোয়েন্দাগিরি করে। ' সম্প্রতি 'মাউ নগরে একজনকে তাস্তিয়ার 
'সাহাধ্যকারী বলিয়া স্থিরীকৃত হত্তরায় তাহার প্রতি ৭ বৎসর কালের 
জন্য কারাবাস দণ্ডাজ্তা হইয়াছে ।. আরও “খোজ” “খোঁজ” পড়িয়া 
'গিয়াছে। পুলিসের কল্যাণে, বোধ হয়, এখন সেখানে সাহাধ্যকাঁরীর অভাব 
ঘটবে না। তবে তা্তিয়া সম্বন্ধে যয. যা ডগ্বেরির 
উপদেশ বাঁক্য মনে পড়ে। 


Dogberry, You shall comprehend all. vagrom méen;; You are to bid 
any man to stand in the Prince’s name. - 

2nd Watch. How, ‘if a will not stand? 

Dog, Why, thén take no note of him, but let him go, and presently 
call the rest of the watch, and- thank God .you are rid of a knave, 


ঠেকিয়! শিক্ষালাভ হুইয়াছে। সহৃদয় বেলি সাহেব এই মৰ্ম্মে এক মৰ্ক 
লর জারি করিয়াছেন যে মাজিষ্ট্রেটগণ কেবল অভদ্র ও অল্পবয়স্কদিগের প্রতিই 
বেত্রাঘাত দণ্ডের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। এমন সাধু রীত্তিতেও ব্যাঘাত 
আছে। ভদ্রাভদ্র নির্ণয় করিতে অনেক সময় বোধ হয় গোলযোগ ঘটিবে। 
সকলেরই নিজের বিশ্বাস, সে ভদ্রলোক। একদ। একজন ডোম আদালতে 
একটা বিবাদ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতেছিল। সে বলিল “আমরা পাঁচজন ভদ্র লৌক 
থাকিয়া বিবাদ মিটাইয়া দিলাম ।” : শুনিয়া বিপক্ষের উকীল ক্রোধভরে 
তাহাকে জেরা করিতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন “ কেমন হে, তুমি এক- 
জন-ভদ্র লোক ?, ডোঁম যুক্তকরে বলিল “আজ্ঞে হাঁ, ধর্ম্মাবতার 1” 
উকীল বলিলেন, “তুমি যদি ভদ্র লোক, তবে আমর! কি? 

ডোম অতিশয় বিনীতভাঁবে রলিল, “হুজুর এমন আজ্ঞে করিবেন না--" 
আপনাকে কি আর আঁমাঁদের মধ্যে গণ্য করি ?” 


. "১২০ | | টার নি শী 


উকীল বাবু অগ্রতিত হইয়া! বসিয়া পর্ডিলেন। তাঁহার হুূর্ভাগ্য- বশতঃ 
- তিনি নিজে সোঁপাঁর বেণে। নিকটে একজন ব্রাহ্মণ -উকীল বসিয়াছিলেন, 
তিনি ই'হাঁকে সাত্বনা করিবার জন্য কাণে কাণে বলিলেন, “ভাই দুঃখ করিও 
* না-বক্ততার সময়ে না হয় বলিও, বাঁষুন কায়েত ইত্তির জাত।*” 

-তাই বলিতেছিলাম ভদ্রাভন্্ সম্বন্ধে মতভেদ হইবার সম্ভাবন|। বিশেষ 
অনেক হাড়ি ডোমকে বিচারাসনে বসিতে দেখা যায়। 

পুলিসের গোপনীয় সাকুলরের কথ! লইয়া হুলস্থল পড়িয়া গিয়াছিল | 
" ভাঁরত-সভা যকুর্লরের অনিষ্টকাঁরিতা দেখাইয়া উহার সংদাদন--অস্ততঃ 
সংশোধনের জন্ত ছোট লাঁটের কাছে 'আবেদন করিয়াছিলেন। আঁব্দেন 
নিষ্ফল হয় নাই, উত্তর . আঁসিয়াছে।. তবে কি না, উত্তর আসায় 
না আসায় সমান । লাট সীহেব বলিয়াছেন, অন্থসন্ধানকালে যাহাতে লোকের 
উপর দৌরাত্ম্য না হর, এমন উপদেশ দিয়াছেন।: পাটা কাঁটা হইবে শুনিয়া, 
- একটি দয়ার বালিকা বলিয়াছিল, “ছাগলটিকে আস্তে আস্তে কাঁটও 1” 
পঞ্জাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার লার্পেন্ট সাহেব কমিশ্তনের বিচারে 
-. 'বনুসহত্র মুদ্রা উৎকোচ গ্রহণের দোষে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট 
. তাহাকে কেবল পদছ্যুত করিরাছেন। এদিকে সিন্কুপ্রদেশে খুবচাদ নামা একজন » 
" দেশী ডিপুটি দুইশত টাকা উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগে তিন মাসের জন্ত 
- কারাবদ্ধ ও হাঁজার টাকী জরিমানা দিতে অনুঙ্ঞাত হইয়াছেন। ইহাতে 
বিশ্মরের বিষয় কিছু নাই । ৬ কাশীধামের ফাঁড়গুলি দোকানে দোকানে 
জামাই আদরে খাঁইয়া বেড়ায়, আর কলিকাতার ষাঁড় ময়লা ফেল! গাড়ি 
টানে। জন্মিবার সময়ে দেশ বাঁছিয়া জন্মিতে হয়। 

বিলাতের টাইম্দ্‌ পত্রে প্রকাশ, মুদ্রা সমিতির রিপোর্টে নাকি সোঁণা 
ও রূপা ছুই ধাতুর মুদ্রা চালাইবারই কথা হইয়াছে। আমরা ভাঁরতবাসী, 
বড় গরিব। দি বলি, পিতল কাসাও চালাও, ঘটি বাটি বেচিয়া যদি কিছু 
পাই, তবে টেক্স দিয়া বাঁচিব। 


প্রচার 











৪র্থ খণ্ড] ১২৯৫ [৪র্থ সংখ্যা 
শ্ীমন্ভগবদ্ীতা, 
( পুর্বপ্রকাশিতের পর 


এষ। তেহভিহিতা সাঁংখ্যে বুদ্ধিধোগেত্বিমাং শবণু | 
বুদধযা 'যুক্তো যয়া পার্থ কৰ্ম্মবন্ধ প্রহাস্তপি 1:৩৯]... 
4 তোমাকে সাংখ্যে এই জ্ঞান কথিত হইল। (কৰ্ম্ম) যোগে ইহ! (যাহা 
বলিব) শ্রবণ কর। তনদ্বার! যুক্ত হইলে, হে পার্থ! কর্ম্মবন্ধ হইতে 
মুক্ত হইবে। 81 
: প্রথম--সাখখ্য কি? “সম্যক্‌ খ্যায়তে প্রকাশ্ততে বস্ততত্বমনয়েতি সংখ্যা । 
সম্যগ্জ্ঞানং তন্তাং  প্রকাশমানমাত্মতত্বং সাংখ্যম্‌ ৷” (্রীধর)। যাহার দ্বারা 
বস্তততব ত্ব সম্যক্‌ প্রকাশিত হয়, তাহা সংখ্যা । তাহার সম্যগৃজ্ঞান প্রকাশমান 
আত্মতত্ব সাংখ্য। সচরাঁচর সাংখ্য নামটি. এক্ষণে দর্শনবিশেষ সম্বন্ধেই. 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তজ্ন্য ইংরেজ পণ্ডিতের গুরুতর ভ্রমে পড়িয়া থাকেন । 
বস্তুতঃ এই গীতাগ্রন্থে সাংখ্য শব্দ “তত্তবজ্ঞান” অর্থেই ব্যবহৃত দেখা যায়, 
এবং ইহাই ইহার প্রাচীন অর্থ বলিয়া বোধ হয়। 
দ্বিতীয়-যোগ কি? যেমন সাংখ্য এক্ষণে কপিল-দর্শনের নাম, যোগও 
_/এক্ষণে পাতঞ্রন-দর্শনের নাম। পতঞ্জলি যে অর্থে যোগ শব্দ ব্যবহার 


টি 


১২২ প্রচার | আবণ 


করিয়াছেন, এক্ষণে সচরাচর যোগ বলিলে তাহাই আমর! বুঝিয়! 
থাকি। কিন্তু গীতায় যোগ শব্দ সে অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। তাহা হইলে, 
“কৰ্ম্মযোগ” “ভক্তিযোগ” ইত্যাদি শব্দের কোন অর্থ হয় নাঁ। বস্তুত, 
গীতার “যোগ” শব্দটা! সর্বত্র এক অর্থেই বে ব্যবহৃত হইয়াছে, এমন কথাও 
বলা যায় নী। সচরাচর ইহ! গীতা যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে 
বুঝা যায় যে ঈশ্বরারাধনা! বা মোক্ষের বিবিষ উপায় বা সাধন বিশেষই যোগ্‌। 


জ্ঞান, ঈদৃশ একটি উপায় বা সাধন, 'ক্ম্ম তাদৃশ উপারাস্তর, ভক্তি তৃতীয়, : 


ইত্যাদি-এজন্তয জ্ঞানযোগ, কৰ্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার 
হইয়া থাকে। সচরাচর এই অর্থ, কিন্তু এ শ্লোকে সে অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে 
না। এ স্থলে “যোগ” অর্থে কর্্মবোগ। এই অর্থে “যোগ” “যোগী” “যুক্ত” 
' ইত্যাদি শব্দ গীতায় ব্যবহৃত হইতে দেখিব। স্থানান্তরে “যোগ” শব্দে জ্ঞান 
যোগাদিও বুঝাইতে দেখা যাইবে। 

অতএব এই শ্লোকের ছুইটা শব্দ বুঝিলাঁম-_সাংখ্য, জ্ঞান? এবং যোগ, 
কৰ্ম্ম । এক্ষণে মনুষ্যপ্ররৃতির কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্তক। 


মন্ুষ্যজীবনে যাহা কিছু আছে; পাশ্চাত্য পণ্ডিতের তাহা তিন শ্রেণীতে. 


বিভক্ত করিয়াছেন s— Thought, Action and Feeling. আমরা না হয় 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতাবলশ্বী নাই হইলাম, তথাপি আমর! নিজেই 
মন্্ষ্যজীবন আলোচন! করিয়া দেখিলে জানিব বে তাহাতে এই তিন 
‘ভিন্ন আর কিছুই নাই। এই তিনকেই ঈশ্বরমুখ, কর! যাইতে পারে; 
তিনই ঈশ্বরার্পিত হইলে ঈশ্বরসমীপে নইয়! যাইতে পারে । Thought 


ঈশ্বরমুখ হইলে জ্ঞানযোগ ; 4০৮০ ঈশ্বরমুখ হইলে কর্ম্মযোগ ; Feeling 


ঈশ্বরমুখ হইলে ভক্তিযোগ। ভক্তিবোগের কথা এখন থাঁক। ৩৪. শ্লোক 
পর্য্যন্ত জ্ঞানের কথ! ভগবান্‌ অজ্জুনকে বুঝাইলেন ; এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
নামই “সাংখ্যযোগ” ।1 জ্ঞানে অর্জুনকে উপদিষ্ট করিয়া ভগবান্‌ এক্ষণে 





* যোঁগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোঁধঃ। 
1 চতুর্থাধ্যায়ের নাম “জ্ঞানযোগ” প্রভেদ ক্ষি পশ্চাৎ জানা যাইবে । 


ধু 


“ 


3৯৫ - স্তীমন্তগবদ্ীতা ১২৩ 
রি ৩৯/শ্লোক * হইতে কর্মে উপদিষ্ট করিতেছেন! কি বমদিতেছেন, এক্ষণে 


তাহাই শুন। 
ভাষ্যকারেরা বলেন, এই কর্ম, জ্ঞানের সাধন (শ্রীধর) বা ভা 


উপায় (শঙ্কর )। অর্থাৎ প্রথমে তত্বজ্ঞান কি তাহ! অর্জুনকে বুঝাইয়া, 


“যদি অর্জুনের তত্বজ্ঞান অপরোক্ষ ন! হইয়া থাকে, তবে চিত্তশুদ্ধিদ্বারা 
তত্বজ্ঞান জন্মিবার নিমিত্ত এই কর্্মযোগ ” কহিতেছেন ( হিতলাল মিশ্র )। 


খ বলা বাহুল্য, এরূপ কথা মূলে এখানে তি তবে স্থানান্তরে এরূপ কথা 


আছে বটে, যথা | 
উতর বারা ৩।৬ 
কিন্ত আবার স্থানবিশেষে অন্ত প্রকার কথাও পাওয়া যাইবে, যথ।-- 
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যো্রপি গম্যতে 
ইত্যাদি। ৫1৩1৫ 
এ সকল.কথাঁর মর্ন্ন পশ্চাৎ বুঝা যাইবে। 
এই শ্লোকে কর্ম্মযোগের ফলও কথিত হইতেছে। এই ফল “কৰ্ম্মবন্ধ” 
হইতে মোঁচন। কৰ্ম্মবন্ধ কি? কৰ্ম্ম করিলেই তাহার ফলভোগ করিতে 


॥ ইয়। জন্মান্তরবাদীরা বলেন, এ জন্মে যাহা' কর! যায়, জন্মান্তরে তাহার 


ফলভোঁগ করিতে হয়। যদি আর পুনর্জন্ম না হয়, তবেই আর কর্মফল 
ভোগ করিতে হইল না। তাহা হইলেই কর্ম্মবন্ধ হইতে যুক্তি হইল। 
অতএব মোক্ষপ্রাপ্তই কৰ্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত ৷ | 

'কিস্ত যে জন্মান্তর না মানে, সেও কর্মবন্ধ হইতে মুক্তি এ জীবনের 
চরমোদ্দেগ্ড বলিয়া মানিতে পারে। পরকালে বা জন্মান্তরে কি হইবে 
তাহা জানি না, কিন্ত আমরা সকলেই জানি যে ইহ্জম্মেই আমরা সকল 
কর্মের ফল ভোগ করিয়া থাকি। আমর! সকলেই জানি যে হিম লাগা- 
ইলে ইহজন্মেই ছর্দি হয়। আমরা সকলেই জানি যে রোগের চিকিৎসা! 
করিলে রোগ আরাম হয়। সকলেই জানি যে আমরা যদি কাহারও শত্রুতা 


করি,তবে সেও ইহ্জীবনেই আমাদের শত্রুতা করে, এবং আমরা যদি কাহারও 


* মধ্যের চারিট শ্লোক তবে কি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয় ন1? 
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উপকার করি, তবে তাঁহার ইহল্লীবনেই আমাদের প্রত্যুপকার. করার 
সম্ভাবনা । সকলেই জানে, ধনসঞ্চয় করিলেই ইহ্জন্মেই প্বড়মান্তুধী,” করা 
যায় 3 .এবং পরিশ্রম করিয়া অধ্যয়ন করলে ইহজন্মেই বিদ্যালাভ কর! 
যাঁয়। সকল প্রকার কর্মের ফল, ইহজ ই এইরূপ পাওয়! গিয়া থাঁকে। : 

তবে কতকগুলি কৰ্ম্ম আছে, তাহার বিশেষ প্রকার. ফলের প্রত্যাশী! 
করিতে আমরা শিক্ষিত হইয়াছি। এই কর্মগুলিকে সচরাচর পাপ 


পি ৪ 


র্‌ 


পুণ্য বলিয়া থাঁকে। তাহার যে সকল ফল প্রাপ্ত হইবাঁর প্রত্যাশা ৮ 


করিতে আমরা শিখিয়াছি, তাহ! ইহজন্মে পাই না বটে। আমরা শিখি- 
য়াছি যে দান করিলে স্বর্ণলাভ হর, কিন্তু ইহজীবনে কাহারও স্বর্গলাভ 
হয় না। কেহ ব! মনে করেন, একগুণ দিলে দশগুণ পাওয়া যায়, 
কিন্ত ইহজীবনে একগুণ। দিলে অর্ধগুণও পাওয়া যায় না। শুনা আছে, 
চুরি করিলে একটা ঘোরতর পাঁপ হর। কিন্তু ইহজীবনে চুরি করিয়া 
সকলে রাঁজদণ্ডে পড়ে না__সকলে সে পাপের কোন প্রকার দণ্ড দেখিতে 
পাঁয় না। সকলে দেখিতে পায় না বলিয়! ইহজীবনে চুরির কোন প্রকার দণ্ড 


নাই__কর্মৃফলভোগ নাই, এমন নহে। এবং দানের যে কোন পুরস্কার, 
নাই তাঁহাও নহে।  চিত্পপ্রসাদ আছে-_ পুনঃপুনঃ দানে আপনার চিত্তের , 


উন্নতি এবৎ মাহাত্ম্য বৃদ্ধি আছে। ' পাপ পুণ্যে ইহজীবনে কিরূপ সমুচিত 
কর্মফল পাওয়া যায়, তাহা আমি গ্রস্থাস্তরে বুঝাইয়াছি,* পুনরুক্তির 
প্রয়োজন নাইি। যাঁহাদের ইচ্ছা হইবে নেই গ্রন্থ দৃষ্টি করিবেন। 

সেই গ্রন্থে ইহাও বুঝাইয়াছি, যে সম্পূর্ণ ধর্ম্মাচরণের দ্বারা ইহজীবনেই 
মুক্তিলাভ করা যায়। সেই মুক্তি কি প্রকার এবং কিরূপেই লাভ হয়, 
তাহাঁও সেই গ্রন্থে বুঝাইয়াছি।- সে সকল কথা আর এখানে পুনরুক্ত 
করিব না। ফলে জ্বীবন্ধুক্তি হিন্দুধর্ের বহির্ভূত তত্ব নহে। এই গীতাতেই 
| উক্ত হইয়াছে, যে জীবনুক্তি লাভ করা যার। আমরা ক্রমশঃ তাহা বুঝিব। 
যেরূপ অনুষ্ঠানের দ্বারা তাহা লাভ করা যাইতে পারে, তাহাই কর্ম্মযোগ।, 


ইহাও দেখিব। স্তৃতরাঁং ধাহারা!. জন্মাত্র মানেন না, তাহারাও কর্ম, 


* ধর্শুতত্ব| ৷ 
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যোগের দ্বার! মুক্তিলাভ করিতে পারেন। গীতোক্ত ধৰ্ম্ম বিশ্বলৌকিক, 
ইহা পূর্বে বলা গিয়াছে। ; 
উপসংহারে বলা কর্তব্য যে আর এক কর্মফলের কথা আছে। হিন্দুরা 
যাগযজ্ঞ ব্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন_-কর্ম্মফল পাঁইবার জন্স। এই সকলের 
ইহলোকে যে কোন প্রকার ফল পাওয়া যায় না, এমন কথা আমরা 
রলি না। একাদশীব্রত করিলে শারীরিক স্বাস্থ্যলাভ করা যায়, এবং 
- অন্তান্ত যাঁগযজ্ঞের ও ব্রতাদির কোন কোন প্রকার শারীরিক বা মানসিক 
ফল পাওয়া যাইতে পারে। তবে হিন্দুরা সচরাচর যে সকল ফল কামনা 
করিয়া এই সকল অনুষ্ঠান করেন, তাহা এ জন্মে পাওয়া যাঁয় না বটে। 
ভরসা করি, এ টীকার এমন কোন পাঠক উপস্থিত হইবেন না, যিনি. এ 
প্রশ্নের কোন উত্তর প্রত্যাশা করিবেন . 1 | 


নেহাভিক্রমনাঁশোইস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে | 
স্বল্পমপ্যস্ত ধর্মস্য 'ত্রায়তে মহতে। ভয়াৎ|৪০| 


এই (কর্মযৌগে) প্রারস্তের নাশ নাই; প্রত্যবায় নাই? এ ধর্মের 
অন্নতেই মহস্তয় হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। 


জ্ঞান সম্বন্ধে এরূপ কথ! বলা যায় না। কেন না, অন্পজ্ঞানের কোন 
ফলোপধায়িতা নাই; বরং প্রত্যবায় আছে,উদ্াহরণ-সামান্ত জ্ঞানীর ঈশ্বরান্থ- 
সন্ধানে নাস্তিকতা উপস্থিত হইয়া থাকে, এমন সচরাচর দেখা গিয়াছে। 


ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন | 
বহুশাখা হানস্তাশ্চ বুদ্ধয়োইব্যবনায়িনাম্‌ ॥৪১॥ 


হে কুরুননান ! ইহাতে (কর্মযোগে ) ব্যবসার়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিক! ) 
বুদ্ধি একই হইয়া থাকে। কিন্ত অব্যবসায়িগণের বুদ্ধি বহুশাখাযুস্ত ও অনন্ত 
৮ থাকে। ' 

 শ্রীধর বলেন, “পরষেশ্বরে ভক্তির দ্বারা আঁমি নিশ্চিত ত্রাণ পাইব,” 
এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি।, ইহা একই হয়, অর্থাৎ 


১২৩ ' প্রচার | শ্রাবণ _ 


একনিষ্ঠই হয়, নানা বিষয়ে ধাবিত হয় না। কিন্তু যাহার! অব্যবসাঁয়ী, অর্থাৎ 
যাহাদের সেরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি নাই, অর্থাৎ যাহারা ঈশ্বরাধনাবহির্মখ, 
এবং সকাম, তাঁহাদের কামনা সকল অনন্ত, এবং কর্মফলগুণফলত্বাদির 
প্রকারভেদ আছে, এজন্ত তাঁহাদের বুদ্ধিও বহুশাখা ও অনন্ত হয়, অর্থাৎ 
কত দিকে যায়, তাহার অন্ত নাই। বাহার! কামনাঁপরবশ, এবং কাঁমনাপরবশ- 
হইরাই কাম্যকৰ্ম্ম করিয়া থাকে, তাহাদের ঈশ্বরাধনার বুদ্ধি একনিষ্ঠ 
. নহে, নানাবিধ বিষয়েই প্রধাঁবিত হয়। 
- কথাটার স্থল তাৎপর্য্য এই। ভগবাঁন্‌ কর্ম্মযোগের অবতারণা করিতেছেন, 
কিন্তু অর্জুন সহসা মনে করিতে পারেন, যে কাম্যকর্মর অনুষ্ঠানই কর্ম্ম- 
যোগ, কেন না তৎকালে বৈদিক কাঁম্যকর্ম্ই কর্ম -বলিয়া পরিচিত। কর্ম্ম 


বলিলে সেই সকল কর্ম ঝুঁায়। অতএব প্রথমেই ভগবান্‌ বলিয়া রাখিতে- . 


ছেন যে কাম্যকর্্ম কর্ম্মযোগ নহে, তাঁহার বিরোধী । কর্ম কি, তাহা পশ্চাৎ 
.বলিবেন, কিন্তু তাহা বলিবার আগে এ বিষয়ে যে সাধারণ ভ্রম প্রচলিত, 
পরে তাহারই নিরাঁস করিতেছেন। | ie 


৪৫৮ 


মনোরমা : 


(পূর্কপ্রকাশিতের পর)... 


৫ 


মনোরমার দ্বিতীয় প্রকৃতিটি ব্যাখ্যা করার পূর্বে অন্ত একটি কথা বলিয়া 
লইতে হয়। . ৪০. 7 

আমর! সচরাচর মানুষের একপ্রকার প্রন্কৃতিই দেখিয়া থাকি, তবে 
মনোরমাঁর এই দ্বিবিধ প্রক্কাতি কোথা হইতে আসিল? মনোরমা কি কবির 
কল্পনাসঞ্জাত কোন এক অমান্ুবী স্থ্ি?__এইকূপ কথা অনেকের -মনেই : 
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উত্থাপিত হইবার সম্ভব; ক্ুতরাং এ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া লওয়া 
ভাঁল। 

প্রথম কথাটি এই । কাকী এক প্রকার ভার ছুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত হইয়া থাকেন। সাময়িক কবি ও 'সর্বসময়ের কবি। যাহারা 
সাময়িক কবি, তাঁহারা সেই সময়ের আচার, ব্যবহার, নীতি, প্রক্কৃতি 
লইয়াই তাহাদের কাব্যচিত্রিত চরিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন। ইহাদিগকে 
- স্বাভাবিক (২০91190০) কবিও বলা হইয়া থাঁকে। অপর শ্রেণীর কবিগণ এরূপ 
কোন সময়ের চিত্র লইয়! ব্যতিব্যস্ত হয়েন না। তাঁহাদের মনীষী কল্পনা, 
তাহাদের সেই সময়ের সীমা অতিক্রম করিয়া! পরবর্তী ভাবী সময়ে লইয়া 
যাইতে সক্ষম) তাই তাঁহারা যাহা দেখিতে বা জানিতে পারা যায়, শুদ্ধ 
তাহাই কাব্যের বিষয়রূপে গ্রহণ ন! করিয়া, যান্া ভবিহ্যতে দেখিতে বা 
জানিতে পারা যাইতে পারে, তাহাও কাব্যে অন্তনিবিষ্ট করিয়া থাকেন। 
যাহ! সকল সময়েই সমান ছিল, যাহা সকল সময়েই সমান থাকিবে, সেই 
অবিরত অপরিরর্ত্তনীয় মূল “তত্ব” গুলি ভিত্তি রূপে রাখিয়া তদুপরি তাঁহারা 
ভবিষ্যৎদর্শী তীক্ষ প্রতিভাবলে বিবিধপ্রকার চরিত্রাদি স্থৃ্টি করিয়া থাকেন। 
তাহাদের সেই সব চরিত্র যদিও তাঁহাদের সমসময়ে অলৌকিক (Unrealistic) 
বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাঁকে, সময়াস্তরে তাঁহাদের সেই সব চরিত্রই আবার 
লৌকিক বলিয়া আদরণীয় হইতে পারে। এক কথায় বলিতে গেলে, কৰি : 
মাত্রই (যাহারা. প্রকৃত কবি, তাহাদের কথাই বলিতেছি) স্বাভাবিক 
চরিত্রতরষ্টা-_কবি মাত্রই Realistic. Realistic (স্বাভাবিক) ন! হইলে 
তিনি কখন কবিপদবাচ্য হইতে পারেন না। তবে গ্রভেদ এই, এক 
শ্রেণীর কবির দৃষ্টি অদুরদশী,তীহারা তাঁহাদের নিজের সময়ের চিত্রই অশকিতে 
সক্ষম-_অন্ত শ্রেণীর দৃষ্টি কল্পনাবলে দুরদর্শিনী, তাঁহারা পরবর্তী সমরেরও 
চিত্র দিব্য চক্ষে দেখিতে পাঁরেন। এক শ্রেণীর কবি যাহা আছে, তাহাই দেখা- 
ইতে পারেন, যাহা নাই, কিন্তু যাহা হইতে পারে, তাহাও 
দেখাইতে সক্ষম-_ প্রত্যুত তাঁহারা তাহাই দেখাইয়া থাকেন। ফল কথা 
Real এবং Ideal রা প্রভেদই নাই। সবই 7২০৪], নতুবা 18০81এর 
কোন তাৎপর্ধ্যই থাকে না। আমরা এই. ছুই শ্রেণীর কবিকে, সাময়িক 


১২৮ প্রচার - আর". 


কৰি (Poet of his ০ 2০) এবং সর্ব সমন্রের কবি (Poet ০f 2]1 ৪৪০) নামে 


অভিহিত করিয়া থাঁকি। বলা বাহুল্য, যে শেষোক্ত শ্রেণীর কবিই সম্যক 
উচ্চে সমাদীন। 

উপরে যাহা বল! হইল, তাহা ন নি প্রস্তাবের তানি 
কথা, সন্দেহ নাই। তবু, এ কথা লইয়া সময়ে সময়ে বড় ঝগড়া, করিতে 
হয়, স্বাভীবিকতা অস্বাভাবিকতা লইয়া অনেক তর্কও শুনিতে পাওয়া 
যায়, তাই মনোরমাঁর চরিত্রের স্বাভাঁবকতা৷ বা অস্বাঁভাঁবিকত! উপলক্ষে এই 
কথাগুলি বলিয়া লইলাঁম। পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া ই. সম্বন্ধ কথা: 
মাপ করিবেন। | 


যাহা বল! হইল, তাহা! হইতে এইটুকু প্ৰীসঞ্জিক, কথা বাহির করা যাইতে 


পারে যে, যাহা সচরাচর ঘটে না বা আমরা যাহা সচরাচর দেখিতে পাই না, 
তাহাই অলৌকিক বাঁ অস্বাভাবিক নহে। যদি মনোঁরমার মত দ্বিবিধ প্রকৃতি- 
শালী লোক নাই দেখিতে- পাওয়া বায়, তবু এ চরিত্রকে হঠাৎ অস্বাভাবিক: 


বলিতে কাঁহাঁরও অধিকার নাই। এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার রিও 


অনেকটা দেখিয়া লইতে হইবে! . 


.. দ্বিতীয় কথাটি এই। মনোরম আঁমাদিগের বর্তয়ানেরও সাবি, 
চির মনে'রমার প্রকৃতি এখনকার মানুষেও দেখিতে পাওয়া য়ায়. 
যাহারা রমণীবৃন্দের স্কটনোন্থুখী যৌবনের . প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ - করিয়া; 


দেখিয়াছেন, তাঁহারা মনোরমার এ দ্বিবিধ মূর্তিতে কিছুমাত্র অস্বাভাবিকতা 


দেখিতে পাইবেন না। স্্রীলোঁকদিগের .সেইরূপ বয়সে, তাহারা এক. একটি. 
ছোট খাটো মনোরম!। এত উজ্জল, এত মধুর না হউক, মনোরম বটে।, 
একদিকে বালিকাবয়সের প্রকৃতি ধীরে ধীরে, অন্তর্থিত: হইতে চলিতেছে, ' 


অন্যদিকে প্রৌঢ় বয়তসের গান্তীর্ধ্য ধীরে বীরে আবিভূর্তি হইতেছে। সেই 


গঙ্গাযমুনাসঙ্গমকালে, রমণ্রীগগ এইনপ মনোরমা: হইয়া উঠেন 'তীহারা. 


মাতা পিতার কাছে,' বয়স্ক অভিভাবকদ্দিগরের কাঁছে প্রতীয়মান . হয়েন 


বালিকা-স্বামীর নিকট প্রতত হয়েন যুবতী। তাহাই বা কেন, এক. 
স্বামীর নিকটেই- ছুই ভাবে পরিচিত হইন্ঈ। .থাঁকেন। তীহাঁদিগের সেই' 
সংসারজ্ঞানশৃন্ত সরলতা-ক্ষেত্রে যেন একটু একটু; করিয়া. জ্ঞানগাতীর্য্যের ছায়া. 
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পড়িতে, থাঁকে। এই সময়কার. এই প্রকৃতি যাহার চরিত্রে অবস্থাক্ষেত্রে 
স্থায়ী হইয়া দীড়ায়, তিনিই আঁমাঁদিগের এই কবির মনোরম! হইয়া পড়েন। ' 

, ধাঁহাদিগের এই রমণীয় রমণীপ্রক্ৃতি লক্ষ্য করিয়া দেখিবার স্থুযোগ 
হয় নাই, বা হারা স্বৃতিপথে এ সকল কথা আর আঁনিতে পারেন না, 
তাহাদিগকে একটি অতি স্থূল দৃষ্টান্ত প্রদান করিতে পাঁরি। আমাদিগের 
পূর্ববর্তী সয়য়ের .অধ্যাপকশ্রেণীমধ্যেও মনোরমার মত দ্বিপ্রকৃতিক লোক 
"বিরল নহে । এক এক সময়ে তাহাদের অদ্ভুত সরলতা বা অজ্ঞানতা দেখিলে 
হন্ত সম্বরণ করা ছুরহ. হইয়া উঠে, আবার এক এক সময়ে তীঁহাদেরই জ্ঞান- 
বুদ্ধির বিকাশ দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। এ দৃষ্টাত্তাট অতি স্থুল-_সকলের 
চক্ষেই ইহা পড়ে, কিন্তু তাহাতে কাহারও বিস্ময় হয় নী। প্রতদপেক্ষ] : 
 আমাদিগের পূর্বর্কথিত রমণী. প্রকৃতিতে লোকের অধিক -বিস্বর হইয়া 
থাকে । কিন্তু মনোরমা পাঠ করিলে যেরূপ বিস্য় হয়, এরূপ ইহার 
কিছুতেই হয় না.। ইহার কারণও পরিফার_মনোরম!। কবির কাব্য। ' 
কবি এই.. প্রকার. দ্বিবিধ . প্রকৃতির একত্রাবস্থান মনোরমার চিত্রে 
অ্কিরাছেন, এই স্থন্'র .রহস্তটি .আঁরও -স্থন্দর করিয়া আঁমাদিগের চক্ষুর 
< কাছে ধরিয়াছেন, তাই মনোরমী, এত বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। আরও 
এক্‌ কথা। অধ্যাপকের কথাটা রারণসহ এত. সুস্পষ্ট যে ত-হাতে বিস্ময়ের 
কিছুই নাই। যৌবনোন্থখী কামিনীর. সেই মিশ্র প্রন্কতিটি একটু লক্ষ্য- 

" সাপেক্ষ ও সর্বত্র. অধিক সময় স্থায়ী নহে, তাই 'তাহাঁও সকলের নিকটে 
তাদৃক্‌ বিশ্ময়কর.নছৈ। মনোরমীর প্রক্কৃতিটি কবি উজ্জলভাঁবে চক্ষে আন্গুল 
দিয়া দেখাইতেছেন, আর সমস্ত মনোরমাই:এই প্রকৃতি লইয়া--তাঁই মনোরম 
কিছু বিস্ময়োৎপাদক ৷ মনোরমার.এ দ্বিবিধ প্রকৃতির কারণ তত পরিষ্কার 
নহে, তাই মনোরম! অত্যন্ত, বিশ্বয়কর। বিশ্মীয়ের কারণ এই--আঁবার 
.আননের কারণও এই । যখন অন্যান্য চরিত্রের ন্যায় মনোরমার.চরিত্রেরও . 
কারণটি খুঁজিয়া পাই, তখন.কবির মনোরম! আঁমাদিগের মনোহারিণী হইয়! 
উঠে। এখন আমরা সেই কারণ খুঁজিব। 
 মনোরমার আনন্দময়ী, সরল! বালিকা মূর্তির একটি কারণ. পূর্কপ্রস্তাবে 
” কথিত হইয়াছে। সেটি--বয়স ও অবস্থাবিশেষের সম্মিলন । আমাদিগের 
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মনে হয়, ইহাঁর অন্ত একটি কারণও আঁছে। সেটি, মারমা কার্য্যবিশেষে 
 আত্যন্তিকী একাগ্রতা । মনোরমাঁর তবে সেই কার্য্যটি কি ?--ইহ! বুঝিতে 

পারিলেই, আমরা মনোরমার সব বুঝিলাম।. এখন তাহাই দেখিব। . 

. মনোরমার কার্ধ্য আর কিছুই নহে_ চিন্তা । - মনোরম দিবারাত্র কেবল 
। আপনার চিন্তাবিশেষেই মগ্ন থাকিত। ভগবান্তাহাঁকে এরূপ চিন্তার কারণও 
. দিয়াছিলেন। মনোরমা বড়ই ছুঃখিনী। এই চিন্তাই মনোরমার সারল্যের 
অন্ঠতর কারণ, আবার এই চিন্তাই মনোরমার. প্রথরবৃদ্ধিশালিনী গভীর! ' 
তেজস্থিনী প্রকৃতির কারণ।* এই চিন্তাই. মনোরমার সর্বস্ব । এই চিন্ত 
হইতেই প্রায় তাঁহার সেই ছুই মুত্তিই জাত-_-এক “আনন্দময়ী, সরলা, বালিকা 
মূর্তি”-_অপর “গস্তীরা, তেজস্ষিনী, প্রথরবুদ্ধিশালিনী মৃত্তি”। প্রথম মূর্তির 
কথা কিছু বলা হইয়াছেতত্প্রতি অন্ত কারণও ছিল। এখন এই শেষের 4 
কথা বলিব। ইহাতে সমস্ত মনেরমাই ব্যাখ্যাত হইবে। ৰ 
*. (পাঠক, তোমরা. সেক্ষগীয়রের চিন্তাপ্রগীড়িত হ্যাম্লেট্‌ মূর্তি নিরীক্ষণ, 

. করিয়াছ? একবার এই চিস্তাপ্রগীভিতা মনোরমাসৃত্তি নিরীক্ষণ কর। 

* হ্যাম্‌লেট্‌ রাজপুত্র, তাহার চিন্তার বিষয়. পিতার মৃত্যু, মাতার চরিত্র, 

. প্রণয়িনীর, ব্যবহার, পিতৃব্যের পাঁপরাশি:;. আমাদের মনোরম! ছুঃখিনী . 
ব্রাঙ্মণকন্তা, তাহার চিন্তার.'বিষয় তাঁহার নিজের জীবন! সত্য বটে, 
: হ্যাম্লেটের চিন্তার বিষয়ের সহিত মনোরমার . চিন্তার বিষয় তুলনা কর! 
যায় না, কিন্ত তবু চিন্তার গাঢ়ত্বে বুঝি মনোরম! হ্যাম্লেটকেও পরাস্ত করিয়া- 
ছেন। অত বড় পুরুষ হ্যামূলেটের কাছে, অত বড় চিন্তাও যাহা, আমাদিগের 
ছুঃখিনী ক্রান্মণবালিকার কাছে, তাহার. এ ক্ষুদ্র চিন্তার বিষয়ও তাহা। 
হ্যাম্লেটের চিন্তা, পুরুষের চিন্তা অনন্ত আকাশে অনস্ত 'মেধাঁবলীর স্তায় 
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* এই কথাটি কিছু নূতন । বোধ হইতে পারে । চিন্তা হইতে যে সরলত! উৎপন্ন হইতে 
পারে, এ কথা সহসা কেহ বিশ্বাস না কিতেও গারেন। আমাদ্বিগের যাহা মত ও বিশ্বাস, 
আমরা যাহা অনুভব করিয়াছি, তাহাই লিখিলাঁম | গাঠকবর্গ ন! হয় কথাট। একবার 
ভাবিয়া ফেলিয়া রাখিবেন। সরলতা চিন্তা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না এরূপ কথ। 
যাহার! বলিবেন, তাহাদিগকে অন্ততঃ ইহা! স্বীকার করিতে হইবে যে চিন্ত! সরলহাবিরোধী 
নহে | নতুবা, মনোরমার চিত্রে সামঞ্রন্ত নাই, ইহাই বলিতে হইবে । এরূপ কথ| যাহার! _ 

নি তাহাদিগের সহিত আমাদিগের কোনই তর্ক মাই । 


? 


১২৯৫ | মনোরমা ১৩১ 
উনি ভয়ঙ্করী; মনোরমার চিন্তা, রমণীর চিন্তা, ক্ষুদ্র ভুজ্গরূপিণী,' 
বিষময়ী। ধীরোন্বস্ হ্যাম্লেট্‌ সেক্ষপীয়রের অপুর্ব কীন্তি_স্থিরোন্মাদিনী : 
মনোরমাও বস্কিমচন্দ্রের অপূর্ব কীর্তি। ক্ষুদ্র আমরা, আঁদাদ্দিগের নিকটে” 


হ্যাম্লেটের যেই ব্যাপক বিরাট চিন্তা অপেক্ষা, মনোরমার এই গাঁড় বিষময়ী : 


চিন্তা কিছু ভাল লাগে। হ্যাম্লেটের হোরেসিও ছিল, কুন্দনন্দিনীরও এক 
দিন কমলমণি ছিল, কিন্তু ছুঃখিনী বালিকার সেই. দীর্িক। বই আর কেহই. 


৮ ছিলনা। অধিক 'কি কহিব, হ্যাম্লেটের স্রষ্টা হ্যাম্লেটের জন্য যেরূপ 


যত্ন প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, মনোরমার স্রষ্টা মনোরমার প্রতি তাহার 
শতাংশের একাংশও গ্রহণ করেন নাই। ছুঃখিনীকে তিনি মৃণালিনীর আলয়ে : 
সামান্তার ন্যায় রাখিয়া দিয়াছেন। মনোরমার প্রতি সা স্নেহের 
.ইহাও এক কারণ বটে? | 

মনোরমার কিসের চিন্তা? এ কথা যে পাঠক আমাদিগকে জিজ্ঞাসা 


করিবেন; তীহাকে আমাদিগের পূর্ধবর্ণিত মনোরমার পূর্ববপরিচয় আর 


একবার ভাবিতে বলি॥ 
এই দেখুন, এই একটি বঙ্গীয় বিধবা করলগ্রকপোঁল হইয়! নির্জনে অন্য 


মনে কি ভাবিতেছে। পাঠক কি জিজ্ঞাস! করিবেন, উহার কিসের চিন্তা ? 


এ শ্বেতবন্ত্রপরিহিতা নিরাভরণা স্কুট্রনোন্ুখযৌবন! শ্লেহময়ী বালবিধবাঁর 
চিন্তার বিষয় কি আপনাকে বলিয়া দিতে হইবে? যদি তাহা না হয়; 
. মনোরমার চিন্তার কগাঁও আপনাকে ন! বলিলে চলিবে। ও মূর্তি মনোরমার 
চিন্তার প্রথম মৃত্তি। মনোরম প্রথমে নিজের রহিত এইরূপ বাঁলবিধবা! 


বলিয়া পরিচিতা। 
যখন মনোরমার চিস্তাজোত এইরূপে ডিক, তখন হঠাৎ ভিনি 


| জানিতে পারিলেন যে" তিনি বাস্তবিক বিধবা নহেন-__ীহার স্বামী পশুপতি 


এখনও জীবিত আছেন কথ! ফিরিল, বিধব! সধবা হইল, কিন্তু চিন্তা ত 
থাঁমিতে পারিল না। ক্ষণিক হর্োচ্ছাসে এ চিন্তাত মন্দগতি হইল বটে, 
কিন্ত সে উচ্ছ্বাস থামিলে. আবার -যে স্রোত বহিতে লাগিল! কে সেই. 
স্বামী? কোথায় সে-পশুপতি?: ইত্যাকার চিন্তায় তখন মনোরমা' প্রপী- 


- ডিিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু চিন্তার, এ প্রকৃতি সহসাই পরিবর্তিত হইল। 
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মনোরমা ধীরে ধীরে সেই জ্যোতির্কিদ্রের কথা স্মরণ করিতে লাগিলেন। 
এ যে কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে সেই ত্রিপত্রচ্যুতিস্থৃতি ! ক্রমে আরও চিন্তা 
মনোরমার তবে ত এ সংসারে কেহই নাই! পূর্বে যে অশ্রুবিন্দু সলজ্জভাকে 
নীরবে গণ্দেশ রহিয়া পড়িত, এখন তাহ অবাধে গণ্ডদেশ প্লাবিত করিতে 


লাগিল। এ সংসারে.মনোরমার কেহই নাই। মা বাপ, ঘর বাড়ী, কিছুই 
নাই). পূৰ্ব্বে তিনি আপনাকে বিধবা জাঁনিতেন, কিন্ত এখন 'যে সধবা” 


বলিয়! জানিফ়্াও -তীঁহার কষ্ট কদিল না৷ .দেই যে একটু হর্ষের ভাব 
তাহাঁও যে ঘোর... হুখমিশিত। এইরূপে ' আর 'একটি তরঙ্গ মনোরমার 


_জীবনোপরি ভাঁসিয়া গেল। এইখাঁনেও যদি এ চিন্তা শেষ হইত, আমর 


মনোরমাকে চিন্তাময়ী বলিয়া এত কথা বলিত্তে সাহস করিতাম না। এতদূর 
পৰ্য্যন্ত ত সে চিন্তায় অনম্বসাধারণত্ব কিছুই নাই! এর পরে মনোরম? তাঁহার 
নিরুদ্দিষ্ট স্বপ্নময় স্বামী পশুপতির সন্দর্শন ল'ভ করিলেন একে বালবিধবার 


স্বামী, তাহে আবার. সেই. স্বামী পশুপতি__একি কম উচ্ছাসের কথা ? ইহার ' 


উপর আবার সেই পশুপতির সান্নিধ্যে. বাস--তাহার প্রশরপ্রাপ্তি, এ যেমনো 
ব্মার ধারণার . অতীত! সেই. স্বামী আবার তাহাঁকে কুলটার ন্যায় ভাল 


বাসিতেছে--মনোরম! একরার বলিতে পাঁরিতেছে না যে সে কুলটা নহে, 


বিধবা নহে, পশুপতির পরিধীতা পত্নী! রমণীহদয় ভিন্ন অন্ত হৃদয় হইলেচ 
এইখানেই-যে তাঁহ৷ ফাটিয়া যাইত! "এত উচ্ছ্বাস কি ক্ষুদ্র হৃদয়ে নিবন্ধ 


রাখা যায় ? *কিন্ত মনোরমাকে তাহা রাখিতে হইয়াছিল । জ্যোতির্কিদের - 


গণনার কথ! তখনও মনোরমার হৃদয়ে জাগ্রত, ' সে কি কম কথা? তার 
গরে আরও দেখ, পণুপতি ,তখন 'রাঞ্--মনোরম! ছুঃখিনী ব্রাঙ্গণকন্যা 
বাঁলবিধবা বলিয়া পরিচিতা/এ কথা শুনিলে পশুপতি কি মনে. করিবেন? 
তিনি কি এ কথ বিশ্বাস করিবেন £. না, হুঃখিলী বালবিধবাঁর ছরাকাজ্কা- 
জনিত 'প্রতারণ। বলিয়া ভাবিবেন? আবর-_-আঁর বিশ্বাস করিলেই কি তাহা 


বলা উচিত? .মনোরমাঁর প্রতি পণ্ুপতির যেরূপ গ্রবল' আপত্তি, না জার্নি: 


পণুপতি ইহা! শুনিয়া কিরূপ করিয়া বসেন? না জানি এই স্ুষ্তবাঁদে কি 
দুর্ঘটন] মটিয়া উঠে! আর পশুপতি বিশ্বীগ করিলেই বা অন্তে তাহা বিশ্বাস 
করিকে কেন? অন্তে যে-কত্ব অথ! বলবে এজন্য গশুপতিকে যে কত. 
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লাথন! সহ করিতে হইবে তাহার বড় মুখ ছোট an তাহা 
জীবন থাকিতে বলা হইবে না। ভাবিয়া ভাবিয়া মনোরম! অন্তরের ভিতর 
য়ে অন্তর সেইখানে এ কথা লুকাইয়! রাখিল। একি কম কথা? ' একি. 
কম শিক্ষা? একি কম অভ্যাস? এতে. হৃদয় গভীর. হইবে না ত 
কিসে হৃদয় গভীর হইবে ? এতে হৃদয়ে তেজ বীধিবে না ত কিসে হৃদয়ে 
তেজ বাঁধিবে? বাধ্য হইয়া মনোরমাকে এ শিক্ষা পাইতে. হইয়াছিল। . 
- এ আগুন হৃদয়ে পুষিয়া রাখিতে হইয়াছিল। অস্ত অন্গারের তায় ইহা সেই 
হৃদয়প্রদেশকে দগ্ধ করিয়া গভীর হইতে গভীরতর করিতে লীগিল। 

1 আরও দেখ]. মনোরম! যেখানে থাকিতেন, সে একটা বৃহৎ রাজপুরী 
তাঁহার এক কোণে মনোরমা- বাস করিতেন। সেই বিশাল পুরীটি অন্থত্র 
“খালি পড়িয়া থাকিত। ইহা দেখিয়া, না জানি মৃনোরমা কতবার তীহার 
নিজের কথা ভাবিয়াছেন ! শুন্য, পিঞ্জর পড়িয়া 'রহিয়াছে-_স্বাসিবিরহিতা 
ছুঃখিনী'চিস্তিতা রমণীর পক্ষে সে দৃশ্য কি কম ব্যাকুলতাঁ-পরিবর্দ্ধক-চিন্তার- 
উদ্দীপক? : উহাতেই যেন তাঁহাকে ভাবিতে প্ররোচনা জন্মাইত। তাই, 
মনোরমা ভাবিতেন, বসিয়া রাত্রিদিন কেবলই ভাবিতেন। ' ভাবিতে 
ভাবিতে যখন হৃদয়প্রদেশ ক্ষতবিক্ষত হইত, মস্তি বিঘূ্ণিত হইত, তখনই 
বুঝি তাঁহার গা জাঁলা করিত। দেই গায়ের জালা নিবারণার্থ তিনি সেই 
বাপীলে অবগাহন করিতে যাইতেন। কি চমৎকার কবিত্ব! সেই 
দীর্খিকা--আর সেই মনোরম! ! কেমন একস্থরে গাঁথাঁগেই শাল- 
তমালতয়সাচ্ছন্রা, বিশীল- দীর্িকা আর সেই চিন্তাচ্ছায়াসমাকুলা মনো- 
রমার হৃদয়? কোথায় হোরেদিও__এই দীর্ষিকার সহিত তাহার তুলনা ? 
সত্য সত্যই এইখানে আসিলে তাহার গায়ের জাল! নিবারণ হইত1--এ-_ 
মনোরমার অবগাঁহনযোগ্য দীর্থিকাঁ। এই দীর্থিকার সোপাঁনোপরি আসীন 
হুইয়া তাহার বক্ষোদেশস্থ ছায়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া না জানি মনোঁরমা কত 
ভাবনাই ভাবিতেন। এইরূপ চিন্তা, এইরূপ প্ররুতির সহান্তৃতিতে 
তাঁহার সুখ দুঃখ ছুইই উৎপন্ন হইত । ইহাই তাঁহাকে অদ্ভুত -সারল্যময়ী ও. 
অদ্ভুত গাল্ভীর্ধ্যশালিনী, বালিকা ও পুর্ণযৌবনা৷ তরুণী নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিল। 
"এ কথা আরও কি বুঝাইতে হইবে? 
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৯ 


এই আমাদিগের মনোরমা! সংসারে এমন অপূর্ব টি আর কখন, 


দেখিয়াছ? মনোরম! পরগৃহে পালিতা বলির! তুচ্ছ করিও না--মনোরমা 


কাব্যরাজ্যে রাজ্ঞী। 


, মনোর্মার দ্বিবিধ রা একালত হইত। . মনোরমাঁর 


জ্ঞানমূৰ্তি, আন্তরিক চিন্তা হইতে উৎপন্ন._তাহা হৃদয়েয় গুঢ়তম প্রদেশে 
লুক্কাইত থাঁকিত। হ্বদয়কবাঁটে আবাত না: লাগিলে সে মৃত্তি বাহির হইত 
না। মনোরমা তাঁহ| এমনই লুক্কারিত রাখিতে অভ্যাঁস_ করিয়াছিলেন যে, 
সময়বিশেষে তিনিও তাহা ভুলিয়া যাইতেন। এই আত্মবিস্বৃতির অবস্থাতেই, 
তিনি কপালকুগুলা, মৃগ্ময়ী বা অপূর্ব সরলা বালিক! । আত্মস্থা মনোরম! 


অন্তরূপ1%, একরূপে-তিনি কুক্থমনির্ন্মিতা কপালকুগুলা-_-অন্তরূপে তিনি, . 


চিন্তাময়ী উন্মাদিনী ৷ এ মুভিতে তিনি হেমচন্দ্রের নেহময়ী কনিষ্ঠ ভগিনী, 
. পশুপতির প্রেমপ্রবৃত্তিমরী বালিকা ভার্য্যা,_অন্তরূপে, তিনি হেমচন্দ্রের' 
জ্যেষ্ঠা বহোদরা-_-পণুপতির, জ্ঞাননিবৃত্তিমরী, ঞ্রৌঢা পৃড়ী। হরগোৌরীমূর্ভি; 


সেই--আাধ: শিব, আধ উমা মুর্তি দেখিযাছি_-এরপ একাধারে id allo 


দেখি নাই। 
" পাঠক, আঁমরা এ প্রস্তাবে মনোরমার দার্শনিক সৌন্দৰ্য দেখিলাম 
প্রস্তাবাস্তরে তাহার কাব্যের সৌন্দর্য্য দেখিব। আমরা বাহিরের অবস্থার 


সহিত মনোরমার অন্তঃপ্রকৃতির সম্বন্ধ দেখিয়াছি_-এইবারে আমরা অন্তঃ- ' 


প্রকৃতির বহিক্ষরণ দেখিব। 





- *াষ্নোরমার কাব্যাংশ বুঝাইবার সময়ে আমরা দৃষ্টান্ত দ্বার ইহার বিবৃতি করিব। রঃ 


্রীগিরিজাপ্রসন্ন রাঁয় চৌধুরি। . 





পাখী-গুলি ভিজিছে বসিয়া । 4 


২ 


কোথা সাড়া-শব্দ নাই, পথে লোক-জন নাই, 


হেথা-হোঁথা দড়ায়েছে জল । 


ভিজে ঘাঁস-ঝাঁড় হ'তে ফড়িং লাফায়ে ওঠে, 


জলাঁয় ডাকিছে ভেক-দল। 
চাতক, ঝাঁড়িয়া পাখা, -.. ডাকিয়া ফটিক-জল, 
বেড়াতেছে উড়িয়া আকাশে । 
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ঢাকা ধ্রা--নব কুশ-কাঁশে। 


৩ 


দিখীটি গিয়েছে ভরে... ঘাটটি গিয়েছে ডুবে, 
কাণায় কাণায় কাঁপে জল) 

বৃষ্টি-ঘায়, বারি ঘায় পড়িতেছে' হে সয়ে 
আধ-ফোটা কুমুদ-কমল। 

তীর-নারিকেলমূলে .. থল্‌ থল্‌ করে জল ; 
ডাহুক-ডাহুকী কুলে ডাকে ; 

শ্রেণী দিয়! মরালীরা _ভাসিছে তুলিয়া! গ্রীবা» 


+ ১৩৫ 


১৩৬ 


শ্রচার 


পাঁড়ে পাড়ে চকা-চকী সে আছে ছুটি ছুটি ; 
মেঘ-কোৌঁলে বলীকারা ভাঁসে। 

ক্কচিৎ বা গ্রাম্য-বধূ শুন্য কুম্ভ. লয়ে কাকে, . 
তরু-শ্রেণী তল দিয়া আসে। . 

কচিৎ অশ্বখ-তলে ভিজিছে একটি গাভী). 
টোকা মাথে খায় কৌন চাষী; . 

চিৎ মেখে কোলে, রে হাসি মত, te 

চমকিছে বিজীর হাঁসি। Nv 3 l 


7 


মাঠে নবস্তামক্ষেতে কা 
মাথাঁ-গুলি জাগাইয়৷ আছে; yA 
কোলেতে নুটিছে জল : : + ঈল্মল্‌ থল্‌ থল,” 


সুদুরে--মাঠের শেষে, : . জমে আছে অন্ধকার, 
কোথা! যেন হু'তেছে প্রলয় ! . 

ঘরে বসে মুড়ি দিয়ে, ' -  চাঁষারা স্ত্রীপুত্র- মিলে 
ও মোত কথা কয ১৪: 


- ০ 
® 


চেয়ে আছি শুন্য-পানে 58 
কোন কাজে নাহি বনে ঘন .. 5 
রা " ধরা যেন অন্ুট স্বপন! এরি Jo 
এই উঠি, এই বসি, * কেন উঠি কেন বসি! 
"এই গুই,.এই গান গাই) ন 
কি গান--কাহাঁর গান! ' কি.আ্র--কি.ডাৰ তার! | 
মিসির রর 


 শ্রীঅক্ষযনকুমার বড়াল। 
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পাশ্চাত্য দর্শন 

ৃ স্ায়বাক্য ও ব্যাপ্তি | 

( পূৰ্বপ্রকাশিতের পর) 
কিন্তু ইতিপূর্বে যে ছুটি প্রকাণ্ড ব্যাপারের কথা বলিরাছি, * ষ্যায়বাক্য 
- সংক্ষেপ করিলেও সেই ব্যাঁপারদ্বয় একত্রিত করা অপেক্ষাকৃত কঠিন ব্যাপার । 
স্থল সংশয় এই যে, .ব্যাপ্তিপরিগ্রহ করিবার জন্য যে ভূয়োদর্শন করিতে হয়, 
তাহা অনুমাঁনক্রিরা হইতে পৃথক্‌ করা সাঁধ্যায়ত্ত কি না, এই বিষয়ের 
. মীমাংনা করিত্তার পূর্বে বুঝিয়। দেখা আবশ্তক যে, ব্যাপ্তিগ্রহ করা এবং স্থিরী- 
- কৃত ব্যাপ্তি সম্বন্ধে সাধ্য বিষয়ের পক্ষধর্ত! নির্ণর রুরা ছুটি বিভিন্ন কার্য্য। 

যে যে বস্তু বৃমবান্‌ তাহাই বস্ছিবিশিষ্ট, এই ব্যাপ্তি স্থির করা একটি কাৰ্য্য; 

আর, যে ধূম বহ্ব্যাপ্য, এই পর্বত সেই ধুমবত্বার পক্ষর্ম্মতা করে এই কথার, 
উপনয় করা, এবং এ উপনয়ান্তে যথাযোগ্য অন্ুমিতি করা, অন্য ব্যাপার 
ইহাঁর মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যাপারটি ইংরাজিতে 7508০ নাঁমে অভিহিত, আর 
দ্িতীয়টিকে একব্রিতভাবে e০০০ বলে। নিগমনবাক্য স্থির করিবার 
“ নিমিতে উপনয়বাক্য স্থির করা আবশ্যক । . উভয় একত্র করিলে অন্নমান স্থির 
'হুয়। তাঁহাকেই Inference কিম্বা Ded॥u০৷০॥ বলে। উপনয়বাক্যে সাধ্য বস্তুর 
পঙ্গধর্মতী ব্যক্ত হয় । অর্থাৎ পর্কতটি প্রস্তাবিত ধূমবত্ত। ধৰ্ণ্ের পক্ষ) অথবা 
পর্বতে প্রস্তাবিত ধূমবত্বা ধর্ম আছে, ইহ! উপনয়বাক্যের ছারা ব্যক্ত হইয়া পরে 
নিগমন হয় যে, এই পর্বতে বহিও আছে। কিন্ত ব্যাপ্তিস্থির ব্যতীত পক্ষধর্ম্মতা' 
স্থির কখনই হইতে পারে না । আর যদি ওঁ কার্য্যদ্বয়ের বিভেদ কর! হয়, তবে 
পক্ষধৰ্ম্মতানিৰ্ণয়স্থলে ্যা্ডি এবং তাহার প্রমাণ ৃাস্তাদির বিচার সমাপ্ত 





* পূর্ববপ্রকাঁশিত অংশে ভারতনবাঁর পঞ্চাবয়ৰ স্তায়বাকোর নহিত পাশ্চাত্য তিন 
অবয়ব স্তায়বাক্যের তুলন! করা শগিয়াছে। আর, “যাহা যাহ! ধুমবান্‌ তাহাই বহ্নিমান্‌ 
যথা, পাকশাল।”এবং “এই পর্বত দেইরূপ বস্তু ”এই দুটি বাক্য মধ্যে ঝ/াপ্তিগ্রহ (Induction), 
এবং অনুমান (Deduction) সংক্রান্ত ছুটি প্রকাও ব্যাপার আছে, এই কথার সুচনা করা 
গিয়াছে। 

১৮ 
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_ হইয়াছে জ্ঞান করিতে হয় ;' এবং ব্যাপ্তিনির্ণযস্থলে পক্ষধর্ম্মত! স্থির করণে কার্ধ্য 
স্থগিত রাখিতে হয়। ইহাতে লাভ, জলাতি ছুই আঁছে। কার্য্যদ্বয় পৃথক্‌ করিলে 
প্রত্যেক কার্য্য অপেক্ষাকৃত বাহুল্যরূপে মনসংযোগ করা যাঁয়। কিন্তু অলাভি 
এই যে, কখনও বৃথা ব্যাপ্তি স্থির ভর, আর কখনও বা, অর্থাৎ ব্যাপ্তির ভুল 
থাকিলে, সেই ভুল অলক্ষিতভাবে উপনয় ও নিগমন মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া! যাঁয়। 
বোধ হয় এই নিমিত্তই প্ৰাচীন নৈয়ায়িকেরা “যথা মহানসঃ” এই দৃষ্টাস্তটি ব্যান্তি- 
জ্ঞাপক উদাহরণবাক্যের সহিত  সহযুক্ত রাখিয়াছিলেন। মনে কর যে, 
জীবমাত্রই মৃত্যুবশ এইরপ ব্যাপ্তি অনুসারে বিচার করিলে অশ্বথামাকে সহসা 
মৃত্যুবশ বলিতে হইবে। কিন্তু যদি রাম শ্তাম আদি সাঁমান্ত এক জনের 


দৃষ্টান্ত সংযুক্ত থাকে, তবে সংশয় হইবে যে, অশ্বথামা রাম শ্তামের সহিত . 


এক বর্ণান্ত্গত, কি তিনি)বরপ্রাপ্ত নহাপুকুষ বা অবতারবিশেষ বলিয়া গণ্য 
হইবেন। এই প্রকারে অশ্বখামা মৃত্যুবশ এই অশাস্্ীয় অনুমান নিবারিত 
হইতে গারে। পক্ষান্তরে সঙ্কট এই যে, পদে পদে ভাবনা করিতে . হয়" 
রাম শ্যাম নল নীল গয় গবাক্ষ ইহারা কোন্‌ বর্গের অন্তর্গত) এই বর্গ 
বিস্তাসের বিষয়ে ব্যালান্টাইন সাহেবের কথা পূর্বে. লিখিয়াছি। ' সংস্কৃত ন্যায় 
অনুসারে বর্গ শব্দের পরিবর্তে “জাতি” প্রয়োগ করাই বিধেয় হইতে পারে। 


নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণে বঙ্গভাষাতে এই স্থলে “বর্গ” শব্দ প্রয়োগ করিতে * 


সাহসী হইয়াছি। 
: জিভন্স 1৮০০৬ নামক একজন অভিনব অভি ধীমান্‌ পাশ্চাত্য নৈয়ায়িক 
_ লিখিয়াছেন_- 

All logical inference in7olves রি which 
is indeed the necessary accompaniment of the act of: 
Judging. It is impossible © detect similarity between 
. objects without thereby’ joining. them together in 
thoughts and forming an incipient. class. Nor can 
we bestow a.common name 0010 objects. without. 
implying the ‘existence of a class. Every common 
namé isthe name of a class. [615 evident also that 


= 
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to speak of a general notion of concept is but another 


Way of speaking of a class. 
Principles of Science 2nd Edn. p. 673 


অৰ্থাৎ_“ন্যায়ানুগত অনুমানস্থলে সর্বত্রই বর্ণবিস্তাষের কার্য মিশ্রিত 
থাকে। এমন.কি, যে কৌন প্রকার বিচারণা করিতে হইলেও তাঁহা আসিয়া 
পড়ে। কোন কোন বস্তরসামান্ততা লক্ষ্য করিতে হইলে, সেই সেই বস্তগুলিকে 
মনে মনে একত্রিত ন! করিলে হয় না, অর্থাৎ একটা! বর্ণের স্থত্রপাত করিতে 
হয়ই হয়। যে কোন বস্তু হউক তাহার (উদ্দেশ) নামের বিধান করিতে হইলেও 
মেই আখ্যাবিশিষ্ট বৰ্গ বিশেষের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। রেবল যেখানে 
ব্যক্তিবিশেষের নাম করিতে হয়, সেখানে বর্ণও থাক না এবং প্রস্তাবিত 
নাম সাধারণ সংজ্ঞা বলিয়া গণ্যও হয় না।আর এ কথা বলাও বাহুল্য যে, 
কোন লক্ষণজ্ঞাপক বাক্য প্রয়োগ করিলে, কেবল প্রকারাস্তরে বর্গবিশেষের 
কথাই ব্যক্ত করিতে হয়।” 
'_ কিন্তু যেমন তেমন একটা বর্গ ধরিলেই যে নন্তর্গত সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা 
ব্যাপ্তি স্থির হইতে পারে, তাহ! নহে। বর্ণবিস্তাসের স্থলে বর্ণাস্তর্গত পদার্থের 

'খ্যা এবং তাহার দামান্ততা এই দুইটি গুণ লক্ষ্য কর! আবশ্যক হয়। সামান্ত- 
তাঁর পরিমাণ যত বৃদ্ধি হইবে, যত অধিক প্রকার সাঁমান্ততা বর্গমধ্যে 
পরিগণিত হইবে, বর্ণের পদার্থসংখ্যাও ততই খর্বতা প্রাপ্ত হইবে। 
এবং সংখ্যা বিস্তার করিয়া যে বর্গ স্থির করিবে, তদন্তর্ণত পদার্থের সামান্যতাও 
তদনুসাঁরে খর্ধ হইয়া পড়িবে। সুতরাং বর্গ স্থির হুইলেই যে সর্বপ্রকার 
সাঁমান্ততা জানা যায়, তাহা নহে। যে যে সামান্ঠতার ব্যাপ্তি লক্ষ্য করিয়! 
বর্গ স্থির হইবে, সেই ব্যাপ্তি অন্ুপারেই উক্ত বর্ান্তর্গত পদার্থের পক্ষধর্ম্মত! 
অবধারিত হইবে। প্রাগুক্ত গ্রন্থকর্ভা 7০৮০3 লিখিতেছেন-_ 

.“‘The purpose of classification is the detection of the 
laws of nature. However much the process may in 
some cases. be disguised, classification is not really 
distinct-from the process of perfect induction whereby 
we endeavour to. ascertain the connections existing 
between properties of the objects under treatment. ” 


£5০ .. প্রচার শ্রাবণ 


্রস্থকর্তা এই কথা বলিয়া যাহা সপ্রমাঁণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে 
অন্ত প্রকার তর্কস্থল দৃষ্ট হইবে। সে সকল তর্ক পাশ্চাত্য দার্শনিকদ্রিগের 
মধ্যে অতি গুরুতর বিষয়। তাহার সুচনা পরিত্যাগ উল্লিখিত বাক্যের 
সার মর্ম এই স্থির করিতেছি। 

,*প্রান্কতিক ব্যাপারে ফে অন্যথা সিদ্িশৃন্ত নিত রবি দেখা যায়ি, 
সেই নিয়তি ব নিয়ম আবিষ্কার করাই বর্মবিস্তাসের উদ্দেশ্য । এই আবিষ্কার 
.কার্ধ্য যতই প্রচ্ছন্ন থাকুক না কেন, তদ্বারা সম্পূর্ণ ব্যাপ্তি স্থিরীকরণ কাৰ্য্য * 
নির্মাহিত হয় এবং শেষোক্ত কার্য্যের সহিত বর্গবি্যাস কাঁ্্য্যের কোন বিভেদ 
নাই” গ্রন্থকার এই স্থলে সম্পূর্ণ ব্যাপ্তি স্থির কার্ধ্যের এই মাত্র লক্ষণ ব্যক্ত 
করিয়াছেন যে, “তদ্বারা, he সাধ্য বস্তুর গুণ সমূহের সংযোগ স্থির করিয়া 
থাকি।” সুতরাং এ কাধ নৈসর্গিক নিষম আবিষ্কার করণের সহিত একই 
হইতেছে । অতএব প্রাচীন পর্চাবরব স্াটবাক্য এবং পাশ্চাত্য স্তায়বাক্য মধ্যে 
এই কএকটি বিভেদ ব্যক্ত হইতেছে - 

0) পাঁশ্চাতাগণ পরের মনে কোঁন অনুমিতি সংঘটন: করাইবার জন্ত 
ন্তায়বাক্য প্রয়োগ করেন না। . তজ্ঞন্ত নানাবিধ অলঙ্কারবিশিষ্ট বক্তৃতা! 
আদি করিয়া থাকেন। তর্কশান্ধের ইনি স্থলে অবয়বত্রয় দ্বারাই 
অনুমান কাৰ্য্য সমাধা করেন। 4 

(২):-অন্থমান স্থলে ব্যাপ্ডিগ্রহের দৃষ্টান্ত রী করেন না। বরং 
ব্যাপ্তি গ্রহের*কার্য্ পুথক্‌- রাখিয়া কেবল উপনয় ও নিগমন দ্বার! অনুমান 
করেন। ইহাতে ন্যায়ের জটিলতা লাঘব হয়। কিন্ত অনুমানের প্রামাণ্য 
অসম্পূর্ণ থাকে। 

(৩) পাশ্চাত্যগণ অন্তুমানস্তলে ব্যাপ্তিপরিগ্রহের ভার; পাত্রান্তরে স্থাপন 
'করিয়াই ক্ষান্ত হন না। তাহার! ব্যাপ্তিজ্ঞাপক বর্মবিসন্তান করিতে তৎপর, 
এবং তাঁহাদিগের শ্যায়শান্ে - ব্যাপ্তির- পরিবর্তে ব্গবিষ্যাসের আলোচ নাই 
প্রবল । 

ব্যাল্যান্টাইন সাহেব এতদ্বিষয়ে ঘাহ! বলিয়াছেন, তাহা পূর্বেই উদ্ধৃত 


ক্ররিয়াছি। তিনি আবার ওঁ বর্গবিন্তাসের প্রসঙ্গে এই কথা বলিয়াছেন- * 
“The point in the course of analyzing the reasoning 
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process at hich the logic of India came to a halt 
whilst: that of Europe. made an important step in ad- 
vante was that at which the sagacious mind of Aristotle. 
discerned that whilst the process of induction in all 
‘save those barren cases where every one of the 
individuals is included in the enumeration must fall 
short of demonstrative certainty, the subsequent process 
Sw Of deduction could be placed.on a basis as stable as 
| ৪ of mathematics”. 


"উল্লিখিত রাঁক্য পাশ্চাত্য পাঠকের উদ্দেশে লিখিত হইয়াছে; উহার যথাযথ 
ভাষান্তর করিলে এতদ্বেশীয় পাঠকের সমীপে অপরিচিত বস্তুকে পরিচিতের 
" সায় করিয়া প্রকাশ করিতে হুইবে। উহার সারমর্ম এই 
“যেখানে বর্গবিশেষের অবান্তর প্রত্যেক বস্তুকে পৃধকৃরূপে দর্শন করা সম্ভব, 
সেখানে: ও সকল বস্তু সাঁমুদায়িক দর্শনপূর্কাক' ব্যাপ্তি স্থির করাতে কোন 
আপত্তি নাই বটে 1 কিন্ত এরূপ ঘটন! সচরাচর হয় ন! এবং যেখানে সম্ভবে 
সে স্থলগুলি অতি তুচ্ছ। পাশ্চাত্য স্তারশীস্ত্রকর্তী আরিস্ততল্‌ অতীব সুগম. বুদ্ধি 
সহকারে এই কথা টা স্থির করিয়াছিলেন যে, প্রাগুক্ত অতি তুচ্ছন্থল ব্যতীত 
= আর যে যে স্থানে-ব্যাণ্ডি স্থির করিয়া বর্ণবিস্তাসের চেষ্টা করিতে হয়, সেই 
'সেই স্থানেই প্রত্যক্ষপ্রমাণজনিত নিশ্চয়তাঁর অল্লীধিক অভাব বর্িবে কিন্ত 
একবার যদি বর্গের স্থিরতা; স্বীকার করা যায়, তবে তৎসংস্থ্ট ব্যাপ্তি লক্ষ্য 
করিয়া যে কোন অনুমিতি করা যাইবে, তৎসমস্তই গণিতশাস্তরীয় কথার ন্যায় 
প্রামাণ্য হইতে পারিবে।* ব্যাঁলান্টাইন সাহেব বিবেচনা করেন যে, 
ভ রতবর্ত্যর স্তায়শীস্তরে অনুমানক্রিয়া দ্রব্যের বর্গবিন্যাসের উপরে সংস্থাপিত 
হয় নাই বলিয়াই উক্ত শাস্ত্রের তাদৃশ উন্নতি হয় নাই। 
আমার নিজের বিবেচনা এই খে, ব্যালান্টাইন সাহেবের কথা সঙ্গত বটে, 
কিন্ত তথাচ তাহাতে কিঞ্চিৎ অত্যুক্তি আছে। একমাত্র আরিস্ততলের ন্তায়- 
শান্তর হইতেই যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াঁছে,' তাহা নহে। কেন না 
গালিলিও এবং কেপ্পর নামক বিজ্ঞানবেভাদিগের “পর্বে উনবিংশ শত বৎসর 
কাল পৰ্য্যন্ত প্রাগুক্ত ্যায়শীত্্র ভারতবর্ষীয় স্যায়শান্ত্রের অনুরূপ নিষ্ফল 
“৯ হইয়াছিল। ' এবং ইউরোপে যে ব্যান্তিগ্রহ করিবার-অভিনব নি প্রবর্তিত 
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হইয়াছিল, তাহার হেতু আরিস্ততন নহে; অপেক্ষাকৃত জটিল সাঁয়াজিক অবস্থা 
পাশ্চাত্যগণ সেই অবস্থাকে Rezaissance এবং Revival of Letters অর্থাৎ 
শান্তালোচনার পুনজ্জাঁবন নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রাগুক্ত ঘটনা যেমন 
তত্কালীন বাণিজ্য এবং রাঁজবমৃদ্ধি হইতে উদ্তব হইয়াছিল, তেমনি আবার. 
সেই সময়ে যে বিজ্ঞানের নব অভ্যদয় হইয়াছিল সে বিজ্ঞানশাস্তর দ্বারা ইউরোপ 
এখন যার-পর-নাই প্রতাপার্িত হইয়াছেন। সেই বিজ্ঞানও উল্লিখিত রাজ: 
সমৃদ্ধি সংস্থষ্ট পুনজ্জীবনের অঙ্গ ব্যতীত আঁর, কিছুই নহে। অতএব * 
ব্যাল্যান্টাইন সাহেবের কণ্ব্বতে কিঞ্চিৎ অত্যুক্তি. আছে। তথাচ 
স্বীকার করিতে হইবে যে, স্তপ্র্ণক্য- মধ্যে কিন্বা যে-কোন স্থলে হউক, 
অন্ুমিতির সঙ্গে পদে পদে সদৃষ্টান্ত উদ্দাহরণ দ্বার! ব্যাপ্তি সপ্রমাণিত করিতে 
হইলে বিচারকার্য্য অত্যন্ত জিন হুইল উঠে। ইউরোপে আরিস্ততলের 
ন্যায় বাক্য একপ্রকার উপেক্ষিত হইয়াই বিজ্ঞানের চর্চা আরস্ত হয়। পরি- 
শেষে ফ্রান্সিস্‌ বেকন (782০5 8০০০2) ছুই প্রণালীর' সামঞ্রস্ত করেন। 
করিয়া বুঝাই দেন যে, ভূয়োদর্শন দ্বারা ব্যাপ্তি স্থির করা একটি পৃথক্‌ ব্যাপার, 
উহা! যারপরনাই প্রয়োজন ; এনং সেই কার্যে অবিচলিতচিন্তে নিমগ্ন থাকা 
আবশ্তক। এই প্রকারে ব্যাপ্তি স্থর হইলে, তদনস্তর স্ায়বাক্য রচনা ও অন্ধুৎ , 
মান আদি নির্বাহিত হইতে পাছে। ভারতবর্ষীয় ন্যায়বার্যু মধ্যে সৃষ্ট উদাহরণ, 
থাকাতে ব্যাপ্ডিগ্রহের সত্যাসত্য বুঝাযায় বটে, কিন্তু ভূয়োদর্শন কার্য্যের সম্যক্‌. 
উন্নতি সাধন" হইতে পারে না। - 
সে যাহা হউক, ব্যাপ্তি এবং বর্গবিন্যাসের প্রভেদ হৃদয়গম করিবার জন্ত- 
নিম্নলিখিত বচন অনুধাবন ক_। আবশ্যক । উহ! ইংরাজি correlation" 
শব্দ উপলক্ষে লিখিত হইয়াছে। | | 
* Things are correlated when they are so related or 
bound to each other that where one is the other is, . 
and where one is nc, the other is not. ১১১১০, In 
geometry the occurrerce of three ‘equal angles is 
correlated with the existence of three equal sides”. 


Jevors. Principles of Science p. 681. - 


১২৯৫ পাশ্চাত্য দর্শন ১৪৩ 
অর্থাৎ "যখন কোঁন বস্তু পরস্পরের সহিত এতাদৃশ ভাঁবে সম্বন্ধ থাকে যে, 
ধেখাঁনৈ একটি বিদ্যমান, সেখানে আর একটিও অবস্থান করে এবং যেখানে 
এরুটির অভাব, সেখানে আঁর একটরও .অভাব ঘটে, তখন সেই বস্তগুলিকে 
(০০718650)সসম্বদ্ধবলে। রেখাঁগণিতে (3০6০৮) দেখা যাঁর যে,তিনটি সমান 
কোঁণ এবং তিনটি সমান ভুজ পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ ৷ সমত্রিভুজ ক্ষেত্রের 
ব্য ণয সমান হয় এবং সমত্রিকোণ ক্ষেত্রের ভুজত্রয়ও সমান হইয়া থাকে ৷” 
তর্কসংগ্রহকার অন্নভট্ট লিখিয়াছেন 
“লিঙ্গং ত্রিবিধং--অন্বয়ব্যতিরেকি, কেবলান্বয়ি, কেবলব্যতিরেকি চেতি। 
অন্বয়েন ব্যতিরেকেন চ ব্যাপ্তিমদন্বয়ব্যতিরেকি, যথা বহ্ছৌ৷ সাধ্যে ধূমবস্বম। 
যত্রধূমন্তত্রান্ির্যথ! মহানস ইত্যন্বয়ব্যাপ্তিঃ। ঘত্র বঙ্ির্নান্তি তত্র ধূমোইপি 
নাস্তি, যথা হুদ ইতি ব্যতিরেকব্যাপ্তিঃ।» ( 
অর্থাৎ “লিঙ্গ [ পরামর্শ] ত্রিবিধ। অন্বয়ব্যতিরেকি, কেবলাম্বয়ি এবং 
কেবলব্যতিরেকি। অন্বয় এবং ব্যতিরেক-উভয় স্থলে যে ব্যাপ্তি থাকে,তাহাঁকেই 
. অন্বয়ব্যতিরেকি বলে.? যথা--বন্ধিসাধ্য করিতে হইলে ধূমবত্বাতে এই লক্ষণ 
ঘটে। যেখানে ধূম, সেইখানে বহ্নি থাকে, যথা মহানস ; এই অ্যব্যাপ্তি। 
+- যেখানে বহ্ছি নাই, সেখানে ধূমও নাই--যথা হৃদ ; এই ব্যতিরেকব্যাপ্তি।” 
| ইংরাজি এবং সংস্কৃত বাক্যের মৰ্ম্ম লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে যে, যে সকল 
পদার্ঘ-যথা সমত্রিভুজ--একবর্গীয়, তাহার মধ্যে যদি লক্ষণদ্বয় সসূসবদ্ধ হয় 
“ যথ! ভুজন্রয়ের সমতা ও কোণত্রয়ের সমতা! একত্রিত হয়__-তবে সেই সসন্বদ্ধ 
লক্ষণকে পাশ্চাত্যগণ ০০৮৮৫০০৭ বলেন,আর তাদৃশ স্থলে প্রাচীন নৈয়ায়িকের! 
ব্যাপ্তি স্থির করিয়া বলেন যে, যে যে স্থানে ভুজত্রয়ের সমতা, তত্তৎস্থানে 
কোঁপত্রয়ের সমতাও থাঁকে। কিন্তু পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা এতাঁদৃশ স্থলে 
সমন্রিকোণ ক্ষেত্র বলিয়া একটি বর্গবিস্তাস করেন, প্রাচীন দার্শনিকেরা৷ তাহার 
প্রতি বড় একটা লক্ষ্য করেন না। রম এবং বরধনাম প্রায়ই প্রচ্ছন্ন থাকে । 
' ক্রমশঃ । 


১2৪. রা, পি আব্ন 


- ভুতানি কালঃ পচতীতি বার্তা 


'_ বকরীপী ধৰ্ম্ম পুণ্যশ্লোক মহারাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন--“কা চ 
বার্ড” । বিভিন্ন অবস্থায় পড়িয়া তুমি আমি এরূপ প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর দিয়া 
থাকি । অদ্ভুত অবস্থায় পড়িয়া যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন অস্তুত। বলিলেন 
পভুতাঁনি কালঃ পচতীতি বার্তা” । যুহিষির সৃষ্টির একদেশমাত্ পৰ্য্যবেক্ষ 
করিয়াছিলেন, স্থষ্টিতে একজনের মাত্র ক্রিয়া অবলোকন করিতেছিলেন। 
দেখিতেছিলেন কালের সংহারমূর্তি, দেখিতেছিলেন সংহীরমু্তির ভীষণ ক্রীড়া । 
দেখাইলেন তাহাই। দেখাইলেন এক অতি বৃহৎ কটাহমধ্যে, অনিঃশেষি্ত 
ইন্ধন সহায়ে অতি প্রচণ্ড অগুত্তাপে বিশাল. এক দরব্বা পরিঘষ্টন করিতে 
করিতে এক মহাপুরুষ কি এক অতি ভীষণ ক্রিয়ায় নিযুক্ত । বিরাট 
পুরুষের এই মুর্তি অতি 'তয়ানক--স্মরণ করিলে শরীর ' কণ্টকিত, হৃদয় 
. কম্পিত, বুদ্ধি স্তম্ভিত হয়। - 

প্রথম কথা, যুধিষ্ঠির এ সূর্তি দেখাইলেন কেন? এ সে লীলা- 
মী সন্তাপহারিণী জগদ্ধাতর মূর্তি তাঁহার চক্ষে প্রতিভাত হইল 'না' কেন? 
যে মূর্তি দেখিয়া প্রকৃতি ফুল্ল ফুলে, শ্যামল পত্রে, নূতন বসন্তে হস্ত. করিতে- 
করিতে যেন কাঁহাকে কি জিজ্ঞাসা করে--যে মুর্ভিতে প্রন্কতি নূতন প্রভাতে 
প্রতিদিন নুতন নূতন ফুল ফোটাইয়া তাহার উপর শুভ্র তুষারবিন্দুর মালা 
গাঁখিয়া কাঁহাকে যেন পুজা করে*-যে ূর্তিতে 'জননী নবপ্রস্থত সন্তানের 
পানে চাহিয়া চাহিয়া আবার চাহিয়া থাকে--যে- মুর্তিতে নবদম্পতি শতসহর্জ 





" * নুতনবাঁসন্ত্যদ্য হুহাব্যে | - 
.  কুডুলফুলে-ষ্যামলপত্ৰে , - 

* ক ফে ফু 

' সৌরভপূর্ণে মন্দসমীরৈ 
ba শীৰ্ণক্ককায়ে 
সঃ at স্ব 
তা 

' শোভিনি কন্মৈ পুজয়সি ইভা 


i ৯৪৯৫ ভুতানি কাঁলঃ পচতীতি বাৰ্তা ৪ 


॥ বূপে পরস্পরকে অবলোকন 'করিরাও আবার দেখিতে চাঁয়--যে মূর্ভিতে 
প্রণয়িযুগল নদীতীরে, নিত্রিত চন্দ্রালোকে দুরশ্রুত সঙ্গীতধবনি শ্রবণ করিতে 
করিতে আবেশে বিহ্বল হইয়া পড়ে--ধে মুক্তিতে ভক্তজন পরমাত্মার যুরলীধ্বনি 
শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হন-যে মুণ্ডি দেখিরা কবি লতা প্রাতীয়, ফলে 
ফুলে, প্রান্তরে কান্তারে কাহাঁর যেন সাক্ষাৎ পান-_অন্তমিত স্বর্য্যালোকে, সান্ধ্য 
গগনে, উত্তাল তরঈমগ্ন সাগর-সলিলে আর মানব-নে সর্বত্র যেন কাহার বাঁস- 

ভবন দেখিতে পাঁন__যেন কাহার গতি, কাহার শক্তি চিন্তাশীল প্রতি পদার্থের 
মধ্যে, চিন্তাগ্রীহ্য প্রতি বস্তুর মধ্যে কার্ধ্য করিতে দেখেন,* যে মুর্ভিতে 
যোগী প্রশিধান-নিপ্চল হৃদরাকাশে .জ্যোতিরূ্প পরমাত্মার + সাক্ষাৎকার 
লাভ করিয়া স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করেন,- আত্মার আত্মায় এক হইয়। 
বলিয়া উঠেন *“সোহহ১,_-বলিয়া -উঠেন সৃষ্টির সকলি সুন্দর $--সেই অনন্ত 
‘সৌনৰ্য্যের মূর্তি যুধিষিরের চক্ষে প্রতিভাত হইল না কেন ?. 

- “এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর--তিনি জীবন ধরিরা নান! ভাবে এই সংহার- 
মুৰি উপলব্ধি করিয়াছেন। . অস্থিমজ্জার পরতে পরতে কালের -ভাগুব অন্থভব 





নি is ২ (তত ০১০৫৮৮০০০০০ ৪০০২৭ eee eee শু have felt. 
‘A 55 that disturbs. in me কা the joy 
Of elevated thoughts ; ‘a sense subline 
of something far more deeply 10365105605" 
‘Whose dwelling is the light of the setting Suns 
And the round ocean, and the living air, 
And the blue sky and in the mind of man: 
A motion and a spirit that impels 
All thinking things, all objects of all thoughts, 
And rolls through all things.” 


‘ Wordsworth, 
+ যোগিনো যং হাদ।কাশে প্রশিধানেন নিন্কলং।' 

ক্যোতিরূপং প্রপপ্যন্তি তম ীব্রন্মণে নমঃ ॥ . 
শঙ্করাচার্ব্য । 


£ Prayer i isa soliloquy of a ইনি and jubilant soul. it is the 


spirit of God Pronouncing his works good. 
এ f EA ft 4০ Emerson. . 


৯৯ 


১৪৬ | প্রচার: আত 


করিয়াছেন। অন্য কৌন মূর্তির সংস্কার হৃদয়ে এত দৃঢ় অঙ্কিত হয় পা 
আজ চক্ষের উপর যে বিঘট্টন দেখিতেছেন, তাহাতে হৃদয় বিষাদে পরিপূর্ণ । 

যে মুহুর্তে হৃদয়ে পূর্বস্থৃতি জাগিরা উঠে, যে মুহুর্তে উপস্থিত দুর্ঘটনা 
‘জীবনে সমস্ত বিবাদ রাশির সংস্কার উদ্দীপিত করিয়া তুলে, যে মুহুর্তে মানব : 
বিষাদের চরমসীমার উপনীত হয়, তখন আর কি দৃপ্ত. দেখা সম্ভব ? জগদ্বি- 
.জরী ভীমার্জুনের মৃতদেহ সম্মুখে পড়িয়া আছে, সংসাঁরললামভূতা। সঞ্চারিণী 
লতা ছিন্নমূল হইয়া! সন্মুখে লুটাইয়া  পড়িয়াছে, প্রাণসম নকুল সহদেব ধুলি- 
ধূসরিত হইতেছে-_এ দৃশ্য দেখিয়া আর কাহার মূর্তি মনে পড়িতে পারে? 
যুধিষ্টির জীবনে পুনঃপুনঃ সংহারমূর্তির সহিত সাক্ষাৎ করিরাছেন-_তীহার 
‘জীবন ছুঃখমর | . বারণাবতে জতুগৃহদাহে, পাঞ্চালদেশে দ্রৌপদীস্বয়স্বরে, 
.বনবাসকালে হিডিত্ববকীদি উৎপাতে, হতবার কালের মুর্তি দেখিয়াঁছেন, 
আজ যেন সকলের সমষ্টি সম্মুখে উপস্থিত_-আঁজ যেন সকলের-সমষ্টি সেই 
মহাপুরুষ, নাচিতে নাচিতে হৃদয়তন্্রী ছিঁড়িযা লইয়া যাইতেছে । এমন অবস্থায় | 
‘হৃদয়ে আর কাহার, মূর্তি প্রতিভাত হইতে পারে.? তাই বলিলেন. 

“ভূতানি কালঃ পচতীতি বাৰ্ভী ৷” 

৷ জীবনের সুখের. অবস্থার আবার অন্ত মুর্তি। আমরা ভি গ্রন্থ , 
হইতে এ চিত্র দেখাইতে চেষ্টা করিব। | 

এইমাত্র ব্ৰহ্মাওঁ স্থষ্ট হইয়াছে। স্থনিপুণ শিল্পীর বিচিত্র যন্ত্র হইতে বৃক্ষ 
লতা তৃণ পুষ্প, বিবিধ পশু পক্ষী৷ হেন. এই মাত্র নামান হইয়াছে ৷. 
শিখী, সর্প, সিংহ, ব্যাত্র, হরিণ, শশক, গোঁ, মেষ_ সমস্ত. পণ্ড; সমস্ত পক্ষী 
কেহ উর্ধে, কেহ নিয়ে, কেহ বৃক্ষশাখাঁর কেহ জলাশয়ের ধারে উদগ্ীব হইয়। 
দীড়াইয়াছে। এমন সময়ে পশুপক্ষিমধ্যে তৃণলতাবেষ্টিত- উদ্যানে আদি মন্ধ 
সৃষ্ট হইল। পুচ্ছধারী শিখী তরুশাখা হইতে মস্তক উন্নত করিয়া! প্রথম 
মন্ুষ্যকে দেখিতে লাগিল, দীর্ঘচঞু বর চঞ্চু উন্নত করিয়! সতৃষ্ণে মানবের 
দিকে চাহিল, হরিণ “থির ভৃঙ্গ” সদৃশ সুনীল আয়ত লোচনে মানবের দিকে 
চাঁহিল, সর্প ফণা! তুলির! দেখিল, ব্যাত্র সিংহ হস্তী মহিষ নিম্পন্দভাবে দেখিতে 
লাঁগিল_-এখনও ইহাঁর! যেন নিজ নিজ প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হয় নাই। দিগ্বসন 
আদি মন ইহাদের মধ্যে দীড়াইয় | সর্বত্র বিস্ময়ের ভাঁব, সকলে তাঁহার - 


১৪৫: ভুতানি কাল পচতীতি বাৰ্তা ১৪৭ 
দিকে চাহিয়া! আছে। তাহার জান্ছুদ্বয় কিঞ্চিৎ অবনত, হস্তদ্বর রুতাপ্রলিবদ্ধ, 
সুখে বিস্ময়ের ভাব, প্র বাঁজীববৎ লোঁচনবুগলে অনন্ত সৌন্দর্য্য পরিব্যক্ত ! 
তাঁহার মুখ হইতে প্রথম বাক্য নিঃস্থত হইল, বলিলেন_“Hail Holy light 1” 
আর কি বাহির হইবে ?. এইমাত্র অন্ধকার হইতে আলোক স্থষ্ট হইরাছে-_ 
জ্যোতির্্বয় পুরুষ আকাশের উপর দাঁড়াইরা ! আদি মঙ্গু তাঁহাকে দেখিল, 
-খহাঁকেই ডাকিল--“মুঞa্ণ] Holy 14561” এখনও সংসারে পাপ নাই 
তন আলোকে, নূতন সৃষ্ট জীবজন্ত নূতন হীরকখণ্ডবৎ জলিতেছে-_সমস্তই 
নূতন, স্মস্তই আলোকময় । মানিব বলিল--13811 Hol) Lit {”.আর 
কি বলিবে? জ্যোতির্দয়ের সন্মুখে আর কি বাক্য সম্ভব ? যখন দূরে নিকটে, 
উৰ্দ্ধে নিয়ে, সম্মুখে পশ্চাতে, অন্তরে বাহিরে সর্কত্র জ্যোতিঃ, সর্ধত্র আলোক, 
সৰ্ব্বত্ৰ একজনের ৰ মুৰ্তি তখন মানর আর কাঁহাকে ডাকিতে পারে? যখন 
শিখিপুচ্ছে ফণিফণায় দিব্য জ্যোতি ঝলদিতেছিল ; যখন সিংহকেশরে, ব্যাপ্ত" 
জিনে, পক্ষিপক্ষে, হরিণগাঁত্রে . শ্বেতক্ুষ্ণনীললোহিত বর্ণ প্রতিফলিত 
হইতেছিল ; যখন তরুশিরে, লতাকুন্তলে, বৃক্ষপত্রে পুষ্পগাত্রে, সর্ধত্র আলোক. 
বালসিতেছিল, তখন মানব আর কি বলিবে, বলিল-_“ণুর8]. Holy Light ৮৮ 
_ যখন জলস্থলব্যোমে, জ্যোঁতিফমণ্ডলে, পৃথিবীতলে জ্যোতির্শ্ঘর জ্যোতিঃ 
_ প্রশ্মট হইতেছিল, তখন মানবের মুখে আর কি বাহির হইতে পারে? তাই 
বলিল--“781170) Li!” যিনি জগতে এই ছুই মৃষ্তির সম্বন্ধ বুঝিরাছেন, . 
, তিনিই “কা চ বাৰ্তা” উত্তরপ্রদানে সমর্থ । ৃ ° 
দ্বিতীর প্রশ্ন--উত্তরটি বুিষ্টিরের হৃদয়ের কথা-তীঁহার অবস্থোচিত। 
যুধিষ্টির মানুষ, এজন্য তাঁহার হৃদয়ের কথা আমাদের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে। 
সংসারে শোকে দুঃখে জর্জ্জরিত হয় নাই এমন লোক কি কেহ আছে? যুধিষ্ঠিরের 
মত.আমরাও অনেক বার সং হারমূর্ততি অবলোকন করিয়াছি ।, “ভূতানি কালঃ, 
পচতীতি বার্তা” আমাদেরও মনের কথা | কিন্তু প্রশ্নটি যেরূপ, না তদ্রুপ 
কি না? যুধিষ্ঠির মানবশ্রেষ্ট, তাহার নিকট হইতে আমরা সর্বব্যাপক প্রশ্নের 
সর্ধব্যাপক উত্তর আকাজ্া করি।' তোমার আমার মত তিনি যদি সাধারণ 
প্রশ্নের সন্কীর্ণ উত্তর প্রদান করেন, যদি তাঁহার চক্ষে স্থষ্টির কোন এক গুরুতর 
" ক্রিয়া প্রতিভাত না হর, তবে গন আপন! হইতে মনে অতৃপ্তি আইসে । 


১৪৮ * প্রচার l শ্রাবণ 
! 


এক্ষণে দেখা যাউক, যুধিিক্্ত উত্তরটি -সন্ধীর্ণ কি না? আমরা ভয়ে 
ভয়ে পাঁঠকসমীপে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিতেছি। যদি ভারতের 
পুর্ধ্বে ভগবদগীত। বা ভাগবত রচিত হইত, তবে বোধ হয় এ সঙ্ধীর্ণতা থাকিত 
না; তবে বোধ হয় ব্যাসদেব * পরিত্রাণ্ব সাধুনাম্‌ ”” এবং “বিনাশায় চ 
দু্ধতাম্‌ ”” এতদুভয় ব্যাপাববক্টেই * কা চ বার্তা ” প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর 
নির্ধারিত করিতেন। কেহ ফেন হলে না করেন, আঁমরা ব্যাসদেবের সঙ্কীর্ণত 
দেখাইতে বসিয়াছি। অন্ত পক্ষে আমর! ব্যাসদেবকে কোটি কোটি প্রণাম 
করি। ডি AG Rl গীতা 
ভাগবতের শাস্তিময় ভক্তি উৎস, নমুয্যমধ্চে সে আরশ মনের 
' তুলনা হুয় না। 

সংসাঁরে কাল ভূতসমূহ পাক করিতেছে, ইহাই জগতের গুরুতর বার্তা, 

এরূপ বলিলে প্রশ্নের ঠিক উত্তর হইল না বলিয়া বোধ হয়। | 

সংসার সমর:ক্ষেত্র। এক দিকে কাঁল, অন্ত দিকে প্রকৃতি__ঘোরতর 
যুদ্ধ। জগৎ প্রন্কতির আদরের সাম্ভী, এই স্নেহের বস্তু কাল জোর করিয়া 
কাঁড়িযা'লইতেছে! প্রকৃতি গ্রাণশণে যুদ্ধ করিতেছে, কিন্তু কাল প্রভৃত 
পরাক্রমশালী__কাঁলী সংগ্রামে স্থির হইয়া দীড়াইতে পারিতেছেন না { কালের 
নিকট হারিয়াও হারিতেছেন নাঁ, কৌশলে স্বকার্য্য উদ্ধার করিতেছেন। 
অথচ চন্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র মানব পণ্ড পক্ষী তৃণ লতা কানের স্রোতে. 
ভাঁসিয়! চপিয়াছে__বামা তাগুবে ননগ্া। নাচিতে নাঁচিতে প্রক্কতি এক ' 
দিকে হস্ত তুলিয়া স্বীয় সম্তানদিগকে বরাভয় দিতেছেন, অন্ত দিকে 
খড়গ ধরিয়া কাল সংহারে প্রবৃত্ত হইছাছেন। রশশ্রমে লোলজিহ্বা-পরকৃতি ক্রোধে 
ভ্ঙ্করী মূর্তি ধারণ করিয়াছেন, কিন্ড কাল দুর্দান্ত । জড়গ্রক্ৃতিকি মানব- 
প্রকৃতি যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কন, দেখিবে এই ছুই মহাশক্তি ছই দিক 
হইতে স্থষ্ট পদার্থকে আকর্ষণ করিতেছ। 

| ক্ৰমশঃ | 
শীরামদয়াল মজুমদার । 
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[ও পূর্বে উক্ত বন ৬5 
পদার্থসমূহের মধ্যে স্ুক্ম ও নিপুণবুদ্ধিগ্রাহহ শাশ্বত - সম্বন্ধ আবিষ্কার 
‘করেন! ওঁ সমস্ত সম্বন্ধ আবিফীর- করিবার নিমিত্ত বাহা ও অন্তর্জগতের 
নিপুণতর পর্য্যবেক্ষণ আঁরশ্তক। সুতরাং কবিকেও বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের 
তায় পদার্থতত্বের গভীর গবেষণায় ব্যাপৃত হইতে হয়। দার্শনিক বাঁ ' 
বৈজ্ঞানিকগণ. যেমন স্বীয় পুস্তকে স্ব স্ব গবেষণার ফল লিখিয়া রাখেন, 
সেইরূপ কবিও স্বকীয় স্মৃতিপটে পর্য্যবেক্ষণলদ্ধ ফল লিখিয়া রাখেন । 
পরস্ত দার্শনিক, ব! বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা তিনি এ. কার্যে এতদুর. পটু, 
যে এমন কি মনুষ্যহদর়ের ভাঁবপ্রবাহের ক্ষুদ্রতম উর্দ্িটিও তীহার সর্ব- 
সংগ্রাহক স্থৃতিপুস্তককে অতিক্রম করিতে পারে না। পাঠক মনে করুন, 
আপনি কোন. নির্জন অরপ্যানী বা -গিরিশৃঙ্ষে পরিভ্রমণ করিতেছেন ও, 
তত্রত্য অলৌকিক নৈসগিক শোঁভায় মোহিত হইয়া আবিষ্টের স্টার 
নিনিমেষনেত্রে উহা পান- করিতেছেন। হঠাৎ কোন অনির্বচনীয়, 
কারণে আপনার - হৃদয় বিষগরতায় পরিপূর্ণ হইল, আপনি উতরুষ্ঠিত 
হইলেন. বিষাদের কোনও কারণ না থাঁকাসত্বেওংকেন বিষণ হইলেন, 
তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে ‘লাগিলেন। কিন্ত কোন কারণই . অন্ুনন্ধান 
করিতে. পারিলেন না। ক্রমে হৃদয়ের ওঁৎস্থক্য ঘনীভূত .হইল। নেত্র 
সবাষ্প হইল ও ভাঁবৌচ্ছীস অশ্রজলরূপে পরিণত হইয়া হৃদয়ের ভার- 
লাঁঘবে প্রবৃত্ত হইল। কিন্ত পরে আপনি প্রক্ৃতিস্থ হইলেন ও পূর্কা- 
বস্থা একেবারে বিস্থৃত হইলেন। মনে করিলেন যে এ পূর্বোক্ত ভাবোঁদয়টি 
ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য--উহা আপনারই সম্বন্ধে ঘটিয়াছে অন্ত কাহারও :বোঁধ 
হয় উহার সহিত পরিচয় নাই। কিন্ত ফলতঃ উহা বাস্তবিক ব্যক্তিগত 
নহে। আপনার সহিত এ ভাবের নূতন পরিচয় হইলেও কবির সম্বন্ধে 
উহ! পুরাতন। তিনি উহা পূর্বেই পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন ও কি কারণে 
উহার উৎপত্তি হয়, তাহারও যথাসাধ্য মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছেন। 


১৫০ প্রচার আবণ- 


শ্লেচ্ছ কবি টেনিসন্‌ লিখিয়াছেন-_- ' 
Tears, idle tears, I know not what they mean, 
Tears from the depth of some divine despair 
Rise in the heart and gather to the eyes 
In looking at the happy autumn fields, 
And thinking of the days that are no more: 


মহাকবি কাঁলিদাঁস তাঁছার শকুস্তল! নাটকে লিখিয়াছেন-- 
“রুম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাঁ্চ নিশম্য শব্দান্‌ - 
পর্য শৎস্থকোভিবতি যুৎ স্থথিতোইপি জন্তঃ | 
তচ্চেতয়া, স্মরতি নুনমবোধপুর্কং 
ভাবস্থিরাণি জননাস্তরসৌহৃদানি ॥» 


অর্থাৎ রম্যবস্ত অবলোকন ও রমণীর শব্ধ শ্রবণ করিয়া, প্রাণিগণ' 
স্থখিত ( সুখী বা জুখভোগী ) হইয়াও যে উৎকণ্ঠিত হয়, তাহার কারণ 
এই যে, তাহারা তৎকালে অন্তরকরণে বদ্ধমূল জন্মান্তরীণ সংস্কারনমূহ 
স্মরণ করে। এই শ্লোকটি যে প্রসঙ্গে উত্িত হইয়াছে, তাঁহার কিঞ্চিৎ 
বিবরণ আবস্তক। রাজা দুগ্নস্ত বিদূুষকের সহিত বিশ্রভাঁলাপে আনন্দে 
কাঁলক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময় হংসপাদিকানায়ী- একজন অন্তঃপুর- 
পরিচারিকা এঁকটি গান করিল। রাজা গীতধ্বনি শ্রবণে হঠাৎ উৎকন্ঠিত হইয়া 
উঠিলেন, কিন্তু কেন উৎকষ্ঠিত- হইলেন তাহার কারণ কিছুমাত্র নির্ণর 
করিতে পারিলেন না এবং পূর্বোক্তরূপ শ্লোকটি দ্বারা এরূপ আকন্মিক 
বলির! প্রতীয়মান ভাবোঁদরের উপপন্তি করিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি 
অথবা! মহাকবি কালিদাস যেরুপ উপপত্তি করিলেন, তাহা প্রক্ৃত 
হইতেও পারে বানা হইতে পারে, কিন্ত তিনি ও শ্্রেন্ছ কবি যে এরূপ 
ভাবোদরকে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন এবং তাহার উপপত্তির প্রয়ো- 
জনীরতা৷ স্বীকার করিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের পর্ধ্যবেক্ষণশক্তির 'চরম 
সীষা। এই পর্য্যবেক্ষণশক্তিবলেই কবিগণ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থগত সাধৰ্শ্য 
আবিষ্কার করেন ও সেই আবিষ্কারের ফলম্বরপ উপমাদি অলঙ্কার দ্বারা স্ব স্ব / 
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কাব্য ভূষিত করেনা এই পর্য্যবেক্ষণশক্তির উতকর্ষবশতঃই মহাকবি 
কাঁলিদাসের .উপমাগুলি, এরূপ হৃদরগ্রাহিণী হইয়াছে। উদ্রাহরণের নিমিত্ত 
'আমরা এস্থানে ছুই একটির উল্লেখ করিব ! - 

শকুস্তলা নাটকে ছুম্ষস্ত শকুস্তলাকে উপলক্ষ করিয়া বলিতেছেন 
“ইদং চ মে মনসি বর্ততে-_- 

“অনাপ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মূনং কররুহৈ- . 
রনাবিদ্ধং রত্বং মধু নব মনাস্বাদিতরসং। 
'অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তজ্বপমন্ঘং 
ন জানে ভৌক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যিতি বিধিঃ ৷? 

“ইহা আমার মনে হইতেছে,--জানি না বিধি, অনাত্রাত পুষ্প কররুহ 
(নখ) দ্বার! 'অলুন ( অচ্ছিন্ন ) কিসলর ( নবপলব ) (বজীদিদারা) অনাবিদ্ধ 
রত্ন নুতন ও 'অনাস্বাদিতরস মধু ও পুণ্যের অখণ্ডফলের ন্যায় সৰ্ব্বথা 
'দোষস্পর্শশৃন্ধ ((অনথ) এই রূপকে কাহার. ভাগ্যে ঘটাইবেন। পাঠক 
দেখুন, এস্থলে. উপমানগুলি. কিরূপ গুণপনার সহিত নির্বাচিত হইয়াছে 
ও তদগত -দোষশঙ্কাই বা কিরূপে নিরাকৃত হইয়াছে। কবির অভিপ্রায় 
এই যে, রূপটি সর্তোভাবে দোষন্পর্শশূন্ত সুতরাং তিনি উহাতে উপমান 
বিধায় কতকগুলি উৎক্বষ্টতম বস্তুর নিবেশ করিয়াছেন ও পাছে তাহাঁতেও 
কেহ দোষ আশঙ্কা. করেন, এই . বিবেচনার কতকগুলি বিশেষণ দ্বারা সেই 
আশঙ্কার মুখ একেবারে রোধ করিয়াছেন। কেবল পুষ্প নহে, অনাদ্রাত 
পুষ্প, কারণ পুষ্প যদি আঘ্বাত হইল তবে আর তাহার . “অনঘত্ব” 
কোথায় রহিল ?. কেবল. কিপলর নহে, কারণ উহাঁও নখদ্বারা ছিন্ন হইলে 
রিবর্ণ ও মলিন হয় সুতরাং উহাকে নির্বিশেষণ বলিলে চলিবে না, উহাও 
“কিররুহ” দ্বারা অনূন. হওয়া চাই। এমন কি; পুণ্যের ফল বলিলেও 
চলিবে না, উহা অখণ্ড হওয়া. চাই, কারণ কেবল পুণ্যের ফলেও খগ্ডিতত্ব 
বা অসম্পূর্ণতা দোষ থাঁকিতে পারে স্ৃতরাঁং উহা “অনঘ” শকুত্তলারি, 
রূপের উপমানরূপ নিবিষ্ট হইতে পারে না। উপরিউক্ত শ্লোকটি পাঠ করিলে 
বোধ হয় যেন কবি কল্পনাবলে জগতের সমস্ত উৎকৃষ্ট বস্তু এক একটি 
করিয়া নিজ 'মাঁনসচক্ষুসমীপে . স্থাপন, করিয়া দোষগুণবিচারপুর্ব্বক 
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তাহাদের পরিত্যাগের' পর পূৰক ৷ কয়টি গ্রহণ করিয়াছেন।, যে কবি 
এরূপ উপমা সংঘটন করিতে পারেন,তীহীর পর্যবেক্ষণ শক্তি. কত দূরব্যাপিনী ! 
, রঘুবংশ কাব্যে একটি শ্লোকে পুত্র অক্র পিতা রথুর সর্ধাংশে অনুরূপ 
হুইরা উঠিল, এই কথা বলিবার সময়. কবি লিখিয়াছেন-- 
“ন কারণাৎ স্তাৎ বিভিদে কুমারঃ 
প্রবর্তিতো দীপ ইব গ্রন্নীপাৎ।» 
অর্থাৎ একটি প্রদীপ হইতে প্রজ্বলিত অপর প্রদীপের ন্যায় কুমার - 

“অজ” স্বীয় কারণ রঘু হইতে কিছুমাত্র বিভিন্ন হন .নাই: এক্ষণে 
পাঠক ভাবিয়া দেখুন, এরূপ-উপম! আর. কৌথাও দেখিয়াছেন কি, এইরূপ 
উপমা কি ওপম্যের চরম উৎকর্ষ. নয়? এরূপ উপমাসংঘটনকারী 
কবির সাধন্থ্যপর্ধযবেক্ষণ শক্তি কি সর্কাতিশরিনী নয়? এই সীধন্ম্যপর্য্যবেক্ষণ 
শক্তি. আবার কল্পনাশক্তিসাপেক্ষ,' কাঁরণ ভিন্ন ভিন্ন বস্তুগত সাধন্ম্য নিশ্চয় 
করিতে হইলে, তাহাদের ধর্ম্মগত তুলনা আবশ্তক। সেই তুলনা আবার 
তৎ তৎ ধৰ্ম্মের যুগপৎ.মানস উপস্থিতি না থাকিলে হইতে. পারে নাঁ। সেই 
মানস উপস্থিতি (mental presence) আবার কল্পনাশক্তিজন্ত, সুতরাং 
পরম্পরাসম্বন্ধে কল্পনা শক্তিকেই . পর্যবেক্ষণ শক্তির জনিকা বলিতে হইবে। 
এই নিমিত্ত যে সকল মহাকবি সমাক্‌ পর্য্যবেক্ষণকারী . বলিয়া 
খ্যাত, তীঁহাঁরাই আবাঁর কন্পনাবলে অসীম বলীয়ান্‌ বলিয়] কীর্ত্তিত। এই 
শক্তিই মহাকবিদিগের সন্মোহন অন্তরস্বরূপ . এই শক্তিই তাঁহাদের এন্ত- 
জালিক দণ্ড * এই শক্তি বলেই তাহারা অবাস্তব মানসিক পদার্থে বাস্তবত্ব 
বুদ্ধি উৎপাদন ও জড়জগতের পরিচ্ছেদ (৷৷৪৪5) ও অপূর্ণতা অতিক্রম 
করেন।. মহাকবি সেক্ষপীয়রের -মড্সাবারনাইট্‌স্‌ ড্রিম ও মহাকবি 
.কালিদাসের মেঘদূত এই'শক্তির চরম উৎকর্ষের ফল। এই নিমিত্তই প্রসিদ্ধ 
আলঙ্কারিক মম্মট কাব্যপ্রকাঁশের আরন্তেই লিখির়াছেন-- 





* “As imagination bodies forth 

The forms of things unknown, the poet's pen 
Turns them to shapes and gives to airy nothing 
A local habitation and a name.” 
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' এনিয়তিকুতনিয়ম্রহিতাংহলাদৈকমযীমনন্তপরতন্তাং । 
নবরসরুচিরাঁং নির্মিতিমাঁদধতী ভারতী কবের্জরতি ॥৮ 


“ঈশ্বরের স্থষ্টি নিয়তি শক্তি দ্বারা নিয়তরূপ!। অর্থাৎ ইহা কতকগুলি 
অপরিবর্তনীর নিয়মের অধীন ও পরমাণা'দি উপাদানকাঁরণসাঁপেক্ষ, ইহা হুঃখ- 
শৌক-মোহাদিময়, ইহাতে ছয়টি মাত্র রণ (কটু-তিক্ত-কষাঁরাদি) আছে, . 
. সেই রসের সকলগুলিই আঁবার সুস্বাদু নহে। কিন্তু কবিকৃত স্থষ্টি.অনিরত 
রূপ,কোঁন কারণ বিশেষের অনধীন,ছুঃখশো কাদিম্পর্শশৃন্ত, কেবলমাত্র আঁনন্দ- 
ময়ী ও নবরসবিশিষ্ট (শৃঙ্গার করুণ ইত্যাদি) সুতরাং ইহা ঈশ্বরকৃত্র স্থষ্টি 
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। . আঁমরা এই অলৌকিক কবিস্থষ্টর ছুই একটি উদাহরণ 
দিয়া প্রবন্ধ উপসংহার করিব-- 


- ১। কিং তাঁকণ্যতরোরিয়ং রসভবোতিন্ন] নবা বন্লরী 
| . বেলা প্রোচ্ছলিতস্ত কিং লহরিকা| লাবণ্য বারাংনিধে। 
উদগাঁঢ়োৎকলিকাবতাং স্বসময়োপন্যাস বিশ্রম্তিণঃ 
কিং সাক্ষাদুপদেশযাষ্টরথবা দেবস্য শৃঙ্গারিণঃ ? 


' ইদং বক্তুং সাক্ষাৎ বিরহিতকলঙ্কঃ শশধরঃ 
জুধাঁধারাধারশ্চিরপরিণতং বিষ্বম্ধরঃ । 
ইমে নেত্র রাত্রিন্দিবমধিকশোভে কুবলয়ে 
তন্থর্লাবণ্যানাং জলধিরবগাঁহে সুখতরঃ ॥ 


২ 


ক্ৰমশঃ 


শ্ৰীরাজেন্দ্রচন্্র শান্তী ৷ 
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মাসিক স্বাদ 


গঙ্গাতীরে পাঁটনা নামে কোন নগর আছে। তথার কর্কড নামা 
প্রথিতযশা! অতি জ্ঞানরান্‌ এক বিচারপতি জনসমাঁজের প্রতি কূপ! করিয়া 
মাসিক আড়াই হাঁজার টাকামাত্র বেতন লইয়া বিচার বিতরণ করিতেন | ' 
তাহাতে পুণ্যক্ষেত্র পাটলিপুত্র পবিত্ৰিত হইতেছিল। একদা, বুধিয়া নামী 
অপ্রাপ্ত-যৌবনা ক্কাচিৎকুমাঁরী তাঁহার বিাঁরাগাঁরে বিচার প্রীর্থিত হইল। 
বলিল- এ্ধর্্মাবতাঁর ! গুরুচরণ দোসাঁদ নমে চোর, আমার ঘটি বাটি চুরি 
ক্যরিয়াছে।» বিচাঁরনিধাঁন এই অশ্রতপুর্ব অভাবনীর অঘটনীয় সন্বাদ শ্রবণে 
বিস্মিত ও চমতকৃত হইরা মনে মনে নানাৰিদ তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন । 
ভাঁবিলেন_-“কালের কি বিচিত্র গতি! হায়! কুমারীর ঘটি বাটি চুরি! 
এমন কি হয়!” মলিসুচ যুক্তপাণি হইয়া, বিটারাসনতলে : নিবেদন 
করিল-_“হে ধর্মস্বরূপ ! এমন কি হয়! বং আকাশে স্তরে স্তরে সহঅদল 
পুষ্প প্রন্ফটিত হইতে পাঁরে--বরং প্রভাতে পশ্চিমে দ্বাদশ আদিত্য উদিত 
হইতে পারে বরং হিমাঁলর-শিখর-দেশে হৃথে যুথে মকর কুভ্তীর সন্তরণ 
করিতে পারে, তথাপি, হে ধর্মন্বরূপ ! কুমারীর কখন ঘটি বাটি চুরি 
যাইতে পাঁরে না। .ধর্ম্মাবতাঁর ! এই ছুশ্চারিণী বুধিরা ঘোরতর অসতী-- 
ইহার কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে।” তথন বিচাঁরাসন হইতে সেই জ্ঞানসমুদ্রের 
কল্লোল সমুখিত হইল--“রে মলিঙ্গুচ ! সাঁধু সাধু! এ অতি সঙ্গত কথা। 
আমি অনন্ত জ্ঞানী বিচারক ; আমি অটরেই পরীক্ষার দারা এ কঠিন 
সমন্তার মীমাংসা করিব” তখন ব্বস্তরির প্রতি মহ! বিচারক আজ্ঞা 
প্রচার করিলেন, “বিবস্তু করিয়া এই হুশ্চারিণীকে পরীক্ষিত কর।» 
হুশ্চারিণী পরীক্ষিতা হইয়া চরিতার্থ হইল। কিন্ত কালের কি অনন্ত মহিমা ! 
“সেই প্রদেশে “বেহার হেরাল্ড্‌” নামে অতি ছুদীস্ত রাক্ষস ধর্ধাহিংসা করিরা 
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দিম যাপন করে। সেই মহাধনুর্দ্ধর, পাটলিপুত্ৰ নগরে এইরূপ সাক্ষাৎ 
ধৰ্ন্মের অবতারণ! শ্রব্ণ করিয়া মহ! ক্রোধভরে বিচারপতির প্রতি এমন এক 
শর প্রয়োগ করিলেন, যে তাহা ত্যাগে এক, যুদ্রাঙ্কনে সহস্র, পতনকালে 
লক্ষ, এবং সংহারকাঁলে কোটি কোটি হইয়া পড়িল । প্রথিতযশা! 
বিচাঁরনিধি শরজালে বিদ্ধ হইয়া, বিচারাঁদন হইতে ভূপতিত হইলেন । 
ইতি কর্কড-বধ। 

He comes, nor law, nor jusiice his course delay. 

Hide! blushing Glory, hide Budhia’s day. 

The vanquished hero leaves his broken bands, , 

And shows his misery in distant lands. 

His fate was destined on Patna’s sand, 

A petty niggeress, and a Baboo’s hand ! 


bd 
পু সু 


. ক্ৃষ্ণনগরের মুন্নেফ শ্রীযুক্ত চণ্ভীচরণ সেন -মহাঁশর তাঁহার একট রায়ে 
লিখিয়াছেন, হিন্দু বিধবাঁদিগের মধ্যে শতকরা! ৯৯ জন অনতী! আমাদের 
একটি গল্প মনে পড়িল। গুরুদেব শিষ্যালরে গিরাছেন, আদর অভ্যর্থনার 
পর যথাসময়ে শিষ্য রন্ধনের যোগাড় করিয়া দিল। বোল রাঁধিতে বড় বড় 
দশটি কই মাছ আনি! দিল) অভিপ্রায়, গুরুদেবের সেবা হইবে, অবশিষ্ট 
শিষ্য সহ স্ত্রীপুত্র প্রসাদ পাঁইবেন। রন্ধন শেষ হইল, গুরুদেব ভোজনে 
বসিলেন। ঝোলে হুন ঝাল সমান হইয়াছিল, একটি একটি কুরিয়া অমৃত 
বোধে গুরুদেব নয়টি মাছ খাইয়} ফেলিলেন। তখন তিনি অল্প রসাস্বাদে 
প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে কিন্ত গুরুদেবের কার্ধ্য শিষ্যের ভক্তির সীমা 
অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছিল, সে জিদ করিয়া বলিল-_“এখন অন্থল থাঁকুক্‌, 
আগে ও মাছটি খনি।” গুরুদেব কিন্ত কিছুতেই স্বীকার পাইলেন না। 
শিষ্য তখন যৎপরোনাস্তি বিরক্ত ও ুদ্ধ' হইয়া কহিল--“উটি যদি না খান, 
ত আপনার বেটার মাথা খাঁন।” আমরাও চণ্ডী বাবুকে 'অন্ুরোঁধ করি, 
‘ যদ্দি নিরানব্বইটির মাথাই খাইলেন, তবে আর একটি রাগরিয়া ফল কি? 
আর একবার রায় লিখিয়া উটিকেও টানিয়া লউন। 
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- লর্ড রাগুল্‌ফ চর্চিল ভারত গবর্ণমেণ্টের অমিতব্যয়িতাকেই . ভারতের | 


অর্থাভাবের মূল কাঁরণ বলিয়! মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, বর্তমান 
গবৰ্ণমেণ্টের অমিতব্যয়িতার ফলন্বরূপ কয়েকটি: কার্য্যও তিনি চোকে 
আঙুল দিয়া দেখাইয়! দিয়াছেন। ভারত গবর্ণমেন্টও না কি. তাহার উত্তর 
দিয়াছেন! উত্তরটা মুশাবিদ! করিতে. আনাঁদিগকে দেওয়া! হয় নাই, তাহাতে 
আমরা কিছু হঃখিত আছি। আমরা হইলে লিখিতাম__“দেখুন, কোনমতেই 
আমাদের অপব্যরী বল! যাইতে পারে না! অপব্যরীরা ঘরের টাক! খরচ করে, 
আমরা পরের টাকা খরচ করি। অপবারীরা মদ গাঁজা খাইয়া টাকা 
উড়াইয়| দেয়, আমর! মদ গাঁজা কেচিয়া টাকা করি। অপব্যরীরা দান 
ধ্যান করিয়! টাকা উড়াইয়! দেয়, কিন্তু কেহ কখন বলিতে পারিবে না 
যে আমরা এমন হুদ্ধন্ম করিয়াছি; বরং Frontier Defences ইত্যাদি 
"বাব সববে কিছু দান পাইলেও পাইতে পারি। আমাদের কিছু খণ 
আছে বটে, কিন্ত কবে দেখিয়াছ যে আমর! তাহ! পরিশোধ করিয়াছি? 
আমরা অপব্যয়ী নহি। তবে টাকায় কুলায় না বটে, তাহার কারণ 
খরচ বেশী।. আমের বেশী ব্যয় করিলে টি বলে ?” 


ENE 2 


হক সাহেবকে লইয়া যে খনির ধুয়া উঠিয়াছে, আগে হয় ত তাহার 
ভিতর রূপাই ছিল, এখন কিন্তু মেকি বই আর কিছুই খঁজিয়! পাওয়া যাইতেছে 
না। ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারীর আফিসও না কি আবার এই ব্যাপাঁ- 
,রের সহিত কতকটা সুসম্বদ্ধ। রিপোর্টে তাহাদের বিদ্য! বুদ্ধির থা 
. প্রকাশ হইলে ইণ্ডিয়া আঁফিসের উপর সাধারণের অশ্রদ্ধা জন্মিবে, তাই 
কমিশনের কোন কোন সভ্য রিপোর্টে যাহাতে এ কেলেঙ্কারি বাহির ন! 
হয়, তাঁহার চেষ্টা পাইয়াছেন। তাহা হইলে আর কি হইল? আমর! 
বলি, ভাগ্যক্রমে খনি যখন মিলিয়াছে, তখন খঁ ধর রত্ব বাহির করাই 
কর্তৃব্য। 
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সমালোচন 


ব্যবস্থাপক সভা | ৩৪ নং কলেজ স্ট্রীট “ভারত-সভাঁর” কার্য্যালয় 
হইতে প্রকাশিত এক খণ্ড পুস্তিকা ব্যবস্থাপক সভা কি, প্রজাসাধাঁরণের 
- তাঁহার সহিত কিরূপ সম্বন্ধ এবং.কিরূপে উহা সাধারণের হিতপ্রস্থ হইতে 
পারে, ইহাতে সে কথাগুলি বিশদ রূপে বুঝাইয়! দেওয়া হইরাছে। আমরা 
এই পুস্তিক খানি দেখিয়া যেরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছি, বাঙ্গালা গ্রন্থ 
দেখিয়া এরূপ অনেক দিন করি নাই। ভারত-সভা এত দিনে আপনাদের 
প্রকৃত কাৰ্য্য বুঝিয়াছেন। তবে গ্রন্থ ত দেখিলাম, কিন্তু ইহার উপযুক্ত 
প্রচারের কি উপায় হইয়াছে? গৃহে গৃহে বাহাতে এই পুস্তিকা পঁহুছে, 
" তাহার কোন মছপায় হইয়াছে? ভারতবর্ষীয় অন্যান্তি ভাষার ইহার 
অনুবাদ প্রকাশ হইয়াছে কি? ' 
ক্ষণা-মিহির | শ্রীকালীগ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১২ টাকা। 
বিদুষী ক্ষণার নাম আমাদের দেশের আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেরই 
শুনা আছে। গ্রন্থকার নাঁনাস্থানপ্রচলিত প্রবাদাদি হইতে যাহা কিছু 
জানিতে পারিয়াছেন, তাহাই ইহাতে গল্পচ্ছলে সন্নিবেশিত করিরাছেন। 
ইহা যে প্ররুত ইতিহাস নর, তাহা গ্রন্থকার নিজেই ভূমিকার স্বীকার করি- 
যাছেন। প্রকৃত অর্থে ইহা উপন্তাসও নহে। তথাপি যাহার! গল্প পড়িতে 
ভালবাসেন, ইহা পড়িলে আঁনন্দলাভের সহিত বিষর সম্বন্ধেও কিছু জ্ঞানলাভ 
করিতে পারিবেন। গ্রন্থের কলেবর বিবেচনা করিলে ইহার মূল্য সুলভ 
হইয়াছে বলিতে হইবে। 
ভাঁরত-ভ্রমণ | ১ম খণ্ড, শ্রীবরদাকীন্ত সেন গুপ্ত বিরচিত, মূল্য 
॥০/০ আঁনা। গ্রন্থকার ইহাঁতে নিজের ভ্রমণবৃক্তান্ত অল্প-বিত্তর ওঁতিহাসিক 
গ্রসঙ্গের সহিত মিশ্রিত করিয়া লিখিরাছেন। বরদাকান্ত বাবুকে এক জন 
সুলেখক বলিয়াই আমাদের জানা আছে। বাঙ্গালা ভাষায় এ প্রকার গ্রন্থের 
বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয় । 
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অম্বৃত-পুলিন।  ইতিনৃভীত্তনূলক - উপন্তাস, একজন পরিব্রাজক 
প্রণীত, মূল্য ১২ টাকা মাত্র। পরিব্রাজক মহাশয়ের ভাঁষাটি বেশ, কিন্ত 
ভাষা ভাল হইলেই উপন্যাস ভাল হয় না । ছুই চারিটা প্রাতবর্ণন, সন্ধ্যা- 
বর্ণনাদি করিয়া আবপ্তক মত মেয়ে পুরুষকে কথা কহাইতে পারিলেই বাঙ্কাল! 
ভাষায় উপন্যাস হইয়া বাঁয়। সুদ্রাবন্ত হইতে অবিশ্রীস্ত যে সকল উপন্যাস 
বাহির হইতেছে, তেমন ন! হউক, প্রশংসার কথাঁও ইহাতে কই বড় একটা 
দেখিলাম ন!। গ্রন্থকার বত্ব করিলে ভবিষ্যতে ভাল লিখিতে পারিবেন এরূপ 
ভরসা করা যার। | | 

বিজ্ঞান বাবু। প্রহসন, শ্রীন্রেন্্রনাথ বন্য্যোপাধ্যার প্রণীত, মূল্য 
1০ চারি আনা । এক শ্রেণীর লেখক আছেন, সন্তবই হউক আর অসন্তবই 
হউক, তিলটিকে তাল করিয়া দেখান । বিজ্ঞান বাবুও অনেক স্থলে এইরূপ 
অতিরগ্রন দোষে ছষ্ট। সমাজকে ব্যঙ্গ করিতে হর সমাজের দোবের জন্য, 
সমাজ সংশোধন করিবার জন্য৷ যেরূপ বিজ্জপ সমাজকে স্পর্শ করিতে পাঁরে 
না, তাহাতে প্রতীকারের সম্ভাবনা কি? যাহা হউক, বিজ্ঞান বাবু পাঠ 
করিয়া আমরা প্রীতি লাভ করিয়াছি । শীতল বাঁবুর দল যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে, সে কথা বেশ বুঝা যার। এটা স্থুলক্ষণ।, 

কলব।-সুহৃদ | শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তাঁ প্রণীত, মূল্য ॥* আট আনা। 
হিন্দুরমণীদিগ্ের কি প্রণালীতে কি কি বিষয়েৰ শিক্ষা করা উচিত গ্রন্থকার” 
সরল ভাষায় এ গুলি লিখিতে চেষ্টা পাইয়ছেন। উপদেশগুলি ভালই - 
দেওয়া হইয়াছে, তবে গৃহস্থের বৌ বি বেশ নাচিয়ে গাহিয়ে হয় সেটা হিন্দুর 
কাছে কেমন. কেমন ঠেকে না? ললনাশ:ণর এই সুহৃদের সঙ্গে পরিচয় হয়__ 
আমাদের ইচ্ছা! । 


প্রচার 








৪র্থ খণ্ড ] ১২৯৫ ৫1৬ সংখ্য! 








শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 
( পূৰ্ববপ্রকাশিতের পর ) 


যামিমাং পুষ্পিতাং বাচৎ প্রাবদ্যবিপশ্চিত্রঃ। 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্তদস্তীতিবাঁদিনঃ ॥ ৪২ | 
কামাত্মনঃ ম্বর্গপিরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্‌। 
ক্রিয়াবিশেষবহুলাৎ ভোগৈশ্ব্ধ্যগতিং প্রতি 1 ৪৩ ॥ 
ভোগৈধৰ্য্যপৰক্তানাং তয়াপহৃতচেতনাঁম্‌ । 
ব্যবনায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধোঁ ন'বিধীয়তে ॥ ৪৪ | 
হে পার্থ! অবিবেকিগণ এই শ্রবণরমণীর, জন্মকর্ম্মফলপ্রদ, ভোগৈশ্বর্যের 
সাধনভূত ক্রিয়াবিশেষবহুল.বাঁক্য বলে, যাহার! বেদবাঁদরত, (তত্তিন) আর কিছুই 
নাই যাহারা ইহ! বলে, তাহারা কামাত্মা, ন্বর্পপর, ভোগৈশ্বর্ষ্যে আসক্ত এবং 
সেই কথায় যাহাঁদের চিত্ত অপহৃত; তাহাদের বুদ্ধি সমাধিতে সংশর়বিহীন' 
হয় না। . | 
এই তিনটি শ্লোক ও ইহার পরবর্তী ছুই শ্রোকের ও ৫৩ শ্লোকের বিশেষ 
প্রাধান্য আছে; কেন না, এই ছয়টি শ্লোকে একটি বিশেষ ওঁতিহাঁসিক তত্ব 


১৬২ প্রচার ভাদ্র, আহিন 


নিহিত আছে। এবং গীতার এবং কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বুঝিবাঁর জন্য ইহা বিশেষ 
প্রয়োজনীয়। অতএব ইহার প্রতি পাকের বিশেষ মনোবোগের অনুরোধ 
করি। * 

প্রথমতঃ শ্লোকত্রয়ে, যে কয়টা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বুঝা যাউক । 

কাম্যক্ম্মের কথা হইতেছিল। এখনও সেই কথাই হইতেছে। কাম্য: 
কর্ম্মবিষয়িণী কথাকে আপাঁতশ্রুতিস্থথকর বল! হইতেছে; কেন না বলা 
হইয়া থাকে, যে এই করিলে স্বলীভ হইবে, এই করিলে রাঁজ্যলাভ 
হইবে, ইত্যাদি ৷ | 

সেই সকল কথ! “জন্মকৰ্ম্মফলসপ্রদ।” শঙ্কর -ইহাঁর এইরূপ অর্থ করেন, 
“জন্মৈৰ কৰ্ম্মণঃ ফলং জন্মকর্ম্মফলং, তৎপ্ৰদদাতীতি জন্ম কর্্মফলপ্রদা।”» জন্মই 
কর্মের ফল, যাহা তাহা প্রদান করে, তাহা “জন্মকর্ম্মফলপ্রদ।? শরীধর 
ভিন্নপ্রকার অর্থ করেন; “জন্ম চ তত্র কৰ্ম্মাণি চ.তৎ ফলানি চ প্রদদাতীতি।” Hl 
জন্ম, তথা কৰ্ম্ম, এবং তাঁহার ফল, ইহ! যে প্রদান করে। অন্ুবাদকের! 
কেহ শঙ্বরের, কেহ শ্রীধরের অন্ু-্্রী হইয়াছেন। ছুই অর্থই গ্রহণ কর! 
যাইতে পারে। 

তাঁর পর এ কাম্যকৰ্স্মবিষয়িণী ভথাঁকে “ভোগৈশব্য্যের সাঁধনভূত ক্রিয়া- 
'বিশেষবহুল” বলা হইয়াছে। ইহ! বুঝিবার কোন কষ্ট রা কিঃ 
বর্ধ্যপ্রাপ্তির ন্ ক্রিয়া বিশেষের বাহুল্য ও সকল বিধিতে আছে; এইমাত্র অর্থ। 


* এই শ্লোকত্ৰয়ের বিশেষ প্রাধান্য আছে-বলিয়! পাঠকের সন্দেহভঞ্জনার্থ, মৎকৃত অনুবাদ 
ভিন্ন আর একটি অনুবাদ দেওয়! ভাল। এজন্য কাঁলীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের অনুবাদক 
কৃত অনুবাদও এস্থলে দেওয়। গেল । উহা তবিকল অনুবাদ এমন বলা যায় না, কিন্তু বিশদ 
বটে । 

.- “যাহারা আপাতমনোহর আরবণরমনীয় বাক্য অনুরক্ত ; বহুবিধ ফলপ্রকাঁশক বেদবাক্যই 
যাহাদের প্রীতিকর ; যাহার! স্বর্গা্দি ফলক্দধন কর্ম ভিন্ন অন্য কিছুই স্বীকার করে ন!; 
যাহারা কামনাপরায়ণ ; স্বর্গই যাহাদের পরম-ুরুষার্থ : জন্ম কর্ম্ম ও ফলগ্রদ ভোগ ও এখর্য্যের 

সাধনভূত নানাবিধ ক্রিয়াপ্রকাশক বাক্যে অহাদের চিত্ত অপহৃত হইয়াছে ; এবং যাহারা 
ভোগ ও এঁখর্য্যে একান্ত সংসক্ত ; সেই বিকেকবিহীন মুঢদিগের বুদ্ধি সমাধি বিষয়ে সংশয়- 
শুন্য হয় না।” 


১২৯৫ ' জ্রীমক্গবদ্দীত! ১৬৩ 


কথা এইরূপ ৷ যাহারা এই সকল কথা বলে, তাহার! “বেদবাঁদরত ৷” 
বেদেই এই সকল কাম্যকর্ম্মব্ষিয়িণী কথ! আছে-_অন্ততঃ তৎকালে বেদেই 
ছিল; এবং এখনও এ সকল কর্ম্ম বেদমূলক বলিয়াই প্রসিদ্ধ ও অনুষ্টেয্। 
যাহার! কাম্যকর্ম্মাহ্থরাগী তাহারা বেদেরই দোহাই দেয়_বেদ ছাঁড়া “আর 
কিছু নাই” ইহাই বলে। অর্থাৎ বেদোক্ত কাম্যকর্ম্মাত্মক যে ধর্ম, তাহা 
ভিন্ন আর কিছু ধৰ্ম্ম নাই, ইহাই তাহাদের মত। তাহারা “কামাত্মা” বা কামনা- 
* পরবশ--্বর্মপর,” অর্থাৎ স্বর্গই তাহাদের পরমপুরুষার্থ, ঈশ্বরে তাহাদের 
মতি নাই, মোক্ষলাভে তাহাদের আকাজ্ফা নাই। তাঁহারা ভোগ.এবং এশ্্য্যে 
আঁসক্ত--সেই জন্যই স্বর্গকামনা করে, কেন না স্বর্গ একটা ভোগৈশ্বর্য্যের 
স্থান বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস আছে। কাম্যকর্ল্সবিষয়ক পুশ্পিত বাক্য 
তাঁহাদের মনকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ঈদৃশ ব্যক্তিরা অবিবেকী বা 
মূঢ় । সমাধিতে--ঈশ্বরে চিত্তের যে অভিমুখতা বা একাগ্রতা--তাহাতে, 
_-এবস্বিধ বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা হয় না। . 
শ্লেকত্রয়ের অর্থ এক্ষণে আমর! বুঝিতে পারিতেছি। বেদে নানাবিধ 
কাম্যকর্ম্মের বিধি আছে; বেদে বলে যে সেই সকল বহুপ্রকার কাম্যকর্ম্মের 
ফলে স্বর্গাদি বহুবিধ ভোগৈধর্য্য প্রাপ্তি হয়। স্থতরাং আপাততঃ শুনিতে 
সে সকল কথা বড় মনোহারিণী। যাহারা কামনাপরায়ণ, আপনার 
ভোগৈশৰ্য্য খুঁজে, সেই জন্ত স্বর্গাদি কামনা করে, তাহাদের মন সেই সকল 
কথায় মুগ্ধ হর়। তাহারা কেবল বেদের দৌহাই দিয়! বেড়ীয়ঃ বলে ইহা 
ছাড়া আর ধর্ম নাই। তাহারা মূঢ়। তাহাদের বুদ্ধি কখন ঈশ্বরে একাগ্র 
হইতে পারে না। কেন না তাহাদের বুদ্ধি এ্বহুশাখা” ও “অনস্তা” ইহা 
পুর্বশ্লোকে কথিত হইয়াছে। | 
কথাটা বড় ভয়ানক ও বিশ্ময়কর। স্তারতবর্ষ, এই উনবিংশ শতাব্দীতেও 
বেদশাসিত। আজিও বেদের যে গ্লিতাপ, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের তাহার 
সহআাংশের এক অংশ নাই। সেই প্রাচীনকালে বেদের আবার ইহার 
সহজ গুণ প্রতাপ ছিল। সাংখ্য্বচনকার ঈশ্বর মানেন না--ঈশ্বর নাই, 
একথা মুক্তকণ্ঠে তিনি বলিঠ%ি সাহস করিয়াছেন, তিনিও বেদ অমান্ত 
করিতে সাহস করেন না-্নংপুনঃ বেদের দোহাই দিতে বাধ্য হইয়াছেন। 








১৬৪ | প্রচার ভার, আশ্বিন 


শ্রীকৃষ্ণ মুক্তকণ্ঠে হর এই বেদবাদীরা মূঢ়, বিলাসী) ইহারা ঈশ্বরা- 
রাঁধনার অযোগ্য ! . | 
ইহার ভিতর একটা প্তিহাদিক নিহিত .তত্ব আছে। তাহা বুঝাইবার 
আগে, আর দুইটা কগা বলা আনশ্তক। প্রথয়তঃ, কৃষ্ণের ঈদৃশ উক্তি 
বেদের নিন্দা নহে, বৈদিক কর্মবাদিদিগের নিন্দা । যাহারা বলে রেদোক্ত 
কৰ্ম্মই ( যথা, অশ্বমেধাঁদি ) ধর্ম, কেবল তাঁহাই আঁচরণীয়, তাঁহাঁদেরই নিন্দা.৷ 
কিন্তু বেদে যে কেবল অশ্বমেধাদি বজ্ঞেরই বিধি আছে, আর কিছু নাই, 
এমন নহে। উপনিষদে যে অত্যুন্নত '্রদ্ষবাদ আছে গীতা সম্পূর্নরপে 
তাঁহার অন্ধবাদিনী, তছুক্ত জ্ঞানরাদ অনেক মনেই গীতার উদ্ধৃত, সংস্কলিত, 
ও সম্প্রসারিত হইয়া নিষ্কাম কর্াবাদ ও ভক্তিবাঁদের সহিত সমঞ্জনীভূত হুই- 
কাছে । অতএর কৃষ্ণের এতদুক্তিকে সমস্ত বেদের নিন্দা বিবেচন। কর! অন্ুচিত। 
তবে, দ্বিতীয় কথা এই বক্তব্য, যে যাহারা বলেন, যে বেদে যাহ! আছে তাহাই 
ধর্ম, তাহা ছাড়া আর কিছু ধর্ম নহে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের মধ্যে নহেন। তিনি 
বলেন, (১) বেদে ধর্ম আছে ইহা মানি! (২) কিন্তু বেদে এমন অনেক কথা : 
আছে, যাহ! প্ৰকৃত ধৰ্ম্ম নহে--যথা এই সকল জন্মকৰ্ম্মফলপ্ৰদা ক্রিয়াবিশেষ- 
বহুল! পুষ্পিতা কথ! । (৩) . তিনি: আরও বলেন,.যে যেমন একদিকে, বেদে 
এমুন অনেক কথা, আছছে যাহা ধৰ্ম্ম নহে, আবার অপরদিকে অনেক তত্ব যাহা 
প্রকৃত ধৰ্ম্মতত্ব, অথচ বেদে নাই। ইহার উদ্বাহরণ আমরা গীতাতেই পাইব।. 
কিন্ত গীতা “ভিন্ন মহাভারতের অন্তন্থানেও পাওয়া যায়৷. উদ্দাহরণ স্বরূপ 
কর্ণপর্ব হইতে দুইটি শ্লৌক্‌ উদ্ধৃত করিতেছি । 
শরতের ইতিস্ুকে বস্তি বহবো জনাঃ। 
তত্তেন রত্না ন চ সর্কৎ বিধীয়তে ॥ ৫৬ 
প্রভবার্থার ভূতানাং মপ্রবনং কৃতং॥ ৫৭ * 







* “অনেকে শ্রুতিকে ধর্প্রমাণ বলি নির্েশঈকলেন । আমি তাঁহীতে দোষারোপ করি 
না। কিন্তু ক্রতিতে সমুদ্বায় ধর্দতত্ব নির্দিষ্ট নাই ই এই নিমিত্ত অনুমান দ্বারা অনেক 
স্থলে ধৰ্ম্ম নির্টিষ্ট করিতে হ্য়।” কালীপ্রন্ন সিংহে অনুবাঁদ--কর্ণপর্ব্, ৭* অধ্যায় | 
. সিংহ মহোদয় যে কাপি দেখিয়া অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে এই লোক দুটি ৭০ অধ্যায়ে 


আছে। কিন্তু অন্যত্র ৩৯ অধ্যায়ে ইহা পাওয়া বায়। দি 
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যদি কেহ ইহাকে- বেদনিন্দা বলিতে চাঁহেন, তবে শ্রীকষ্ণ বেদনিন্দক, 
এবং গীতার এবং মহাভারতের অন্তত্র বেদনিন্দ। আঁছে। বস্তুতঃ ইহা এই পর্য্যন্ত 
বেদনিন্দা, রে এতত্বার! বেদের অসম্পূর্ণতাঁ স্থচিত হয়। 

ততদূর ইহাকে না হয়, বেদনিন্দাই বলা যাউক । এই বেদনিন্ীর ভিতর 
একটা! এতিহাসিক তত্ব নিহিত আছে বলিরাছি, তাহা মতপ্রণীত “ধৰ্ন্মতত্ব” 
গ্রন্থে বুঝাইয়াছি। কিন্ত ও গ্রন্থ সম্প্রতি মাত্র প্রচারিত হইয়াঁছে। এজন্ত 

' পাঁঠকদিগের সলভ না হইতে পারে। অতএব প্রয়োজনীয় অংশ নিয়ে 
উদ্ধৃত করিতেছি। 

“সাধারণ উপাঁদকের সহিত সচরাচর উপান্ত দেবের যে সম্বন্ধ দেখা যায়, 
বৈদিক ধর্মে উপান্ত উপাসকের সেই সম্বন্ধ ছিল। ‘হে ঠাকুর! আমার 
প্রদত্ত এই সোমরদ পান কর ! হবি ভোঁজন কর, আর আমাকে ধন দাও, 
সম্পদ দাও, পুত্র দাও,-গোরু দাও, শম্ত দাও, আগার শক্রকে পরাস্ত কর? 

- বড় জোর বলিলেন ‘আমার পাপ ধ্বংস কর।” দেবগণকে এইরূপ অভিপ্রায়ে 
প্রসন্ন করিরার জন্য বৈদিকেরা যজ্ঞাদি করিতেন। এইরূপ কাম্য বস্তুর 
উদ্দেশে যজ্ঞাদি করাঁকে কাম্যকর্ম্ম বলে'। | 

কাম্যাদি কর্ম্মাত্মক যে উপাসনা, তাহার সাধারণ নাম কর্ম্ম। এই কাজ 
করিলে, তাহার এই ফল ; অতএব কাজ করিতে হইবে__এইরপে ধর্খার্জনের 
যে পদ্ধতি, তাহাঁরই' নাম কর্ব্স। বৈদিক কালের শেষভাগে এইরূপ 
কর্মাত্বক ধর্মের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াঞ্ছিল।, যাঁগযজ্ঞের দৌরাঁত্ম্যে ধর্মের 
প্রকৃত মৰ্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া! গিয়াছিল। এমন অবস্থায়, উচ্চ শ্রেণীর প্রতিভাঁশালী 
ব্যক্তিগণ দেখিতে পাইলেন যে, এই কর্ম্মাত্মক ধর্ম্ম বৃথা ধর্ম। তাহাদের 
মধ্যে অনেকেই বুঝিয়াছিলেন যে বৈদিক দেবদেবীর কল্পনায় এই জগতের 
অস্তিত্ব বুঝা যায় না; ভিতরে ইহার একটা অনন্ত অজ্ঞেয় কারণ আছে। 
তাঁহার! সেই কারণের অনুসন্ধানে তৎপর হইলেন । 

এই সকল কারণে কর্মের উপর অনেকে বীতশ্রদ্ধ হইলেন। তাঁহারা 
ত্ৰিবিধ বিপ্লব উপস্থিত করিলেন। সেই বিপ্লবের ফলে আসিয়া প্রদেশ অদ্যাপি 
শাসিত। একদল চার্বাক-_তীহারা বলেন, কর্ম্ম কাণ্ড সকলই মিথ্যা-- খাও 

) দাও, নেচে বেড়াও। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের স্থষ্টিকর্তা ও নেতা শাক্যসিংহ--তিনি 
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বলিলেন, কর্ম্মফল মানি বটে, কিন্তু কর্ম হইতেই দুঃখ ৷ কর্ম্ম হইতে পুনর্জন্ম 
অতএব কর্মের ধ্বংস কর, তৃষ্ণী নিবারণ করিয়! চিত্তসংযমপূর্বক অষ্টাঙ্গ 
ধৰ্ম্মপথে গিয়া নির্বাণ লাভ কর। তৃতীয় বিপ্লব দার্শনিকদিগের দ্বারা উপস্থিত 
হইয়াছিল। তাঁহারা প্রায় ব্রহ্মবাদী। তাহারা দেখিলেন যে, জগতের যে 
অনন্ত কারণভূত চৈতন্তের অনুসন্ধানে তাঁহারা প্রবৃত্ত, তাহা.অতিশয় দুজ্ঞের। 
সেই ব্ৰহ্ম জানিতে পারিলে--সেই জগতের অন্তরাত্বা বা পরমাত্মার সঙ্গে 
আমাদের কি সশ্বন্ধ এবং জগতের সঙ্গেই বা তাঁহার বা আঁমাদের কি সম্বন্ধ 
তাহা জানিতে পারিলে, বুঝা! যাইতে পাঁরে যে, এ জীবন লইয়া কি করিতে 
হইবে। সেটা কঠিন__তাঁহী জানাই ধৰ্ম্ম । অতএব জ্ঞানই ধর্ম্ম_জ্ঞানই' 
নিঃশ্ৰেযন । বেদের যে অংশকে উপনিহদ্‌ বলা যায়, তাঁহ! এই প্রথম জ্ঞান- 
বাদিদ্বিগের কীন্তি। ব্রগ্সনিরপণ ও আত্রজ্ঞানই উপনিষদ্‌ সকলের উদ্দেশ্য । 
তাঁর পর ছয় দর্শনে এই জ্ঞানবাদ আরও বিবর্দ্ধিত ও প্রচারিত হইয়াঁছে।, 
কপিলের সাংখ্যে ব্রহ্ম পরিত্যক্ত হইলেও সে দর্শনশান্ত্র জ্ঞানবাদাত্মক।? -- 

শ্রীকৃষ্ণ এই জ্ঞানবাদীদিগের মধ্যে! কিন্তু অন্য জ্ঞানবাদী যাহা! দেখিতে 
পায় না, অনন্তজ্ঞানী তাহ! দেখিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, যে জ্ঞান 
সকলের আয়ত্ত নহে; অন্ততঃ অনেকের পক্ষে অতি ছুঃসাধ্য। তিনি আরও 
দেখিয়াছিলেন, ধর্মের অন্য পথও আছে; অধিকাঁরীভেদে তাহা জ্ঞানাপেক্ষা 
সুসাধ্য। পরিশেষে ইহাঁও দেখিয়াছিলেন, অথবা দেখাঁইয়াঁছেন, জ্ঞানমার্স, 
এবং অন্তমার্শ, পরিণামে সকলই এক এই করটি কথা লইয়া গীতা। 
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মনোরম 
( পুর্বপ্রকাশিতের পর), 


এখন আমরা মনোরমাঁর কাব্যাংশ ব্যাখ্যা করিব। তাহার অদ্ভুত 
বালিকাভাব--অলৌকিক সাঁর্ল্য, তাঁহার অপূর্ব প্রোড়ভাব--প্রখরা বুদ্ধি- 
» বৃত্তি, তাঁহার অপূর্ব পরিবর্তন--সময়ে এক ভাব, সময়াস্তরে ভীবান্তর, গ্রন্থকার 
কিরূপে পাঠকবর্গকে অন্থভব করাইয়াছেন, তাহাই বলিব। পশুপতি- 
.মনোরমাঁকাহিনী উপদংহীরের জন্য রহিল। একমাত্র পশুপতির সহিত 
সন্বন্ধান্বিত হইয়াই যে মনোরমা মনোরমারূপে গঠিত হইয়াছিল, অবস্থাধীন 
ভালবাসাতেই যে মনোরম! শ্রী রূপে বিকশিতী হইয়াছিল, তাহা উক্ত কাহিনী 
বৰ্ণন সময়ে পরিব্যক্ত হইবে। প্রন্তাবারস্তে আমরা যাহা বলিয়া লইয়াছি, 
- উপসংহারে তাহা প্রদর্শিত হইবে। 
"বয়সের ধর্মে মনোরমাঁর দ্বিবিধ প্রকৃতি বিবিধ অবস্থার সংঘটনে স্বভাঁবতঃই 
কিছু জটিল ও রহস্তময় হইয়া পড়িয়াছিল। তদুপরি কবি স্বীয় অপূর্ণ কুহক- 
'দণডসঞ্চালনে মনোরমাকে একটি অপূর্ব প্রহেলিকায় পরিণতা করিয়াছেন। 
মনোরম! আকৃতিতে প্রহেলিক1, মনোরম। প্ররুতিতে প্রহেলিকা। মনোরম! 
হেমচন্দ্রের নিকট প্রহেলিকাঁ_ মনোরমা৷ পশুপতির নিকট প্রহেলিকা-- 
মনোরমা তোমার আমার সকলের নিকট প্রহেলিকাঁ। কুহেলিকাময়ী উষা বা 
ছায়ামরী গোধূলি কেহই মনোঁরমার ন্যায় প্রহেলিকাময়ী নহে। 
মনোরমার আব্কতিতে যে প্রহেলিকা ছিল,কবি তাহা সর্বপ্রথমেই পাঠক- 
বর্কে দেখাইয়া দিলেন। তাহাকে দেখিরা হেমচন্দ্র প্রথমে ভাঁবিলেন, “কুস্থম- 
নির্দিত! দেবীপ্রতিমা, পরে মনে করিলেন--এখনও হেমচন্দ্র মুগ্ধ ও আত্মবোধ- 
রহিত--কোন “সজীব প্রতিমা” _শেষে স্থির হইল, মনোরম কুস্ুমনির্দিতা 
দেবীপ্রতিমাও নহে, সজীব প্রতিগাও নহে__এক “অপূর্ব বালিকা অথবা পূর্ণ- 
যৌৰনা তরুণী» এ প্রহেলিকা কিন্তু হেমচন্দ্রের কখনও পরিষ্কার হইল না 
হেমচন্দ্ৰ কখনও ঠিক করিতে পারিলেন না, ‘মনোরমা’ বালিকা না ‘তরুণী’! 
- আকৃতিতে মনোরম! প্রহেলিকা নয় কি? 


১৬৮ - প্রচার ভাত্র, মাশ্বিন 


তাঁর পর দেখ,পশ্চাৎ হইতে জ্মচন্দ্রের উত্তরীয় ধরিয়া টানিয়া, “বীণানিন্দিত 
স্বরে সুন্দরী কহিলেন, ‘তুমি পিতামহকে কি বলিতেছিলে? তোমার কথা উনি 
শুনিতে পাইবেন কেন ?” হেদচন্্র কহিলেন, “তাহা ত পাইলেন না দেখিলাম। 
তুমি কে? বালিকা কহিল, ‘আমি মনোরমা। হে। ইনি তোমার 
পিতামহ ?’ মনোরমা। "তুমি পিভামহকে কি বলিতেছিলে ? হে। “শুনিলাম 
ইনি এ গৃহত্যাগ করিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। আমি তাই নিবারণ 
করিতে আপিয়াছি” ম। ‘এ গৃহে এক রাজপুত্র আসিরাছেন। তিনি 
আমাদিগকে থাকিতে দিবেন কেন?’ হে। “আমিই সেই রাজপুত্র। আমি 
তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তোরা এখানে থাক, ম। কেন? এ ' 
কেনর উত্তর নাই। হেমঠন্দ্র অন্ত উত্তর না পাইয়া কহিলেন, ‘কেন? 
মনে কর, যদি তোমার ভাই আসিয়া এই গৃহে বাস করিত, দে কি 
তোমারদদিগকে তাড়াইয়া দিত? ম। “তুমি কি আমার ভাই? হে। 
“আজি হইতে তোমার ভাই হইলাম । এখন বুঝিলে ?, ম। দ্বুবিরাছি। 
কিন্ত ভগিনী বলিয়া আমাকে কখন তিরস্কার করিবে না ত?+ হেমচন্দ্ৰ মনো- 
রমার কথার প্রণালীতে চমৎক্কৃত হইতে লাগিলেন । ভাবিলেন, এ কি অলৌ- 
কিক সরলা বালিকা? না উন্মাদিনী ? কহিলেন, ‘কেন তিরস্কার করিব?” . 


' ম। “যদি দোষ করি?’ হে। ‘দোষ দেখিলে কে না তিরস্কার করে?” মনোরমা. 


প্রভাবে দ্বাড়াইয়া রহিলেন, বলিলেন, ‘আমি কখন ভাই' দেখি নাই; 
ভাইকে.কি লজ্জা করিতে হয়?” হে। না? । ম। তবে আমি তোমাকে 
, লজ্জা করিব না--তুমি আঁমাকে লজ্জা করিবে?’ হেমচন্দ্র হাসিলেন--কহিলেন, 
‘আমার বক্তব্য তোমার পিতামহকে জানাইতে পারিলাম নী--তাহার উপায় 
কি?” ম। “আমি বলিতেছি।” এই বলিয়! মনোরমা মৃদু মৃদু স্বরে জনার্দনের 
নিকট হেমচন্দ্রের অভিপ্রীর জানাইলেন। হেমচন্দ্র দেখিয়! বিশ্মিত,হইলেন, 
যে, মনোরমার সেই মৃতু কথা বধিরের বোধগম্য হইল 1৮ 

" পাঠক এখন এক এক করিয়া মনৌরমার এই কার্য ও কথাগুলি পরীক্ষা 
কর--এইরূপ অবস্থায় অপরিচিত যুবকের সম্মুখে অপরিচিত তরুণীর কথা ও' 
ব্যবহারের সহিত ইহার তুলনা কর-_অর্দোন্দুক্ত দার-প্রদেশে নিয্নস্থাপিত-দৃষ্টি 
যৌবনোন্মুখীর কবাট খু'টিতে শটিতে. অপরিচিত বঅল্প পরিচিত অভ্যাগত 


১২৯৫ মনোরমা- ১৬৯ 


* সহ কথোপকথন মনে কর, দেখিবে মনোরমাঁর কি অপূর্ব সারল্যই এতদ্বারা 
বর্ণিত হইয়াছে? 
প্রথমে ধর, সেইরূপ করিয়া হেমচন্দ্রের উত্তরীয় ধরি! টানার কথা। 
তার পরে কথাগুলি পরীক্ষা কর। বালক-বাঁলিকাঁদিগের স্বভাঁবই এই যে 
তাহারা উপযাচক হইয়া কথা বলে, প্রশ্নের প্রতীক্ষা না করিয়াই উত্তর প্রদান 
ক্করে, না ভাঁবিয়! না চিন্তিয়া প্রশ্নের পরে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে । মনোরমাতেও 
*.. আমরা এই বাঁধর্্ম দেখিতে পাইলাম না কি? মনোরম যুবতী--তিনি 
হেমচন্দ্রের নিকট গমন করিয়া তাহার উত্তরীয় ধরিয়া! টানিয়! তাঁহার সহিত 
কথ! কহিলেন। মনোরম! ইতরবংশজ নহে--মনোৌরমা! ত্রাক্মণকন্যাঁ যুবতী, 
কিন্ত তবু তিনি হেমচন্দ্রকে “তুমি বলিয়া কথা কহিলেন। একি বালিকার 
কাৰ্য্য নহে? আবার যখন হেমচন্ত্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি কে?” 
»-মনোরমা কহিলেন “আমি মনোরমা।” কি অপূর্ব বালিকার উত্তর! 
উত্তরটি শুনিয়া আঁমাদিগের একদিনকার একটি কথা মনে পড়িল। একদিন 
কোন বন্ধুগৃহে গমন করিরাঁ আমর! দেখিতে পাইলাম, একটি পঞ্চমবর্ষীয়া 
- বালিকা আমাদ্দিগের মুখপানে সবিষ্ময়ে চাহিয়া রহিয়াছে। আমরা তাহাকে 
৮. জিজ্ঞাসা করিলাম ‘তুমি কে গা?” বালিকা অমনি উত্তর করিল “আমি সরল! 
"_ সে.এমন ভাবে আমার দিকে চাঁহির! কথাটি বলিল যে, আমার তখন বুঝিতে 
হইল, বালিকা মনে করিতেছে, সে তাঁহার নাম বলাঁতেই তাহার সকল পরিচয় 
আমরা'পাইয়াছি। ‘সরলা? বলাতেই সে পরিচিত হইল, এই তাঁহার বিশ্বাস । 
মনোরমাঁও সেইরূপই একটি উত্তর করিলেন। মনোরমার নাম জানিবার জন্ত 
কিছু হেমচন্দ্ৰ প্রশ্নটি করেন নাই, সুতরাং তিনি আবার জিজ্ঞাস! করিলেন 
‘ইনি তোমার পিতামহ ?--মনোরমা হা, না, কিছুই ন! বলিয়া পূর্বের ন্যায় 
জিজ্ঞাস! করিল ‘তুমি পিতামহকে কি বলিতেছিলে ? মনোরমা কি যুবতী? 
সময়ে সময়ে- বালকগণ এইরূপই এক একটি প্রশ্ন করিয়া! থাকে যে, 
বর্ষীয়ান কোন মতে তাহার উত্তর. দিয়া উঠিতে পারেন না । একটু বরস 
বাঁড়িলে, সংসারের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা জন্মিলে তাহার! আর সে রকম প্রশ্ন 
জিজ্ঞাস! করিতে পারে না। “এটি কি গাছ? এগাঁছ কে গড়িল? এ গাছ 
বে গড়িল, তাঁকে কে গড়িল?' -এবছ্বিধ প্রশ্ন বালকেই করিতে গাঁরে। 
২২ 


১৭০ সাচার ভাত, আশ্বিন 


_ এদিকে দ্বেখ, হেমচন্দ্ৰ মনোরমাঁকে বলিতেছেন ‘আসি তোঁমার্দিগকে অনুরোধ 
করিতেছি, তোমরা এখানে থাক ।, যুবতী মনোরমা জিজ্ঞাসা করিতেছেন 
‘কেন?’ গ্রন্থকার লিখিলেন এ কেনর উত্তর নাই? মনোঁরমার প্রশ্ন 
বালিকার প্রশ্ন নয় কি? 

বাগীকুলের দৃশ্যটি একবার সনে করিরা দেখুন। মনোরম! হেমচন্দ্রকে 
জিজ্ঞাসা করিতেছে “তোমার এ বেশ কেন? হাতে শুন, কাকালে তরবারি; 


_ ভরবাঁরে এ কি জলিতেছে? একি হীরা? মাথায় এ কি.?ঃইহাতে যে বক্‌ 


মক্‌ করিয়া জলিতেছে, এই বা কি? এও কি' হীরা? এত হীরা পেলে 
| কোথা ?’ 
“এ রাত্রে এত হীরা পরিয়া কোঁথার শাইতেছ? চোঁরে বে কাঁড়িয়া লইবে।” 
কথাগুলি কি আপনাদিগের সম্মুখে একটি কৌতুহলপরায়ণ| বালিকামূর্তি 
স্থাপিত করিতেছে না? মনোরন! এক নিখ্বাসে কত কথা কহিল--কত প্রশ্ন 


" করিল। উত্তরের অপেক্ষা নাই, প্রশ্নের গুচিত্যানৌচিত্য বোধ নাই। মনোরম ' 


বালিকার ন্যায় জিজ্ঞাস! করিতেছে-_বাঁলিকার ন্যায় চোরের ভয় দেখাইতেছে। 
_ কত আর দেখাইব? “তুমি কি আমার ভাই?” 'বুবিয়াছি। কিন্ত ভগিনী 
বলিরা কখন তিরস্কার করিবে না ত?” এ সকলই মনোরমার মুখে কেমন 
'থন্দর শুনাইতেছে ! যুবতী, ভাবিয়া কণা বলে ; বালিকা, ভাবিয়া কথা বলে 


না। হেমচক্্রের কথা শেষ না তঈতে হইতেই যেন মনোরমাঁকে আমরা কথা 
কহিতে শুর্নিতেছি! কথার প্রণালীতে চমত্কৃত হইয়! যুবতী মনোরমা-সম্বন্ধে 


হেমচন্দ্ৰ এক দিন মনে করিয়াছিলেন “একি বালিকা ন! উন্মাদিনী ?, 

প্রক্কৃতিতে, ব্যবহারে মনোরমা প্রহেলিকা নয় কি? 

যেমন আকৃতি-প্রক্কতিতে ননোরমা প্রহেলিকা, গ্রন্থকার ছুই একটি ঘটনা 
সৃষ্টি করিয়াও মনোরমাকে আবার তেননিই প্রহেলিকা করিয়া তুলিয়াছেন। 
ফলতঃ - মনোঁরমার সমস্তই প্রহেলিক?__-কথা, কাৰ্য্য, ভালবাসা, পরিণাম, 
তাঁহার কিছুই সরল দৃষ্টিতে পরিষ্কার নহে। তাই বলিতেছিলাঁম, মনোরম! 
একটি অদ্ভূত প্রহেলিকা। 

কবি সেই ঘটনাগুলির কথা এই স্থলে বলিয়া লইব। 


আগর! দেখিতে পাইলাম, হেমচন্দ্র অতি উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিয়াও বধির 


চি 





১২৪৫ মনোরম! ১৭১ 


জনার্দনকর্তৃক' শ্রত হইতে পারিলেন না । কিন্তু মনোরম! অতি মৃতু কথায়ই 
জনার্দনকে সব বুঝাইয়া দিলেন। এটি কবির অতি সুন্দর কৌশল । কবি 
জানেন যে ইহার কোন বৈজ্ঞানিক বা অন্তবিধ কারণ আছে কি না; সে 
সকল কথা তখন, কি হেমচন্দ্ৰ .কি পাঁঠকবর্, কাহারও মনে উদ্দিত হইবার 
সম্ভাবনা নাই। তখন সকলেরই মনে হইবে, মনোরযা কোন এক অলৌকিক 
শক্তি সম্পন্না রমণী-_মনোরমা দেবী। ইহা জানিয়া কবি এই কুহক্দণ্ডটি 
. পরিচালন করিলেন। পাঠকবর্গের পূর্বের প্রহেলিকা আরও ছাঁয়াময়ী হইয়া 
উঠিল। হাসিতে হাসিতে কবি প্রস্থান করিলেন! পাঠকবর্গ কিন্তু সেই 
মায়ায়ই মুগ্ধ রহিলেন। j 

ঘটনা সুন্দর, চেষ্টাও ফলবতী। কিন্তু ইহা যদি বাস্তবিকই অলৌকিক 
হয়, তবে অবশ্য পাঠকবর্গ কুহকীকে প্রশংসা করিতে প্রস্তুত হইবেন না। 
মিথ্যায় সত্যের ভাণ দিতে পারিলেই কুহকীর 'প্রশংসা--সত্যে সত্যের. 
[সা কি? মনোরমাকে যদি বাস্তবিকই অলৌকিকা করিয়া কবি 
য়া থাকেন, তাঁহাকে সময়ে সময়ে দৈবীশক্তি সম্পন্না করিয়া পাঁঠক- 
বর্গের সমীপে উপস্থিত করিয়া থাকেন, তবে অবশ্য আমরা তাহাকে 
প্রশংসা করিতে প্রস্তুত হইব না। কিন্তু যদি মনোরম! স্বাভাবিক নিরমান্ধ- 
সারে কার্খা করিয়াই পাঠকবর্গের নিকট অলৌকিক বলিয়া প্রতীতা হইয়া 
থাকেন, স্ব এটি যে কবির এক অদ্ভুত কৌশল, তাহা! নিশ্চয়ই তাহাদিগকে 
স্বীকার কষ্ট্রীতে হইবে। কথাটি একটু ভাবিয়া দেখা যাউক। * 

আমাছিগের পাঠকবর্গের মধ্যে ধাহাঁদিগের বধির সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা! 
আছে, তাঁহার! নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন, আঁমাদিগের কবি কিরূপে 
একটি ছোট রকমের অভিজ্ঞতা হইতে কিরূপ একটি অপুর্ব কুহক 
বিস্তারে সমর্থ হইগ্রাছেন। ফলতঃ সে অভিজ্ঞতাটুকু না থাকিলে, মনো- 
রমার এ কার্য্যটি ভাল করিয়! বুঝিরা উঠা যায় না। আমাদিগের 
সৌভাগ্যক্ৰমে আঁমরা কোন বধিরসহ কথোপকথনে এ রূহস্তটি হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারিয়াছি। যদি ইহা ভাগ্যে না ঘটিত, হয় ত মনোরমার এ ভাগটি 
বুঝিতেই পাঁরিতাঁম নাঁ। আমরা উক্ত উপায়ে জানিতে পারিয়াছি, যে, 
বধিরের কাঁণের কাছে গিয়া মৃদু কথা কহিণেও দে বুঝিতে পারিবে, কিন্ত 


১৭২ প্রচার ভা, আখিন 


একটু দূরে বা কাঁণের কাঁছেই উচ্চৈ্ছরে কথা কহিলে সে শুনিতে 
পাইবে না। সকল বধিরই এরূপ কি না জানি না, কারণ ইহার বৈজ্ঞানিক 
কোন কারণ আমর! জ্ঞাত নহি; তবে হুই একজন যে এরূপ থাকে, তাহা ' 
আমর! স্বচক্ষে দেখিয়াছি। পাঠকবর্গ একবার বরং পরীক্ষ! করিয়া দেখি- 
বেন। | j 
এই এক কথা । তাঁর পরে অন্ত কথাও আছে। মনোরম! জনার্দনের 
ঘরের লোক--জনার্দনের সহিত কথা কহিতে কহিতে সেই সম্বন্ধে উভয়ের 
অনেকটা সুবিধা হইয়! গিয়াছে। মনোরমা কথা কহিতে আরম্ভ করিলে 
জনাৰ্দন জানেন যে তিনি সে কথা বুঝিবেন-কতক এই জ্ঞাননিবন্ধন মনো- 
যোগেঁর অন্ত, কতক চিরপরিচিত আকার ইঙ্গিত বা মুখের ভাঁবাদি জন্তা, 


জনাৰ্দ্দন সে কথা গুলি বুঝিতে পাঁরিতেন। হেমচন্দ্র সম্পূর্ণ অপরিচিত-- 


N 


জনার্দন তাহার কথ শুনিয়! প্রথমেই বুঝিতে পারিবেন কি না, তদ্বিষয়ে 
সন্দিহান হইয়াছিলেন, স্থতরাং মনোযোগ ত আদৌ হয় নাই। মুখ দেখিয়!" -" 
কোনরূপ সিদ্ধান্তও সম্ভবপর নহে । তবে কথা শেষে যে, সকল শব্দ (হেমচন্দ্র- 
উচ্চারণ করিতেন, . বুঝি মৃতু হওয়ার জন্ক জনার্দন তাহাই খানিকটা শুনিতে. 
পাইতেন। আর শেষ কথায় একটু মনোযোগী হইবারও জস্তব7-নহিলে 
উত্তর ‘চলে না। যে কারণেই হউক, বছিরের এই রূপই ঘটিরা থাঁচরে। 

একটি সামান্ত কথা লইরা আমরা এত বকিলাঁম মনে কন্তিয়, কেহ 
আমাদিগের প্রীতি বিরক্ত হইতে পীরেন। আমর! কিন্তু ইহাকে সা মনে. 
করিনা। মনোর্মাকে একটু অলৌকিক শক্তিসম্পন্না বলিয়াপরিচিতা 
করিতে, কবি কিছু চেষ্টা করিনাছেন। এই ঘটনায় তাঁহার সেই চেষ্টার 
সূত্রপাত দেখিতে পাঁওয়া ঘার। স্থতয়াং কবির কৌশল বুঝিতে এটি 
বলার দরকার । আর, সে চেষ্টা এতদূর ফলবতী হইয়াছে যে, তাহার কথা 
ন! বলিলে, মনোরমার ব্যাখ্যাই হইয়া উঠে না । তাই এত কথ! বলিতে হইল । 

উক্ত ঘটনায় জনা্দন-মনোরমার সম্বন্ধও সুন্দর ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
মনোরম! যে প্রতিপালক জনাদদনকে কিরূপ প্রতিপালন করিতেন, মনে৷-- 


. রমার মৃতু কথা শ্রুত হওয়ায় তাহ! আমর! বুঝিতে পাঁরিলাঁম। স্থত্বরাং 


কন্ধনাটি বড়ই মনোহারিণী হইয়াছে। 


১২৯৫ 7. মনোরম! ১৭৩ 


কবি এই এক স্থানেই মনোরমাকে হেমচন্দ্রর চক্ষে, সুতরাং পাঠকগণের 
চক্ষে অলৌকিক! বলিয়া পরিচিত করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাঁই। গ্রন্থের 
প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তাহার এই চেষ্টা বিদ্যমান রহিয়াছে। আর "ছুই 
একটি ঘটনার কথা উল্লেখ আবগ্তক) 
পাঠক বাঁপীকুলের সেই হেমচন্দ্র ও মনোরমার কথা মনে কর। হেমচন্দ্ 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন “এখান দিয়া কাহাকে যাইতে দেখিয়াছ? ম। “দ্রেখি- 
য়াছি। হে।' তাঁহার কি বেশ?’ ম। 'তুরকের'বেশ হেমচন্দ্র অত্যন্ত 
বিস্মিত হইলেন। মনোঁরমা স্ত্রীলোক, হিন্দুরমণী- হিন্দুরাঁজ্যে তখনও তুরক 
আগমন করে নাই। তবে মনোরমা তুরক চিনিল কি প্রকারে? তারপরে 
দেখ--যখন মনোরম! হেমচন্দ্রকে তুরক দেখাইতে তদীয় পশ্চাদ্বর্তী হইতে 
বলিলেন_হেমচন্ত্র কিছু - ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। মনোরম! 
তাহাঁর মানসিক. ভাব বুঝিতে পারিলেন, বলিলেন “আমাকে বালিকা 
ভাঁধিয়-অবিশ্বাস করিতেছে ? | হেমচন্দ্র মনোরমাঁর প্রতি চাহিয়। দেখি- 
লেন। বিশ্বয়াপন্ন হইয়া ভাঁবিলেন__“মনোঁরম! কি কুমারী ?। পাঠক !. 
তোমরাও কি বিস্মিত হও নাই? এ ক্ষুদ্র বালিকাটি ঠিক মনের কথা 
বলিতে পারিল দেখিয়া কি চমকিত-হও নাই? পূর্বের কথা সকল মনে 
করিয়া তোমরাও কি মনে ভাব নাই “মনোরম কি মান্্বী+_-তখন 
অবশ্যই মনে করিয়াছ। তখন নিশ্চয়ই তোমাকে কবির, কুহকে পড়িতে 
হইয়াছে। এইরূপ কুহকজাঁল বিস্তার করিয়া কবি স্বতঃ প্রচ্ছলিকাময়ী 
অমনোরমীকে আরও ছাঁয়াময়ী করিয়া পাঁঠকবর্গ সমীপে উপস্থিত করিয়াছেন । 
এ সকল কথ! কি বলিবাঁর নহে? | 
আবার অন্য এক পরিচ্ছেদের কথা মনে কর। হেমচন্দ্র যখন শাস্তশীল 
কর্তৃক কারারুদ্ধ, তখন মনোরম! হেমচন্দ্রের উদ্ধার্দাঁধন করিয়া কিরূপ 
তাঁহাকে চমত্কৃত করিতে পারিয়াছিলেন! কিন্তু সে পরিচ্ছেদে পাঠকবর্গ 
প্রতারিত হইতে পারেন নাই । কিন্তু হইতে পাঁরিলে যেন ভাল হইত। সেই 
অধ্যায়ে ব্কিম বাবু লিখিয়া লইয়াছেন “মনোরম! পশুপতির নিকট বিদায় 
লইয়া দ্রুতপদে চিত্রগৃহে আঁসিলেন। পশুপতির সহিত শীস্তশীলের কথোপ- 
কথন সময়ে শুনিয়াছিলেন যে, এই ঘরে হেমচন্দ্র রুদ্ধ হইরাছিলেন”। আমা 


১৭৪ প্রচার ৷ ভাদ্র; আহ্গিন 


দিগের বিবেচনার প্রথম ঘটনায়ও যেরূপ কবি নির্বাক ছিলেন এখানেও সেইরূপ 
নির্ধাক্‌ থাকিলে ভাল হইত। আর ফাঁদ’ ও মুক্ত এই-ছুইটি পরিচ্ছেদ, 
কোন প্রকারে ‘মোহিনী’ ও “মোভ্তা” পরিচ্ছেদদ্বরের পুর্বে স্থাপন করা যাঁয়, 
তবে এই রহস্তটি কঠিন হইরা._-অন্য একটি কুহক বিস্তারে সমর্থ হয়। কিন্ত 

আমরা আমাদিগের অভিলাঁষই মাত্র ব্যক্ত করিতে পারি। কিরূপে তাহা 
সম্ভবপর হইতে পারে, সে ভার শিল্পীর উপরে । 
মনোরমাঁর বালিকাঁভাব কবি কিরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা, প্রদর্শিত 
হইয়াছে । এখন তাঁহার প্রৌভাৰ কিরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই দেখাইতে 
-হুয়। কিন্ত মনোরমীকে অবিকৃতা প্রৌঢ়া আমরা কোন স্থানেই দেখিতে 
পাই না। স্থৃতরাং বালিকাঁভাব হইতে ভাঁবাস্তরে পরিবর্তন ব্যাখ্যা করিবার 
সময়েই উহা ব্যাখ্যাত হইবে । আমরা তিনটি দৃশ্য হইতে এখন এই অপূর্ব 
ভাবান্তর গুলি পাঠকবর্ম সমীপে উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করি।, 

১1 পশুপতি মুসলমানদিগের সহিত ষড়যন্ত্র সুস্থির করিয়া অষ্টভূজাকে 
গ্রণাঁমানত্তর শয্যাগৃহে যাইবার জন্য ফিরিয়াছেন, এমন সময়ে দেখিতে 
পাইলেন--“ অপূর্ব দর্শন--সন্মুথে দ্বায়দেশ ব্যাপিত করিরা, জীবনময়ী 
প্রতিমারপিণী তরুণী দীড়াইয়া রহিয়াছে। পশুপতি অতৃপ্ত নয়নে দেখিতে 
লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে মনোরমাঁর টানি এক অপূর্ব মহিমা 
দেখিতে পাঁইলেন। যেমন ৃুর্যের প্রথর করমীলার হাস্যময় অন্বুরাশি 
মেঘসঞ্চারে ক্রমে ক্রমে গম্ভীর কৃষ্ণকান্তি প্রাপ্ত হয়, তেমনি পশুপতি দেখিতে 
দেখিতে মনোরমার সৌকুমার্য্যময় মুখমণ্ডল গম্ভীর হইতে লাগিল। আঁর 
সে বাঁলিকাস্থলভ ওদার্ধ্যব্যঞ্ক ভাব রহিল না। অপুর্ব তেজৌভিব্যক্তির 
সৃহিত, প্রগল্ভ বয়সেরও ছুল্লভ গাভীধ্য তাহাঁতে বিরাজ করিতে লাঁগিল।” 

দেখিলাম অপূর্ব ভাবান্তর! তরুনী মনোরম! প্রৌঢ় হইলেন। এখন 
ইহার কারণ অনুসন্ধান করা যাউক । 

ইতিপূর্কে মনোরম পশুপতির মন্ত্রণা সব স্বকর্ণে শ্রবণ করিরাছেন। বলা 
বাছন্য, সে কথাগুলি মনোরমার প্রীতিকর কথ! নহে। স্বামী কুপথে পদার্পণ 
করিতেছে-ন্ত্রীর নিকটে ইহা অসন্ধ যন্ত্রণার বিষর়। এই কুপথ হইতে 
পঞপতিকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্ত মনোরম! আজি শ্বামি-সন্গিধানে আগমন 


পা 
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'করিয়াছিলেন। অদ্য তিনি পণ্ডপতিকে এজন্ত' তিরস্কার করিবেন, কুপথ 
হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে অমুরোধ করিবেন, অন্তরে এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াই 
পশুপতির গৃহে উপস্থিত ' হইয়াছিলেন।' কিন্তু পশুপতিকে দেখিবামাত্র 
তাহার ভাবাস্তর ঘটিল। প্রৌঢ়া মনোরমা তরুণী হইলেন হইবার কারণ 
আছে। মনোরম পশুপৃতির ভার্ধ্যা--পশুপতি তাহার অন্তরের উপান্ত দেবতা 
_প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর। বুবতী মনোরম! এখনও এ হেন স্বামীর সহিত 
মিলিতা হইতে পারেন নাই, স্থুতরাং মিলনের পূর্বে প্রণয়ের যে উৎকট 
ভাবটি সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যাঁর, সে ভাবটি এখনও সম্যক তিরোহিত 
হইতে পারে নাই। মনোরমা চিত্রজরী-_মনোরম| গম্ভীরা_মনোরম। যাহাই 
হউন, এই ধর্মসঙ্গত মিলনের জন্য একটা! ব্যাকুলতা তাহাতে ছিল। তাই 
যখন মনোৌরমা প্রথমে পণুুপতিকে দেখিতে পাইলেন, তাহার পুর্ব মনোভাব 
যাহাই থাকুক না কেন, “হুর্ষ্যের প্রথরকরমালায় হাস্তময় অন্থুরাশির ন্যায় 
_কীহার-স্মন্দরী তরুণী মূর্তি বহিরভ্যন্তরে বিরাজ করিতে লাগিল । 
কিন্তু মনোরম সামান্তা তরুণী নহে। তিনি আত্মচিত্ত সংযত করিতে 
শিক্ষা করিয়াছিলেন, মুহূর্ত মধ্যে আত্মসংঘম করিলেন। ক্ষণিক উচ্ছাস 
হইয়াছিল সত্য, কিন্ত সেটি স্ত্রী প্রকৃতি ও প্রণয়ের সন্মোহন ভাঁব প্রদর্শন জন্য৷ 
সেটি মনোরমাকে আরও মাধুরীময়ী করিয়া তুলিবার জন্ত। আত্মসংযতা 
হইয়া মনোরম! পূর্বের কথা স্মরণ করিতে লাগিলেন । অমনি “মেঘসঞ্চারে ' 
অন্থুরাশি যেরূপ ক্রমে ক্রমে গম্ভীর কৃষ্ণকান্তি প্রাপ্ত হর” সেইরূপ গম্ভীরা ও 
_.তেজস্থিনী হইতে লাগিলেন। প্রেমময়ী জ্ঞানমরী হইলেন দেখিয়া পাপী পতু- 
পতি ভীত ও.চকিত হইল ।.মনৌরম সেই উন্নত অন্তঃকরণের সাহস.ও গাস্ভীর্য্য 
লইরা! পশুপতিকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন । তিরস্কার করিতে করিত 
যখন মনৌরণ! বলিলেন “শুন পশুপতি, তুমি আমার কথার উত্তর দিলে ন1। 
আমি চলিলাম। কিন্তু এই - প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বিশ্বাসঘাতকের 
সঙ্গে ইহজন্মে আমার সাক্ষাৎ হইবেক না।” তখন যেন আমরা মনোরমার 
জ্ঞানমৃষ্তি পূর্ণ বিকশিত দেখিতে পাইলাম। কিন্ত উত্তেজনের পর অবসান, 
সন্তাপের পর শীতলতা, প্রক্কতির অখণ্ডনীয় নিয়ম। তাই মনোরমাঁকে এইরূপ 
অবস্থায় গমনোদ্যতা ‘দেখিয়া পশুপতি যখন কীদিরা উঠিলেন, মনোরমার 


১৭৬ প্রচার ভার, আশ্বিন 


জ্ঞানমূত্তি দ্রব হইয়া গেল। পূর্বের. কঠোর কথায় আঁপনি 'কোমিল হইয়া 
উঠিয়াছিলেন, এখন স্বামীর ক্রন্দনে একেবারে আত্মহারা .হইলেন,। -. তাই 
পশুপতি তখন মনোরমার 'মুখপাঁনে চাহিয়া! দেখিলেন “তেজোগর্ববিশিষ্টা 
কুঞ্চিতভ্রবীচিবিক্ষেপকাঁরিণী সরস্বতী মূর্তি আর .নাঁই। - কুস্ুমকুমারী 
বালিকা তীহার হস্তধারণ করিয়! তাহার সঙ্গে রোদন করিতেছে ।” 

প্রৌঢ়া তরুণী হইল, সেই তরুণী প্রোঢ়া হইল-_আবার প্রৌঢ়া তরুণী 
হইল। মনোরম বহুরূপিণী নয় কি.? ননোরম! প্রহেলিকা নয় কি! 

২1 হেমচন্দ্র মাঁধবাঁচার্যের সহিত কথোঁপকথনাসন্তে. মৃণাঁলিনী-চিন্তায় 
অধীর হইয়া অনন্তমনে তাহাই পর্যালোচনা করিতেছেন। মৃণীলিনীকে 
দুশ্চারিণী মনে করিয়া! তাঁহার হৃদয় শত সহত-বৃশ্চিকদংশন অনুভব করিতেছে। 
এমত সময়ে মনোরমা তথায় উপস্থিত হইলেন। ' হেমচন্দ্রকে মনোরম! 
প্রগমাবধিই ভ্রাতৃবৎ ন্নেহ,করিরাঁ আসিতেছেন, অদ্য হেমচন্দ্রকে তদ্‌বস্থ 
দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ‘ভাই আজ তুমি কেমন- আঁছ?* হেমচন্দ্র উত্তর 
করিলেন, ‘কেমন আমি ? মনোরম কহিলেন, ‘তোমার -মুখখানা - শ্রাবণের 
আকাশের মত অন্ধকার ; ভাত্র মাসের গঙ্গার মত রাগে ভরা; : অত ভ্রকুটি 
করিতেছ কেন? চক্ষে পলক নাই কেন? আর দেখি__তাঁই ত; চোখে জল, 
তুমি কেঁদেছ ?’ যেমন চরিত্র তেমনি কথা। কেমন ন্নেহময়ী ভগিনী অথচ 
বালিকার স্তাঁয় কথা ! হেমচন্ত্র এসব কথায় কোন উত্তর ০ সহসা! প্ৰস্তুত 
হইলেন না! 

ইহাতে “ মনোরমা প্রথমে ডি বলিলেন না__পরে 'আঁপ্না “আপনি 
মৃত মৃদু কথা কহিতে লাগিলেন। “কিছু না!--বলিবে, না: ছি! ছি! 
বুকের ভিতর বিছা পুষিবে ? বুনে বলিতে -মনোরমার চক্ষু দিয়া, 
এক 55485 

এই মৃত মৃদু কথাও যেমন আুন্দর, রি এক বিন্দু বারিও' নি সুন্দর । 
মনোরমার কথায় কাঁয্য কি সুন্দর মিলন হইল। - J 

“ছি! ছি! বুকের ভিতর বিছা পুষিবে ?--কথাটি হেমচন্দ্রকে hak 

করিয়াই মনোরমার মুখ হইতে বাহির হইল সত্য, কিন্তু কথাঁটি ফিরিয়! গিয়। 
_ নিজের অন্তরপ্রদেশে বিদ্ধ হইল। মনোরমা বুকের. ভিতর. বিছাই পুষিরা 
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রাখিরাছিলেন। সে বিছা! পোষার কষ্ট মনোরমা বিশেষ জ্ঞাত 
কথাটি তাঁহার অন্তস্তল ত ভেদ করিবেই। তাই হেমচন্্রের কথা ভ 
ভাবিতে সঙ্গে সঙ্গে নিজের কথাও অজ্ঞাতসারে উপস্থিত হইল; মনোরমার্‌ 
চক্ষু হইতে ‘একবিন্দু’ বারি বহিল। একবিন্দু? ই তাহাই ত হইবে। অজস্র 
অক্রধারা বর্ষণ অসংযত চিত্তের লক্ষণ_-যে আত্মসংযম করিতে পারে না, 
সেই বালকের ন্যায় কীদিয়া সুখলাভ করে। মনোরযমা চিত্ত সম্বন্ধে বালিকা 
নহে--মনোরমার চক্ষু দিয়া যে বারিবিন্দু বহির্গত হইল, তাহা বারি 
নহে, মন্দারপর্ব্বতঘর্ষঘণে সাগর-সমুখিত হলাঁহল-বিন্দু। সমস্ত অন্তস্তল 
পেষণ করিয়া তাহা বাহিরে প্রকাশিত হইল। মনোরমার চক্ষের জল 
এইরূপ এক ফোটা! বই বহিতে জানে না। কিন্ত সে ত চক্ষের জল নয়, 
হৃদয়ের রক্ত । এইখানেই মনোরমা ভাবাস্তর প্রাপ্ত হইতেছিলেন, কিন্ত 
সে ভাব সহসা প্রকাশ করিলেন না। তিনি বাহিরে পূর্বের ভাব দেখাইয়া 
হেমচন্দ্রকে তীর দুঃখের কারণ বলিতে বড়ই পীড়াপীড়ি আরস্ত করিলেন। 
হেমচন্দ্ৰ সুস্থ রহিতৈ না প্রারিয়া যখন কহিলেন ‘আমার ছুঃখ কি? দুঃখ 
কিছুই না। আমি মপিত্রমে কালদাপ কণ্ঠে ধরিয়াছিলাম, এখন তাহা 
ফেলিয়া দিয়াছি।? তখন-- 

“মনোরমী আবার পূর্ব্ববৎ হেমচন্দ্রের প্রতি অনিমিকৃচক্ষে চাহিয়া রহি- 
লেন। ক্রমে তীহার মুখমগণ্ডলে অতি মধুর, অতি সকরুণ হন্ত প্রকটিত 
হইল। বালিকা প্রগল্ভতা প্রাপ্ত হইলেন। মনোরমা কহিলেন 'বুঝিয়াছি। 

- ভুমি না বুঝিয়া ভালবাস, তাঁহার পরিণাম ঘটিরাছে।” . 

হেমচন্দ্রের কথায় মনোরমাঁর বিছা পোষার কথায় মিলিয়া গেল। হেমচন্দ্র * 
প্রণয়ের কথাই ভাবিতেছেন। যে শাস্ত্রে মনোরম! অদ্বিতীয়! জ্ঞানবর্তী, 
হেমচন্ত্র আজি তাহাঁরই কথা মনোরমার সন্মুখে উত্থাপিত করিলেন। মনো- 
রমা হেমচন্দ্রের প্রতি অনিমিক্চক্ষে চাহিয়া রহিলেন। এই সময়ে তাঁহার 
প্রথর! বুদ্ধিবৃত্তি হেমচন্দ্রের কথা, হেমচন্দ্রের হৃদয় একবার সমালোচনা 
করিয়া লইল। সমালোচনা শেষ হইয়া যখন মনোরম স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত 
হুইলেন, তাঁহার মুখমণ্লে হর্ষচিন্ন প্রকাশিত হইল--অতি মধুর, অতি 
সকরুণ হান্ত প্রকটিত হইল। হর্ষ, হেমচন্ত্রের দুঃখের কারণ আবিফার 

‘২৩ ; 
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রুণ হাঁসি হেমচন্দ্রের ভ্রাস্তিসনিত কষ্টে সমবেদনা জন্ত। প্রণয়- 
টি মনোরম! অধ্যাপক, হেসচন্দ্র বালক "মাত্র । সেই বালকের ভ্রান্তিতে 
মনোরমার হাঁসি আদিল) কিন্তু ভ্রান্তি হউক, তজ্জন্ত হেমচন্দ্র যে কষ্ট পাইতে” 
ছেন, তাহা দেখিয়! হাসিট সকরুণ হইয়া ফুটিয়া পড়িল। কবিদ্ব কাহাকে 
বলে দেখিলে? 

ক্রমে মনোরমার বর্ণ পরিবর্তিত হইতে লাঁগিল। যেমন শাঁদী জলে কোন 
প্রকার রঙ ফেলাইয়! দিলে আস্তে আস্তে সমস্ত জলই সেই রঙে রঞ্জিত হইয়া 
উঠে, মনোরমারও ত্র ঘটিল। মন, শরীর, প্রকৃতি, ধীরে ধীরে জ্ঞানজালায় 
_ বিভাঁদিত হইল। মনোরম! ভাঁবাস্তর প্রাপ্ত হইলেন। ' 

এই স্থলটি উদ্ধৃত করিয়। দিবার প্রলোভন অতি কষ্টে স্বরণ করিতে 
হইল । প্রচারের ক্ষুদ্র কলেবরে, অত দীর্ঘ প্রবন্ধ মানাইবে না, তাই নিতান্ত 
কষ্টের সহিত ক্ষান্ত রহিলাম। পাঠকগণ একবার “আমি ত উন্মাদিনী’ 
অধ্যায়টি এই সময়ে পড়িয়া লইবেন। প্রৌঢ় মনোরম! এইখনি বড়ই” 
খুলিয়াছে। - এইখানেই মনোরম তীহার জীবনব্যাির্ী শিক্ষার পরিচয় 
দিয়াছেন। অধ্যাগ্নটি উচ্ছবসপূর্ণ। " 

পাঠকগণ এই অধ্যায়টি নূতন করিয়! পড়িয়া লইয়াছেন, এই ভাবিয়া! 
এ সম্বন্ধে ছুই একটি কথা বলিব। < অপরাধটুকু তাঁহারা ক্ষমা করিবেন) 
খন হেমচন্দ্ৰ ( মৃণালিনী সন্বন্ধে কহিলেন ‘ভাল বাসিতাম।” এ দেখ 
'মনেরিম। কি বলিয়া আপন সুন্দর অলকদাম সুন্দর চন্পকাঙ্গুলিতে জড়িত 
করিয়! টানিতে লাঁগিল। কি স্থন্দর বিরক্তি প্রকাশ--কি সুন্দর অসন্তোষ -- 
প্রকাশ !--মনোরমার সকল কাৰ্য্যই মনোরম। আবার ও দেখ, কথা বলিতে 
বলিতে মনোরমা, কিরূপ বাগী হইরা উঠিলেন--ও দেখ 'মনোরমার চক্ষু 
- কেমন জলিতেছে--স্বর কেমন পরিস্কট হইয়া উঠিতেছে__ আকৃতি কেমন 
জ্ঞানমরী হইয়া উঠিতেছে। “দেখিয়|। হেমচন্দ্ৰ বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন, 
“আমি ইহাকে একদিন বালিক! মনে করিয়াছিলাম” 1” ০ 

বালিকাভাঁব দেখিয়াছ, এইখানে প্রৌঢাঁভাব- দেখিয়া লও । সরলতা 
. দেখিয়া, এইখানে শিক্ষা দেখিয়া লও। প্রেম দেখিয়াছ, এইখানে জ্ঞান 
দেখিয়া লও। 
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' কি মনোরম! সব ভুলিয়া গেলেন ? তাহাই বটে। পূর্ণমাত্রায় হুই ইন্জ্রিয়ের 
কাজ একবারে চলে না । 
প্লেশুপতি বসিয়া রহিলেন_নিজে কত. বকিলেন-মনোরমাঁকে কত 
বুঝাইলেন। কিন্তু বুঝিবে কে ?-_বাঁলিকা মনোরমা? বালিক! মনোরম! 
পশুপতির কূটতর্ক কি বুঝিবে? তাই পশুপতি আজ প্রৌঢ় মনোরমাকে 
চাঁহিতেছেন। এজন্য তিনি কত কৌশল অবলম্বন করিলেন। প্রথমে 
। কহিলেন ‘আমি শয়নে যাই”_-মনোরমা, অক্লানবদনে কহিলেন, “যাও” । 
কত ভর দেখাইলেন, কিছুতেই মনোরমাঁর বুদ্ধিপ্রদীপ জলিল না। জ্বলিল 
না কি? জলিল বই কি? মনোরম! তখন বুদ্ধিপ্রদীপে অন্তর আলোকিত 
করিয়। তাহারই প্রত্যেক স্থান তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন__- 
বাহিরে বিনাস্থত্রে মালা গাঁথিতেছেন। কিন্তু মনোরমার বিনাস্ত্রে ত 
মালা গাথা হইল না-_মনোরমার সভায় রমণী বিনাস্থত্রের মালা অন্তকে 
- পর্ধাইটত-জানে না। এবারে সুত্র লইয়া! মালা গাথা আরম্ভ হইল। বাহির 
এই কাজ--অস্তরে, ও চিন্তা ; | 
পশুপতি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তুমি আমাকে কি বলিতে মন্দিরে 
আসিয়াছ?’ মনোরম! কহিলেন, “দেবতা প্রণাম করিতে? গোঁল 
ফুরাইয়া গেল। ১. . 
“পৃগুপতি বিরক্ত হইলেন! কহিলেন, ‘তোমাকে মিনতি করিতেছি, 
মনোরমে, এইবার যাহা বলিতেছি, তাহা মনোযোগ দিয়া শুন, ভুমি আজিও 
বল, আমাকে বিবাহ করিবে কি.ন!? ?” 
মনোরমা তখন একট! বিড়ালের গলায় মালা পরাইতেছিলেন--বিড়াল 
মালা পরিবে কেন? পরিশেষে সেই ছেঁড়া মালা পশুপতির গলদেশই শোভা 
করিল। মনোরমা বিবাহস্থত্রে গাঁথা প্রণয়ের মালা পণ্ডপতিকে প্রাইলেন। 
পশুপতি কিছু বুঝিলেন নাঁ। . নাই বুঝুন_সেই সময়কার মনোরমার চিত্ত- 
ভাঁব যেরূপ সৌনর্ধ্য প্রকাশ করিয়া! বাহিরে ফুটিয়! উঠিয়াছিল, তাহা! দেখিয়া 
তাহার মস্তক ঘুরিয়া গেল। 
... প্তিনি মনোরমাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু প্রসারণ করিলেন 
অমনি মনোরম! লম্ফ দিয়া দূরে দীড়াইলেন--পথিমধ্যে উদ্নতফণা৷ কাঁলসর্প 
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দেখিয়া পথিক যেমন দূরে দাড়ায়, সেইরূপ দ্রাড়াইল। পণ্ডপতি অপ্রতিভ 
হইলেন? ক্ষণেক মনোওমার মুখের' প্রতি চাহিতে পারিলেন না--পরে 
চাহিয়া দেখিলেন--মনোরমা প্রৌঢ়বয়সী মহিমাময়ী স্থন্দরী। - পশুপতি 
কহিলেন, মনোরমে দোষ ভাবিও না। তুমি আমার পত্রী-_আমাঁকে 
বিবাহ কর’ মনোরম! পশুপতির মুখপ্রতি তীত্র কটাক্ষ করিয়া কহিলেন 

পশুপতি কেশবের কন্যা কোথায় ?, 

পাঠক মনোরমাঁর এ অপুর্ব ভাবাস্তরের কারণ বুঝিলে কি? যাই 
পশুপতি মনো ব্রমাকে আলিঙ্গন জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন--অমনি বালিকা 
মনোরমার হৃদয়ের দ্বার বন্ধ হইল) প্রৌঢা, জ্ঞানী 'মনোরমা বাহিরে উপস্থিত 
হইলেন। যখন যাহার আবশ্যক, বে সময়ের যাঁহা, এক মনোরম হইতে 
সে সময়ে তাহাই প্রকাশিত হয়। অদ্য পশুপতি আত্মপং্ঘমে অপারগ হইয়া 
তুঁহার বিবেচনায় বিধবা রমণীকে আলিঙ্গন করিতে হস্ত প্রসারণ করিতেছেন 
-হিন্দুরমণী মনোরম! পতিকে এ হেন কুকার্য্য করিতে কি প্রশ্রয় দিক 
পারে ? আর হিন্দুরমণী কি কুলটা বলিয়। পরিচিত! হইয়া! পৃন্ভির দোহাগ 

কামনা করিতে পারে? তাই মনোরম! অমন চকিত হুইয়া ফিরিলেন। 
জ্যোতির্ধিদের কথাটিও তখন মনে হুইয়া থাঁকবে। এ সকলই পূর্ব 
চিন্তিত কথা__পশুপতির সহিত মনোঁরমা যখন অত নিষ্ঠ ভ ভাঁবে মিশিয়! 
গিয়াছেন, তখন পণুপতি এরূপ অধীর হইলে মনোরম্]কিরূপ কার্ধ্য করিবেন 
তাহা মনোরমার স্থিরই রহিয়াছে। সেই ভাবনা, সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত 
করিবার সমর উপস্থিত হইল, তাই মনোরমা চর্কিতের ন্যায় পণ্ুপতির নিকট 
হইতে সরিয়া গেলেন। পূর্বের দিদ্ধাস্ত্না থাকিলে, আত্মসংযমী মনোরমার 
' পক্ষে পঞ্পতির এ উচ্ছ্বাসের সমর. স্থির থাকা কষ্টকর হইত। যেরূপ 
পশুপতির উক্তকার্য্যে তাহার অন্তরস্থ জ্ঞানপ্রদীপ হঠাৎ বাহিরেও জলিল 
কারণ বাহিরে তাহারে উপকরণ প্রস্তত-_বাহিরে তাহার কার্য্যের সময় 
উপস্থিত 1 | | 

এ হেন মনোরমা প্রহেলিকা নয় ত কি? | 


1 


শ্রীগিরিজা প্রসন্ন রারচৌধুরী'। 


যোগভাষ্য 
নমঙ্কারশ্লোকঃ। 


যস্ত্যক্ত1 রূপমাগ্যৎ প্রভবতি জগতোহনেক্ধাহনুগ্রহায় 

পর্ষীণ ক্লেশরাশির্বিষম বিষধরোইনেকবক্ত$ সুভোগী। 
 সর্বজ্ঞানপ্রনুতিভুজিগপরিকরঃ প্রীতয়ে যস্য নিত্যং 

দেবোহহীশঃ নবোইব্যাঁৎ নিতবিমলতনুৰ্য্যোগদোযোগযুক্তঃ | 


অন্বরঃ। বঃ স্বস্তাদ্যং রূপং শেষাখ্যং ত্যক্ত! স্বাংশৈস্ততে| ব্ভিক্তো ভূত্বা 
লোকাহুগ্রহার্থং বলরামাঁদিবিবিধরূপেনাঁবির্ভবতি স বো বুষ্মান্‌ শিষ্যান্‌ অব্যাৎ 
পালয়েৎ শান্ত্রগ্রহণাদি প্রতিবন্ধং নিবারয়তু । অন্যৎ সুগমং। 
শ্নোকার্থ। যিনি ভূমগুলের হিতার্থে আদ্য অর্থাৎ শেষরূপ পরিত্যাগ 
সপুর্ক্-বিবিধ মূৰ্তিত মর্ভালোকে অংশতঃ আবিভভূতি হইয়াছেন ; স্বভাবতঃ 
ধাহার অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ, এই পঞ্চবিধ ক্লেশ নাই) 
যিনি যোগ চিকিৎসা প্রভৃতি শান্ত প্রণয়ন করিয়া মানবের ছুঃখনিবারণোপায় 
বিধান করিয়াছেন) যিনি আয়তফণামণ্ডল-সৃহস্রবদ্নে বিষম বিষ ধারণ 
করিতেছেন; সৰ্পগণ স্বাহার তুষ্টিকামনায় সৰ্ব্বদা ব্যাপৃত আছে; সেই দ্যোতন- | 
শীল গুভ্রমূর্তি, যোগোপদেষ্টা, স্বয়ং যোগী, সমস্ত জ্ঞানের আলয় ভগবান্‌ 
সর্পরাজ অনন্তদেৰ আপনাঁদিগের বিদ্রনাশ করুন । ge 
মন্তব্য । প্রাচীন শাস্্রকারগুণের এইরূপ রীতি আঁছে, তাঁহারা আপন 
আপন গ্রন্থ নির্বিদ্নে পরিসমাপ্ত হউক এইরূপ কামন! করিয়া গ্রন্থের আদিতে 
ইষ্টদেবতা-নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকেন। ভাষ্যকার মহামুনি 
বেদব্যাসও সেই কামনায় যোগশাস্তপ্রবর্তক অনস্তদেবের স্মরণ করিয়াছেন। 
সুত্রকার পতঞ্জলি খষি অনস্তদেবের অংশাবতার, তাই যোগশাস্তের ভাষ্য 
করিতে গিয়া অগ্রে তাহাঁকেই নমস্কার করিয়াছেন। অনস্তদ্রেব পতঞ্জলিরূপে 
যোগদর্শন, ফণিরূপে পাণিনি ব্যাকরণের মহীভাষ্য ও চরকরূপে বৈদ্য- 
শাস্ত্রের চরক গ্রন্থ প্রণরন করিয়াছেন যোগস্থত্র ও মহাভাষ্য ( ফণিভাষ্য ) 
স্ব স্ব নামেই প্রসিদ্ধ । গ্রন্থকারের নামে বৈদ্যক চরকশীন্ত্র, অনস্তদেবের 


১৮৪ প্রচার ভাদ্র, আঁশ্বিন 


বলিয়া পঞি/ত নহে । সকলেই জানেন চরক, গ্রন্থকার ও শান্ত $ উভয়েরই নাম। ' 
কিন্ত এই চরক যে অনন্তদেবের অবতার তাহা ভাঁবপ্রকাঁশে স্পষ্টই উল্লিখিত 
আছে; যথা ভাবপ্রকাশে চরক প্রাদূর্ভাবে, 


যদ! মৎস্তাবতারেণ হরিণা। বেদ উদ্ধূতঃ। 
তদ! শেষশ্চ তব্রৈব বেদৎ সাঙ্গমবাগুবাঁন্‌ ॥ 
অধর্ধান্তর্গতং সম্যক্‌ আযুর্ষেদঞ্চ লব্ধবান্‌ । 
একদা তু মহীব্বত্তৎ দ্র্ৎ চর ইবাগতঃ ॥ 
তত্র লোকান্‌ গদৈগ্র্তান্‌ বাখয়। পরিগীড়িতাঁন্‌ । 
স্থলেষু বহুষু ব্যগ্রান্‌ জিয়মাঁণাংশ্চ দৃষ্টবান্‌ ॥ 
তান্‌ দৃষ্টা তিদয়াযুক্তস্তেষাং দুঃখেন দুঃখিতঃ | 
অনন্তশ্চিন্তয়ামান রোগোপশমকারণং ॥ 
নঞ্চিন্ত্য ন স্বয়ং তত্র মুনেঃ পুত্রো বভুবহ । 
প্রনিদ্ধন্ত বিশুদ্ধস্ত বেদবেদাঙ্গবেদিনঃ | 
যতশ্চর ইবায়াতে। ন জ্ঞ:তঃ কেনচিন্যতঃ 
তন্মাচ্চরক নাস্নাণৌ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমু লৈ॥ 
নভাতি চরকাচার্য্যো বেদাচার্য্যো যথা দিবি। 
সহজবদনহ্যাৎশো যেন ধ্বংসো রূজাৎ রুতঃ ॥ 


f 
পাঁতঞ্জল তরী | 
মিরার 

শব্দানামনুশাননং বিদধতা পাতগুলে কুর্তা 

বৃত্তিৎ রাজমগাক্ক-নংজ্ঞর্ট মপিব্য। তন্বতা বৈদ্যকে | 

বাকৃচেতো বপুষাৎ সুলঃ ফণিভৃতাং ভত্তে, ৰ যেনোদ্ধত 

স্তস্তস্রীরণর্রমনল্পনৃপতের্বাচো জয়ন্তযজ্ত্বলাঃ ॥ 

অর্থাৎ ভোঁজরাজ ফণিভৃৎ স্বামির ( সর্পরাজ অনস্তদ্েবের ) ন্ত্যায় ব্যাকরণ 

যোগ ও বৈদ্যক শান্ত রচনা করিয়! যথাক্রমে বাঁচিক,. মানসিক ও কাঁয়িক 


১২৯৫ ঘোদভাধষ্য . ১৮ 


‘মল অপনোঁদন করিয়াছেন। বৈদ্যক শাস্ত্রে অনন্তদেবক্কৃত কোন গ্রন্থ না 
থাঁকিলে বৃত্তিকাঁরের “ফণিভৃতাং ভত্রেব” এই সাঁদৃম্ত প্রতিপাঁদন কখনই 
সঙ্গত হয় না। ভাধ্যকাঁরও যৌগশাস্ত্রের ভাষ্য করিতে গিয়া “জগতোহন্তু- 
গুহায় অনেকধা প্রভবতি” এইরূপে বর্ণনা করিয়া অনস্তদেবকেই স্পষ্টতঃ 
নমস্কার করিয়াছেন । এইক্ষণ ভাঁবপ্রকাশ, যোগভাঁষ্য ও বৃত্তিকাঁরের উক্তি 
একত্র রমন্বর করিলে অনারাঁদে গ্রতীতি হইবে বে পতঞ্জলি, চরক প্রভৃতি মুস্তি 
: সমস্তই অনন্তদ্বেবের অংশ।ব্তাঁর। অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশের স্বরূপ . সাঁধননির্দেশ 
দ্বিতীয় পাঁদে বর্ণিত হইবে । 


যৌঁস্থত্রং। 
অথ যোগ্ানুশাননং7১ 


. ব্াখ্যা। অথেত্যব্যরশবঃ: অধিকারার্থকঃ। যৌগঃ সমাধিঃ যুজসমাঁধা- 
'বিতি ধাতোর্ভাবে ঘঞ্প্রত্যযঃ। অনুশিষ্যতে ব্যাখ্যায়তে .অনেনেতি অন্গু- 
পাঁসনং শীল্তং যৌগশ্তান্ুশাঁসনং .যোগান্থশাসনং যোঁগপ্রতিপাঁদক শীল্ত্রমিত্যর্থঃ 
তচ্চাঁধিকৃতমিতি বিজ্ঞেয়ং। এতছুক্তং ভবতি, আশান্্রপরিসমীপ্তেরয্যদক্ষ্যে 
উৎ্সর্ধ্ং যৌগবিষয়কমিতি | . | দর ১০ 

তীংপর্ধ্যার্ঘ)। বিষয় বিশেষ অবলম্বনপূর্বক চিত্তের বৃত্যস্তর-নিরোধ- 
রূপ, অথবা নিরালম্বনে সমস্ত বৃত্তিনিরোধরূপ যোগপ্রতিপাদক-শাত্র আরব্ধ 
হইলণ। ইহার পর যাহ কিছু বলা বাইবে, স্মস্তই যোগের কারণ, স্বরূপ বা 
ফলবিষয়ক বলির! জানিবে। এই স্থলে সংশয় হইতে পারে, যোগ প্রতি- 
'পাঁদক শাস্ত্রের কিন্বা যোগরূপ বিষয়ের অধিকার হইল? সিদ্ধান্তে উভয়েরই 
অধিকার জানিতে হইবে; অর্থাৎ কর্তৃব্যাপা'র (শান্ত্কারের রচনারূপ ) 
অপেক্ষা করিয়া যোগশাস্র অধিকৃত হইল, করণ ব্যাপার অর্থাৎ প্রতিপাঁদক 
শাল্ন্তর ব্যাপার অপেক্ষ। করিয়া সাঁফাং যোগই অধিকৃত হইয়াছে। 


| সুত্র-লক্ষণ ৷ 
স্বল্লাক্ষরমদন্দিধ্ধং নারবৎ বিশ্বতোমুখৎ | 


আস্তোভমনবদ্যঞ্চ সুত্রং সুত্রবিদোবিছুঃ ॥ 
ly ২৪ 


১৮৬ ৯, প্রচার - ভাত, আখিন 


অর্থাৎ যাহাঁতে অধিক বর্ণ নাই, যাহার সর্ধাঁংশেই . সাঁর পরিপূর্ণ যাহার 
বিষয় সন্দিপ্ধ নহে, যাহাঁতে শ্রোতৃবর্গের স্তোভ' (ভ্রমাদি) না জন্মে, এরূপ 
অনিন্দিত বাক্যের নাম সুত্র । 
ভায্যং_-১ | 
অথেত্যরমধিকাবার্থঃা যোগান্থশাননং নাম শাস্ত্রমধিক্ৃতং বেদিতব্যং। 
যোগঃ সমাধিঃ, স চ সার্কভৌমশ্চিত্তন্ত ধর্মঃ | ক্ষিপ্তং মুঢ়ং বিক্ষিপ্ত, একাগ্রং 


=~ 


নিরুদ্ধমিতি চিত্তভূময়ঃ। তত্র বিক্ষিপ্তে চেতসি বিক্ষেপৌদর্জনীভূতঃ সমাধির্ন- 


যোগপক্ষে বর্ততে। যস্বেকাগ্রে চেতসি সম্ভুতমর্থং প্রদ্যোতিয়তি, ক্ষিণোতি চ 
ক্লেশান্‌, কর্মবন্ধনানি শ্রথয়তি, নিরোধমভিমুখং করোঁতি, স সম্প্রজ্ঞাতো যোগ 
ইত্যাখ্যায়তে । সচ বিতর্কীন্থগতঃ, বিচার ন্থগতঃ, আনন্দান্ুগতঃ অস্মিতান্ণুগত 
ইত্যুপরিষ্টাৎ প্রবেদয়িষামঃ। সর্কবৃতি-নিরোধে তু অসম্পীজ্ঞাতিঃ সমাধিঃ। 
ব্যাখ্যা ।. সুত্স্থিত অথশব্ধ অধিকারার্থক হইলেও তাহার উচ্চারণ মাত্রেই 
মঙ্গল সিদ্ধি হইয়াছে । যোগ শব্দে সমাধি বুঝাঁর। যাহা! দ্বারা উপদেশ কর! 


যায়, তাহাকে শামন বলে। অনুশাসন বলিবার তাৎপর্য্য এই, প্রথমতঃ ত্রঙ্গাইি + 


.  যৌঁগোপদেশ করেন? “ হিরণ্যগর্ভো যোগস্ত বক্তা নান্যঃ পুরাতনঃ ”»--অতএব 


তাহাঁরই অনুবাদ 'করা হইতেছে বলিয়া অনুশাসন ( পশ্চাৎ শাসন ) নামে 


অভিহিত হইল। যোঁগশাস্ত্র আরব হইল, ইহার পরে যাহা কিছু বলা যাউক 


না-কেন , কেহই যোঁগের সীমা ,অতিক্রম করিবে না।. সমাধি চিত্ববৃত্তি 


নিরোধ, অর্থাৎ কোন একটি বিষয় অবলম্বন করিয়া তজ্বূপ বাঁরম্বার চিন্তনদ্বারা 


বিষরান্তর হইতে চিত্তের বৃত্তি নিরোধ করাকে যোগ বলে। নিরোধ স্বরূপ এই 
_ যোগ চিত্তেরই ধর্ম, আত্মার নহে। বৃস্তিনিরোঁধ অর্থাৎ বৈষয়িক জ্ঞাননিরোঁধ 
চিন্তধর্্ম ইহ! বলায় প্রতীয়মান হইতেছে যে জ্ঞানাদি- সমস্ত ধর্মহি চিত্তের, 
কোনটিই আত্মার নহে । কাঁরণ একের ধর্ম অপর স্থানে নিরুদ্ধ হইতে পাঁরে 
না। বৃত্তি আত্মার ধর্ম্ম হইলে তাহার নিরোধরূপ ধর্ম্মটিও আত্মাতেই হইত, 
কখনই চিত্তের হইতে পাঁরিত না । 

শান্ত্রকাঁরগণ যোগবিষয়ে চিন্তের ভূমি অর্থাৎ অবস্থাকে, সধুমতী, মধু: 
_ গ্রতিকা,বিশোকা ও সংস্কারশেষ! এই চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ইহাদের 


স্বরূপ অগ্রে বলা যাইবে। এই ভূমিচতুষ্টরে নিরোধরূপ চিত্তধর্্মকে যৌগবলা 


১২৯৫. যোঁশভীঁষ্য ১৮৭ 


যাঁয়। ব্যুখীন 'ও যোগ এই উভয় পক্ষে অর্থাৎ সামান্িতঃ চিত্তবৃত্তি পাঁচ প্রকার 
যথা, ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। সাত্বিক, রাঁজপিক ও তামসিক, 
এই তিনটি, চিত্তের উপাঁদানভাগ। যে সময় রাঁজাভাঁগের আধিক্যনিবন্ধন 
তদ্বারা চিন্ত বারস্বার চালিত হইয়া তাঁড়িতপ্রবাঁহের স্ভাঁয় বিষয় হইতে 
বিষয়াস্তর গমন করে, তাঁহাকে ক্ষিপ্ত অবস্থা বলা যাঁয়। আলস্ত তন্দ্রা ও 
মোহ প্রস্থৃতিকে মুঢ়ভূমি বলে। প্রায়শঃই চঞ্চল থাকিয়া কদাচিৎ স্থির 
ভাব অবলম্বন করার নাম বিক্ষিপ্তভৃমি। একবিযয়ে বৃত্তিধারার (জ্ঞান- 
ধারার) নাম একাগ্র বা একতান। সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া যে অবস্থায় 
সমস্ত বৃত্তি নিরোধ করা৷ যায়, তাহাকে নিকুদ্ধভূমি বলে। এই ভূমি পঞ্চতয়ের 
মধ্যে ক্ষিপ্ত ও মূঢ় ভূমিতে বোগের সম্ভাবনাও নাই ; স্থতরাং এই তৃমিদ্বরে 
.যোগ নিষেধ করেন নাই৷ প্রাপ্তি না থাকিলে প্রতিষেধ হর না। বিক্ষিপ্ত 
_ চিত্তে সময় সময় স্থিরত| হর, সুতরাং যোগের আশঙ্কা কথঞ্চিৎ হইতে পারে 
বলিয়া! তাহাতেই, নিষেধ করিয়াছেন। বিক্ষিপ্ত অবস্থায় যোগের নিষেধ 
করায় অর্থাধীনই (কৈষুতিক স্তায়ে ) ক্ষিপ্ত ও মূঢ় অবস্থায় যোগের প্রতিষেধ 
প্রতীয়মান হইতেছে। বিক্ষিপ্ত চিত্তে যদিচ কখন কখন সাত্বিকভাৰ আবিভূতি 
হইয়! স্থিরত! জন্মায়, কিন্ত সেটি পরক্ষণেই বিক্ষেপ দ্বারা তিরোহিত হইয়া যাঁর । 
এমত অবস্থায়, তাহার সত্তা পর্য্স্তই সন্দেহস্থল, যৌগরূপ কাৰ্য্য করা ত অতি 
দূরের কথা। যেমন চতুর্দিকে প্রবল শক্রগণকর্তৃক সর্বদা পরিবেষ্টীত হীনবল . 
ব্যক্তির জীবন থাকাই ছুক্ষর, তন্্রপ সর্বদা জায়মান রাঁজসিকভাব বিক্ষেপসমূহের 
মধ্যে নিবিষ্ট কদাচিৎ উদ্ভুত সাত্বিক বৃত্তির সন্ত বা যোগরপ কার্য্যকারিতা 
কিছুই হইতে পারে না। পরিশেষে একবিষরক-বৃত্তিশালী একাগ্রচিত্তে 
সম্প্রজ্ঞাতরূপ যোগ হইতে পারে, তাহারই স্বরূপ নির্দিষ্ট হইতেছে। যোগ 
ছুই প্রকার ; সম্পরজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। একাগ্রভূমিতে সম্পরজ্ঞাত ও নিরোধ 
ভূমিতে অনশ্রজ্ঞাত যোগ হয়। সম্যক্‌ প্রজ্ঞায়তে, সাক্ষাৎ ক্রিরতে ধ্যেয়- 
মন্মিন ইতি। অর্থাৎ যে অবস্থায় আমি অমুককে চিত্ত করিতেছি এইরূপ 
ধ্যাত, ধ্যের ও ধ্যান এই তিনের ভেদজ্ঞীন থাকে, তাহাকে অস্পরজ্ঞাত 
যোগ বল! যায়। এই অবস্থায় ধ্যেয় বস্তুর (আত্মতত্বের) পরমার্থ নির্মল . 
স্বরূপ প্রকাশ পার, তখন অবিদ্যা প্রভৃতি পঞ্চ ক্লেণ তিরোহিত হয় বলিয়া 
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ধৰ্ম্মাধর্ম্মরূপ কন্মবন্ধন একেবারে শিথিল অর্থাৎ শক্তিহীন হইয়া পড়ে, সুতরাং 
আর কাঁধ্য জন্মায় না। ধর্ম ও অধর, অবিদ্যাদির আশ্রিত হইয়াই জাতি 
আয়ুঃ ও ভোঁগরূপ স্ব স্ব কার্য্য উৎপাদন করে, অবিদ্যাদির সাহায্য না. 
পাইলে তাহারা কোন কার্ধ্য করিতে সমর্থ হয় না। যেমন তঙুলকণ! 
হইতে অঙ্কুর জন্মে, কিন্ত তগুল তুষের দ্বারা আবৃত হইরাই অঙ্কুর জন্মায়, 
তুষরিমুক্ত হইলে আর নে শক্তি থাকে না, তদ্রপ। এই নশ্পরজ্ঞাত যোগ, 
নিরোধ অর্থাৎ সর্ধচিত্তবৃভ্যপগমকে সন্নিহিত করে, সম্প্রজ্ঞাত যোগ চিরাভ্যন্ত 
হইলে নিরুদ্ধ ভূমিতে অসম্প্রজ্ঞাত যৌগ আবিভূতি হইতে পারে। 
সম্প্রজ্ঞাত যোগ চারি প্রক্কার। বিতককীঙ্ছগত, বিচাঁরাম্থগত, আঁনন্দান্গগত 

ও অস্মিতান্ুগত। স্থূল বিষয়ে, বিতর্কাহ্ুগত, স্বক্ম বিষয়ে বিচারান্থুগত, 
ইন্দ্রিয় বিষয়ে আনন্দান্ুগত, ও গৃহীতৃব্ষয়ে ( আত্ম বিষয়ে ) অস্মিতানুগত 
সমাধি হয়? ইহাঁদিগের স্বরূপ অগ্রে কুত্রভাষ্যে বর্ণিত হইবে। 
অবস্থার চিত্তের একটিও বৃত্তির উদয় হর না, তাঁহাকে নিরুদ্ধ ভূমি বলা যায়। 
এই ভূমিতেই অসম্প্রজ্ঞাত যোগ হয়। ইহাতে চিত্ত কেবল ধ্যেয়রূপে ভাঁস- 
মান হইর! আমি অমুককে ধ্যান করিতেছি এরূপ বৃত্তি পর্যন্তও রহিত, হয়, 
তখন কেবল ধ্যেয়রপ আনন্দময়ে মগ্ন হইতে থাকে। . এই অসন্প্রজ্ঞাত . 
যোগ তৃতীয় পাদের প্রথমেই বর্ণিত হইবে। -ইতি। 

ভাব্য-লক্ষণম্‌। 

নুত্রার্থো বর্ণাতে যত্র পদৈঃ সুত্রনুনারিভিঃ । 

স্বপদ্দানি চ বর্ণ্যত্তে ভাষ্যৎ ভাষ্যবিদোকিছুও ॥ 


. অর্থাৎ পূর্বে যেরূপ সুত্রলক্ষণ বল! হইয়াছে, তদ্ৰূপ বাক্য দ্বারা যাহাতে 
ৃ্‌ সুত্রের তাৎপৰ্য্য ব্যাখ্যা হয়, এবং সথত্স্থানীর বাক্য স্বয়ং রচনা করিয়া স্বরহই 
যাহার ব্যাখ্যা করা হয়, তাঁহাকে ভাষ্য বলে। স্থত্রকার ও ভাষ্যকার উভয়ের 
উক্তিই তুল্য। এন্থলে ব্ৰহ্মন্থত্রকার পুরাণপ্রণেতা ভগবান্‌ বেদব্যান নিজেই 
ভাষ্য করিয়াছেন। সুতরাং যোগস্থত্রে ও ভাষ্যে কতদূর প্রামাণ্যের তারতম্য 
হইতে পারে বা না পারে তাহ! সহজেই প্রতীতি হওয়া উচিত। | 
মন্তব্য! পাতঞ্জল দর্শন পড়িবার পুর্ধে সাংখ্যদর্শনের পদার্থ সমুদায় 


bl . 
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অবগত হওয়া সম্পূর্ণ আবশ্তক। পাঁতগ্রল, সাংখ্যেরই পরিশিষ্টরূপ, ইহাতে 
পুরুয়বিশেষ ঈশ্বর ভিন্ন স্বতন্ব আর কোন পদার্থই বলা হর নাই। এই জন্যই 
.পাঁদসমার্তিতে পাতঞ্জলে সাংখ্যপ্রবচনে এইরূপ লেখা যায়, পতঞ্জলি 
ঈশ্বর স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন, এই ভাগই সাংখ্যকারের অনুক্ত পূরণরূপ 
পরিশিষ্ট । 
সাংখ্যদর্শনে পদার্থ বা তত্ব সামান্ভৃতঃ চারি ভাগে বিভক্ত। কেবল প্রক্ৃতি 
বা কারণরূপ.১। কবল বিক্কৃতি .বা কার্য্যরপ ২। কারণ ও কার্ধ্য উভয় 
রূপ'৩। অন্থুভয়রূপ ৪। কেবল প্রকৃতি, সমান অবস্থাপন্ন সত্ব রজঃ ও 
তমঃ এই গুণত্রর, ইহাঁকেই মূল প্রকৃতি বলে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দরিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দরিয়, 
মনঃ ও পঞ্চমহাঁভূত এই .১৬শটি কেবল বিকার। মহত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধির 
সমষ্টি; অহঙ্কার, ও পঞ্চতন্মাত্র বা সুন্ম ভূতপঞ্চক এই ৭টি প্রন্কতিবিকৃতি 
উভয়নূপ। অর্থাৎ কোনটি অপেক্ষা করিয়া প্রকৃতি হয় ও কোনটি অপেক্ষা 
করিরা বিক্কৃতি হয় যেমন মহত্ত্ব, মূলপ্রক্কতির কীর্ধ্য, এবং অহঙ্কারের কারণ; 
এইরূপ। পুরুষ আত্মা, এতদুভয়ের অতীত, অর্থাৎ কাহারও কারণও নহে, 
কা্যও নহে। সাঁখ্যদর্শনে এই পঞ্চবিংশতিটি তত্ব বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । 
সচরাচর উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকৃতির জীব দেখা যার, সুতরাং 
ইহাদের মূল কারণও এরূপ তিনটি স্বভাবের হওয়া আবশ্তক, তাহাই সত্ব, ' 
' শ্বজঃ তমঃ এই গুণত্রয়। সত্বের ধর্ম, লঘুতা প্রকাশ সুখ ইত্যাদি) রজো- 
গুণের ধর্ম, চঞ্চলতা, দুঃখ, প্রবৃত্তি, প্রবর্তন! ইত্যাদি; তমেগুণের ধর্ম, 
আবরণ, গুরুতাঁ, মোহ ইত্যাদি । কারণের ধর্ম কার্যে অন্থবৃত্ত হয়, সুতরাং ' 
উহাদের পরিণামন্ধপ ব্রহ্মাণ্ডেও ও সমস্ত ভাব লক্ষিত হইয়া থাঁকে। চিত্তও 
গুণত্রয়ের পরিণাম, স্ৃতরাঁং তাহাতে সাত্বিক, রাঁজপিক ও তাঁমসিক বৃত্তির 
(বিষয়াঁকারে পরিণামের ) উদয় হয়। এই সাত্বিক'ভাঁবের যতই আধিক্য 
রূপে আবির্ভাব হইতে থাকে, ততই যোগিগণ অভিলধিত মুক্তিমার্গে অগ্রসর 
হইতে পারেন'। 
আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আঁধিদৈবিক এই দুঃখত্ৰয়ের অত্যন্ত বিনাঁশের 
নাম মুক্তি। উহার কারণ আত্মার স্বরূপ-সাক্ষাৎকাঁর, অর্থাৎ বুদ্ধি হইতে 
আত্মাকে পৃথক্রূপে জানা। পুরুষ নির্লেপ নিগুণ, তাঁহার কোন ধর্মই নাই, 
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স্থছুঃখ প্রভৃতি সমস্ত ধর্দুহি বুদ্ধির। উহা আত্মায় আরোপিত হইয়া আমি 
সুখী, আমি ছুঃখী এইরূপে আত্মধন্ম বলির! ভাসমান হর। এইরূপ মিথ্য। 
জ্ঞানে অন্ধ হইয়া পুরুষ বদ্ধ হর। এ মিথ্যাঙ্ঞাঁনরূপ রক্জুবন্ধন ছিন্ন করিতে 
পাঁরিলেই পুরুষ মুক্ত হয়। আন্মতত্ব সাক্ষাৎকারই পূর্বোক্ত মিথ্যাজ্ঞান 
অপনোদনের একমাত্র কারণ'। ' নৈরাগ্য সহকারে অষ্টাঙ্গ যোঁগের পুনঃপুনঃ 
-অন্কণীলন করিলে কদাচিৎ কোনও ভাগ্যবান্‌ মহাত্মার আত্মজ্ঞান হইতে 
গারে। এই সমস্ত বিষয় উল্লিখিত যোগশান্তরে অতি বিশদরূপে বর্ণিত হইবে 


শীপূৰ্ণচন্দ্ৰ বেদা স্তচুদু । 


পাশ্চত্য দর্শন 
(পূর্বপ্রক্াশিতের পর ) 


প্রাচীন স্যাঁয়ের উপলক্ষে ব্যালান্টাইন সাহেব একটি সাঁমাজিক হেতু 
প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার কথা যুক্তিসঙ্গত বোধ হয়। ইনি এতদ্দেশে 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অধ্যাপকদিগের বোধগম্য করিবার মানসে ছুইখানি গ্রন্থ 
রচনা করিয়াছিলেন এবং প্রতি গ্রন্থের এক ভাগে সংস্কৃত রচনা ও আর: 
এক ভাগে তাহার 'ইংরাজিতে ভাশ|স্তর করিয়া দিয়াছিলেন। এমন কি 
সংস্কৃত অংশ স্তারশান্ত্বের সুত্র অনুকরণপূর্কক রচিত হইয়াছিল। উক্ত 
গ্রন্থের একখানি হইতে নিক্নলিখিত ₹-স্কৃত বাক্য ও তাহার ইংরাজি উদ্ধৃত 
করিলাম । এ 

পরার্থাবরবিনি প্রতিজ্ঞা পুর্ব প্রকাগ্ততামিতি নৈয়ায়িকানাঁং বিধিঃ 
সচারস্তপ্রকারঃ সাধুনা জ্ঞানেপ্স,না সহ সংবাদে শ্রেষ্ঠা ভবতি, পরস্ত নহি' 
সর্কে বাদিনস্তাদৃশা ভবস্তি। অনিষ্টাং প্রতিজাং শ্রত্বা কেচ্ন বকর্ণো। 
হস্তাভ্যাং পিদধতে তদ্ধেতুঞ্চ ন শৃণস্তি। যত্ৰ তাদৃশাঃ জোতারস্তত্রান্তথা 
ব্যবহৰ্তব্যম্‌। যবনদেশবর্তিবু রাজেযু 'বাক্পটুতাঁতি সফলাভুদ্যতো রাঁজ- | 
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রহিতেষু তেষু রাজ্যেষু প্রত্যেকং যস্ত পটুবচনং সামান্তজনমান্যমাসীৎ দম এবাঁধি- 
পত্যেন ররাজ্র। উক্তঞ্চ রাজ্যং কিমাঁজ্ঞফিলমিতি। তত্র বাক্পাঁটবফপস্ত 
মুখ্যত্বাদ্যবনদেশে তদিদ্যাভ্যাসেইত্যন্তপরিশ্রমেণ কৃতো ভবেদ্যতোবিদ্বাক্‌- 
পাটবং তত্র দৃষ্টং নতাঁদৃগ্ঠত্র কচিদ্ৃষ্ঠতে। মহাবাক্পটুনাং অর্থসিদ্ধিং 
দৃষ্ট বন্মিন্‌ যস্মিন্‌ বিষয়ে যেনোপারেন সিদ্ধিঃ প্র/প্যতে তত্র তত্র তেনোপায়েন 
পুনস্তৎসিদ্ধেঃ সন্ভবোইস্তীতি সংচিন্ত্য আরিস্তোতিলাখ্েন বাঁকৃপাট শাস্ত্র 
কল্পিতমৃ। ইদানীং মুখ্যানাং যুরোপদেশে প্রসিদ্ধানাং তদ্বিদ্যাবিযয়কগ্রস্থানা- 
মিদমারিস্তোতিলাখ্য রচিতশীস্ত্রং মূলং ভবতি । 


. Tn the rhetorical section of the 2//47% we are 

« directed to begin by stating the proposition to be 
proved. In addressing a candid enquirer after truth, 
this is the best and simplest mode of commencement. 

‘ An audience however does not always consist of such 
persons. A prejudiced person on hearing a proposi- 
tion opposed to his prejudices is apt to shut his ears 
and refuse to hear the argument in supportof it. In 
dealing with such persons we must be guided by 
this consideration. 

In" the Grecian republics the art of persuasive 
speaking was.a very important one; because the 
power of the State being in the hands of the people 
was in reality yielded by the speaker who could 
persuade the assembled people to adopt his views. 
The inducement to the cultivation of the methods 
of persuasion being so great, the art of rhetoric attained 
‘in Greece a degree of perfection which. it never 
attained elsewhere. Observing the success of great 
orators, Aristotle reflected that if success in any matter 
has been once attained it must be attainable again 
provided the same means be employed. Having 
carefully considered the matter he wrote a treatise 
which forms the ground-work of the best ‘treatises on 
the subject now current in Europe. 


১৯২ - এ প্রচার . ভাত্র, আখিন 


অর্থাৎ; 

“ নৈরার়িকেরা বলিয়া থাকেন দে প্রথমে পরার্থঅবয়বিনি প্রতিজ্ঞা ভাপন 
করিয়া (আলোঁচনা ) আরস্ত করাই -বিধেয় । জ্ঞানেপ্দ, সাধুদিগের সহিত এ 
বিষয় আলোচনা কালে এই প্রকরণই শ্রেষ্ঠ বটে। কিন্ত সকলের প্রকৃতি সমান 
নহে। কোন প্রতিজ্ঞা ব্যক্তিবিশেষের স্বকীয় ইঞ্টের বিপরীত হইলে 'অনেকে 
তাহার প্রতি ও তদ্বিষয়ক হেতুবাদে কর্ণপাত করেন না। এরূপ লোকের 
সহিত অন্ত উপায় অবলম্বন করাই শ্রে়ঃ। যবনদেশবর্ভিরাঁজ্যে (গ্রীসে) 
বাক্পটুতা অত্যন্ত ফলদশী হইত। সেই সমস্ত রাজ-রহিত 'দেশে 
বাক্পটুতাদ্বাা। যে যে ব্যক্তি সাঁদীরণের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইত, সেই 
সেই ব্যক্তিই রাজ্যমধ্যে একপ্রকার আধিপত্য করিত! (গ্রীকেরা 
কহিতেন) রাজ্য কি কেবল আজ্ঞাফন? অর্থাৎ স্বাধীন রাজ্যের লোকেরা 
কি কেবল আজ্ঞাপনেই ব্যাপৃত থাকিবৰ? ফলতঃ যবন-দেশে বাগ্সিতা 
এরূপ মুখ্য পদে অধিরূড় বলিয়াই সে দেশের লোকে এই বিদ্যা অতি যতে 
শিক্ষা করিতেন। আর সে দেশের লোকে ইহাতে যতদুর উন্নতি লাভ করিয়া" 
ছিলেন, তাঁদৃশ উন্নতি অন্ত কোথাও দেখা যাঁর না । মহাঁবাগ্মিদিগের সিদ্ধিলাভ 
দর্শন করিয়া, ও যে বিষয়ে যে উপায়ে একবার সিদ্ধিলাভ হইল পুনরায় সেই 
বিষয়ে অনুরূপ উপায়ে সিদ্ধিলাভ সম্ভব এই বিবেচনা করিয়া, আরিস্ততগ 
বাক্পটব শাস্ত্ৰ প্ৰণয়ন করেন। এ বিষয়ে অদ্যাবধি ইউরোপে যত গ্রন্থ 
রচিত হইয়াছে, সে সমস্তই আরিস্ততিলক্কত এই প্রথম গন্থমূলক 1” 

বর্মবিস্তাসপূর্বক অনুমিতি কৰিলে অপেক্ষাকৃত অল্লায়াসে উদ্দেশ্য সিদ্ধি 
হর। কেন না, তাহাঁতে ভূয়োদর্শনের আবশ্যকত! থাঁকে না এবং সাধ্য বিষয়ে 
যে ব্যাপ্তি প্রকাশ করিতে হর তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা সপ্রমাণ করিতে হয় না। 
অথবা এরূপ দৃষ্টান্ত দিতে হয় যে সামান্ত লোকে তাহা অনায়াসে বুঝিতে 
পারে। ব্যাপ্তি স্থির করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সামীন্ততার সমবায় করিতে 
হর না। hd 

অতএব ভারতবর্ষের স্তারশাস্ত্রে যে ব্যাপ্তিনির্ণরের প্রীধান্তি হুইবে, 
আর গ্রীস ও তদস্ুপরূপ দেশস্থ সাধরণভন্ত্প্রিয় লৌকমধ্যে যে বর্গবিস্তাসের 
বাহুল্য হইবে ইহাঁতে বিচিত্র কি? পুর্বে নৈয়ায়িকেরাই স্থায়শাস্ত্র একাঁরভ 
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করিয়! রাখিরাছিলেন। এখন আমি, তুমি, রাম, শ্যাম সকলেই বলিয়া 
দিই অমুক কথাটি বড় অন্যায়” | ইংরাজিতে সকলেই [০৪০ ধরিয়া কথা 
কহে, এবং এক একটি কথা ও বর্গনাম ধরিয়াই ধুমধাম করিতে হয়। 
নৈয়ার়িকেরা এই আধুনিক অবস্থার প্রতি কটাক্ষপাঁত করিলে ভাল হয়৷ 

পাশ্চাত্য বিধানে বর্গবিস্তাস ‘কর! আঁর-প্রাচীন স্যায়মতে তত্বনির্ণয় 
করা এতদ্ব মধ্যে যে লাভ অলাভ, তাহা আরও বিশদরূপে বুঝাইবাঁর নিমিত্ত 
নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত দিতেছি । 

চক্ষু জিহ্বা ভ্রাণ ত্বক ও শ্রোত্র এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্ৰিয় বি পরিচিত 
আছে। এবং ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে রূপ রদ গন্ধ স্পর্শ এবং শব্দ 
এই পাঁচ প্রকার জ্ঞান জন্মে, ইহাঁও সকলে স্বীকার করেন। পরস্ত 
দেই: জ্ঞানের সত্ব! কোথায়? মন্কুষ্যের মনে, না বাহাবস্তর মধ্যে ? এ বিচার 
ক্ষরা যে কত. বড় দুঃসাধ্য, তাহ! বলাই বঝাহুল্য। কেন না, বাঁহ্বস্তকে 
তাঁহার রূপরসাদির সহিত বিভিন্ন কর! ছুরহ ব্যাপাঁর। নিরীশ্বর সাংখ্য 
এগুলিকে তন্মাত্র- নামে আখ্যাত: করিয়াছেন" অনন্তর, তিনি সম্ভবতঃ এই 
সংশর- করিয়া থাঁকিবেন: যে -তন্মাত্র আর বাহ্-বস্ত অভিন্ন না বিভিন্ন। 
সম্ভবতঃ এই সংশয়ের মীমাংসা করিতে গিয়াই তিনি পরিশেষে পঞ্চভূতের সহিত 
'পঞ্চ তন্মাত্রের প্রথিত সন্বন্ধ স্থির করিলেন। বলিলেন যে ভূতপ্রাপঞ্চ ও 
পঞ্চ জ্ঞানেন্দরিয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী এক পদার্থ আছে। তাহাকেই তন্মাত্র 
বলে। অনন্তর নৈয়ার়িক বলিলেন: যে পঞ্চ তন্মাত্রকে পৃথক্‌ তত্ব বলিবাঁর 
গ্রবং ভূত প্রপঞ্চ হইতে বিভিন্ন আর পাঁচটি তত্ব স্বীকার করিবার আঁবগ্ঠ- 
কতা নাই। তিনি অবধারণ করিলেন যে. ভূতপ্রপঞ্চকে, দ্রব্য নামক 
বর্গের অন্তর্গত করিলেই . যথেষ্ট হইবে। _এতভডিন্ন' তিনি প্রসিদ্ধ .তন্মাত্র 
পাঁচটিকে গুণ নামক বর্গাদীন করিলেন! এস্থলে ইহাও স্মরণ করিতে হইবে 
যে,. তন্মাত্রকে গুণ নামে অভিহিত করিলে কেবল নামেরই পরিবর্তন হয় 
মাত্র। উহার পৃথক অস্তিত্ব নাস্তিত্ব বিষয়ে কোন শীমাংসা হয় না। 
সামান্ত লোকে গুণ নামক বস্তু অনুসরণ পূর্বক নানাবিধ অন্ুমিতি করিতে 
পারে রটে ; কিন্ত এরূপ অনুমিতি স্থলে গুণত্ব কি, নিরবচ্ছিন্ন তন্মাত্র কি-- 
গুণ না, ভ্ব্য-_-এ সকল প্রশ্নের কোন মীমাংসা থাকে না। এমন কি" 

পি 


১৯৪ রা শরচার ভার, আঁখিন 


সাংখ্য ও SG পরু বৈদ্ধান্তক আনিয়া বলিলেন যে, গুপকে এক 
তত্ব বলা! এবং তন্মাত্রকে পাঁচটি তত্ব মনে করা সমন্তই ভুল" ও সমস্তই 
অবিদ্যামাঁত্ৰ ; উহা কিছুই নহে।” 

ওদিকে আর এক. প্রকার অনিশ্চয়তা, থাকিয়া গেল। চক্ষুর সম্বন্ধে 
রূপ, আবাঁর রূপের ‘সম্বন্ধে তেজ নামক গুণ স্থির হইল বটে ; কিন্তু উত্তাপ 
বা শীতোঞ্চ গুণ কখনও তেজের সহিত চক্ষুমংস্থষ্ট এবং কখনও বা. স্পর্শের 


~~ 


সহিত ত্বকের সংস্ষ্ট হইয়! থাকিল। অন্যত্র তেজ নামক. ভূত পার্থিব - 


তত্ব হইতে বিভিন্ন বলিয়া! স্বর্ণ রৌপ্য আদি তৈজন সামগ্রী নৈয়ায়িক- 


দিগের মধ্যে তেঙ্গামর বস্তু নামে পরিগণিত হইল এবং পার্থিব বস্তু অনেক 
স্থলে মিশ্রিত. থাকে - বলিয় সুব্ণে ফে স্পর্শাধীন-পার্থিবত্ব আছে এবং পরীক্ষা- 


দ্বারা উহাতে যে অনিশ্রত। জানা যায়, সে সমস্তই অস্বীকৃত হইয়া গেল। 
'নৈয়ায়িকের সঙ্গে তর্ক করে কাহার সাধ্য? . যতই প্রত্যক্ষ প্রমাণের 


“কথা বল, যতই বল যে পরীক্ষাঁতে স্বর্ণের মিশ্রভাব কখনই পাওয়া যায় : 


নাই, তিনি কিছুই গ্ৰাহ করেন ন! .তিনি ব্যাপ্তি স্থির করিয়া বিয়া 
, আছেন যে, সুবর্ণাদি তৈজস পদার্থ তেজঃসন্ভৃত। তেজ পৃথিবী হইতে বিভিন্ন ; 


পার্থিব আদি তত্ব ব্যতীত কিছু স্পর্শ ও গুরুত্ব গুণ আশ্রয় করে না 


_ অতএব বর্ণে ফে ্া্শ বা গুরুত্ব বোধ হয়, সে কেবল তেজ ও পার্থিব তথ্ের-" 
সঙ্করমূলক । সুবর্ণ যে তৈজস সেই তৈজসই আছে । কিন্তু বোধ হয় এরূপ ' 


জিদ ন! কাঁরয়া তেজবিষ্যক অভিনব বিজ্ঞানের আলোচনা “করাই বিধেয়। 
"আর যদি সষ্যায়শাত্র এক দিকে ও ০চtic5 বিজ্ঞান অন্ত দিকে রাখিয়! অন্ততর 
গ্রহণ করিতে হর তরে স্তারশীস্ত্রের কিছুমাত্র অব্যাহতি নাই। - _ 

" আবার দেখ শ্রোত্র-হইতে শব্দ ‘নামক অন্মাত্র বা গুণ এবং শব্দ হইতে 
ব্যোম নামক ভূতবিশেষ, লক্ষিত হইল। কিন্ত ব্যোম যে কি, তাহা কেহ 
_. বুঝিয়া উঠিতে পারে না। ব্যোম শব্দ সংস্কৃত ভাষাতে বিলক্ষণ প্রচলিত, 
কিন্তু নৈয়ায়িকেরা সাংখ্যান্থগত ব্যোম শব্দ পরিত্যাগ করিয়াছেন। কবিরা 
. তৎপরিবর্ভে আকাশ এবং দিক্‌ নামক ছুইটি দ্রব্য :অবধারণ করিয়াছেন-। 
_ তাহাতে ব্যাপ্তিস্থির কিছুই হইল না, কেবল কল্পিত বর্গস্থির হইল মাক্র। 
“একট শব্দ কালের অনুরূপ সব্দদ্রব্যের আচ্ছাদনকারী বর্গ আর এক পঞ্চ 


t 
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' ভূতের অঙ্গ । যদি ইংরাজি ৪৮7৩ এবং 9০৪০০ নামক যুগল পদার্থ লক্ষ্য 
করিয়া একটি শব্দকে 92০০০ জ্ঞাপক বল, তবে অপর শব্দ দ্বারা তাহা পঞ্চ- 
ভূতের মধ্যে আর একবার পরিগণিত হইতে পারিবে না। যদি 9১৪০০ ও দিক্‌ 
পদার্থকে ভূতবিশেষ বল তবে এই সঙ্কট উপস্থিত যে, কাল পদার্থ কোন্‌ বর্গ 
মধ্যে গণনীয়? 8০8০০ নামক ভূতকে দিক অবকাশ না ব্যোমের প্রতি- 
শব্দ বলিয়া গণনা করিবে? এবং একাঁ্খবোধক তিনটি সংজ্ঞা দ্বারা বুদ্ধিভ্রংশ 
হইরারই কথ! বটে। 

পাশ্চাত্যগণের মধ্যে এ বিষয়ের আলোচনা ও অনুসন্ধান করিতে 
হইলে আর এক প্রকার বিপত্তিতে পড়িতে হয়। ইহাদিগের মধ্যে ছুই 
তিন প্রকার মত দেখিতে পাঁওয়া! যায় ।- এক পক্ষে এই পুরাতন বিধান দেখ! 
যায় যে, জ্ঞানেন্দিয়ের:সহিত ভূতগণের কোন সম্বন্ধ নাই। স্ৃতরা জ্ঞানেন্ডরিয় 
পাঁচটি একথা স্বীকার স্থলে ভূতগণ ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ ও মরুৎ এই চারিটি 
মাত্র, পাশ্চাত্যগণ এইরূপই বলেন ১ এবং তাঁহাদের গ্রন্থে পঞ্চভূত না হইয়া 
বহুকাল হইতে ভূত চতুষ্টয়ের কথাই দেখা যায়। দ্বিতীয়--এক পক্ষে অভিনব 
বৈজ্ঞানিক মতে ওঁ চারিটি ভূতের স্থানে বাইট বাষট্টিটি অসিত্র স্পর্শাধীন 
দ্রব্য স্বীকৃত হয়। আর উত্তাপ, তেজ ও তাঁড়িত এই তিনটি সংজ্ঞার বিজ্ঞা- 
পিত দ্রব্যের রখ! এই বলেন যে, উহার লক্ষণ মাত্রই কেবল পরিচিত। দেই 
লক্ষণ রাশির বা আধেয় গুণ সমূহের আধার কি, তাহা এপর্য্ত্ত স্থিরীকৃত হইতে 
পারে নাই । কেহ কেহ বলেন, জ্যোতির্জনক এক প্রকার তরল দ্রব্যের তরঙ্গ 
হইতে তেজ উৎপন্ন হয় এবং রূপজ্ঞান হয়। কেহ কেহ তাদৃশ দ্রব্যের 
অস্তিত্বই স্বীকার করেন-না। সে যাহ! হউক, শব্দ এক প্রকার কর্ম্মের ফল 
বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে । উহা উৎক্ষেপণ অবক্ষেপণের সংযোগ এবং তরঙ্গ 
মালার কন্মী্ুরূপ। কোঁন কোন লেখক এরূপ ভাবে কথা বলেন যে, 
প্রাচীন শাস্তান্ছগত শব্দমংস্থষ্ট ব্যোম বা আকাশ এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানোক্ত 
জ্যোতির্জনক ০:7০: (ইথর) একই দ্রব্য। কিন্ত শব্দের মূলীভূত তরঙ্গমালা 
এবং তেজের মূলীভূত তরঙ্গমালা এক-পদার্থসংস্ষ্ট নহে। শব্দের 
তরঙ্গমাল প্রত্যক্ষ হয়। তেজের মূলীভূত ইথর পদার্থের তরঙ্গ দূরে 
থাকুক, এ পদাৰ্থও কেহ কথন প্রত্যক্ষ করে নাই। ফলত আকাশও ইথর 


৯৮ প্রচার * ভাদ্র, আশ্বিন 


উভয় অনিশ্চিত, সুতরাং প্রস্তাবিত তুলনা করা স্তায়সঙ্গত নহে।, তৃতীয় ' 
--এক পক্ষ প্রাগুক্ত অভিনব বিজ্ঞান অবলম্বন করিয়াই বলেন যে,. 
তন্মাত্ৰ লইয়া আড়ম্বর কর! বড়ই ভুল। বাহ্বস্তর সত্বা তর্কের দ্বার! 
স্থির কর! যায় না। অথচ স্বীকার না করিলেও সংসার -চালানা যায় না। 
জগৎ সমন্তই স্বপ্নৰ্ হউক ন! হউক, স্বপ্রব্ৎ মনে করিয়া জীবিকা নির্বাহ 
করা অসাধ্য। অতএব বাহ্বস্তর যে অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইতেছে, 
তাহা এক প্রকার অগত্যা কলিতে হইবে। এবং উহা! আমাদিগের জ্ঞানে ' 
প্রিয়াধীন বলিয়াই বুঝিতে হইবে। তদপেক্ষা ভেদাভেদ করিতে গেলে' 
ভ্রম আশ্রয় করিবে। এই মত অনুসারে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংখ্য! পরিবরদ্ধনপূর্ববকড, 
ত্বগিক্রিয়ের মধ্যে শীতৌফস্পর্শ, 'গুরুত্বম্পর্শ এবং তাঁড়িতম্পর্শ আদি কএকটি; 
বিভেদ করিয়া এক একটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্্বরূপ, তাড়িত উত্তাপ তেজ 
গুরুত্ব শব্দ আদি জ্ঞানের সংস্থান করিতে হইবে এবং সেই জ্ঞান অনুসারেই 
সমগ্র বাহ-বস্তর বর্গ নির্দেশ করাই বিধেয় । 

আমি এত বাহুল্য করিয়া ইতিপূর্বে এই সকল কথা: বলিলাম, ইহার, 
অভিসন্ধি এই যে, 

(১) ব্যাপ্তি স্থির করা গুণ! সমূহের সামা সন্বন্ধনির্ণয় করা, দ্রব্যের 
বর্গ নির্দেশ করা; এ সমস্ত গুলি অতি গুঢ় এবং নিতান্ত সংস্থষ্ট কায ॥-" 
প্রাচীন স্যারশান্ত্েই যে এই সকল কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়! গিয়াছে, আহ! নহে। 

_ ২) সার্ধীরণ লোকের বুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য করিয়া পাশ্চাত্য দার্শনিক অরিস্ততল 
মহাত্মা যে স্তার়শান্্ রচনা আরন্ত. করিয়াছিলেন; এখন তাহা, মহা মহা 
বৈজ্ঞানিকের বিচারাধীন হইয়াছে। আর মহধিগণ গভীর ধ্যান দ্বার! 
যেরূপ ব্যাপ্তিস্থির এবং বর্গবিস্যাস করিয়া গিয়াছেন, অভিনব পাশ্চাত্য 
বৈজ্ঞানিকদিগের ্যাপ্ডিগ্রহহেতু তাহারও কিছু কিছু ব্যত্যয় করা আবশ্যক . 
হইতেছে । 

(৩) ব্যাপ্তিস্থির যথাযথরূগে হইলে বর্গবিস্তাস করা কঠিন হইবে 
. মা এবং বর্গবিন্তাস ন! করিলে ইদানীন্তন জনসাঁধারণের' সংশয় সি 
| হইবৈ না। | " 

18) ব্যাপ্ডিস্থির করাণার্থ বল, কিম্বা বর্ণবিস্তাসপূর্বক লোৌকসংগ্রহ 
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করিবার উদ্দেশেই বল,.পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের নিয়মে ভূয়োদর্শন করা 
অপরিহাধ্য হইয়াছে। 

বর্সবিস্তাসের বিষয়ে যত কথা আছে, তাহা স্ারশান্ত্রের অঙ্গ। অথবা 
মতান্তরে সমগ্র বিজ্ঞানশী্জ হইতেই তাহার মূলতত্ব সংগ্রহ করিতে হইবে।, 
পাশ্চাত্য দর্শনের মুলীভূত বলিয়াই এখানে উহার নামমাত্র ব্যক্ত কর! গেল। 
অন্তান্ত কথা অপ্রাসঙ্গিক হুইবে। কেবল এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, 
পরমতত্ব নির্ণয়ার্থে কেবল ভূয়োদর্শন দ্বার! ব্যাপ্তিস্থির করা অসস্তাবিত। তাহার 
একমাত্র উপার ' প্রত্যক্ষ বিষয়ের বর্গবিন্যাসপূর্ব্বক উপধূ্তপরি সমষ্টিলক্ষণা- 
ক্রান্তবর্গ স্থির করিতে হইবে । এইরূপে পরাপর ও পারম্পর্ধ্য বিধানে বর্গের 
সংখ্যা কমাইতে হইবে । মনে কর, বহু বস্তু হইতে এক একটি বর্গ স্থির 
করিলে ; আবার সেইরূপ নান! বর্গের সমবায় করিয়া আর এক বৃহৎ বর্গ 
অবধারিত করিতে হইবে। পরিশেষে একমাত্র অদ্বৈত বর্গ স্থিরীকৃত হইলে৷ 
তাঁহা হইতেই পরম তত্বের উপলব্ধি হইতে পাঁরিবে। এতন্তিন্ন উপারাস্তর 
নাই। অভএব সনাতন ধর্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য পাশ্চাত্য দর্শন উপেক্ষা না৷ 
করিয়া অভিনব ব্যাপ্তি অনুসারে তব্বজ্ঞান সংস্থাপন করাই বিধেয ৷ 





ধনুর্বেদ 
( পুর্বপ্রকাশিতেয় পর ) 
ভাঁরতের অধঃপতনের কাঁরণ-_দৃষিত রাজনীতি ৷ 


ভারতের অধঃপতনের তৃতীয় কাঁরণ রাজাদের দূষিত রাঁজনীতি। কোন 
রাজ্যের সীমাবর্তী রাজ্য অরিরাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। অরিরাঁজ্যের 
অপর সীমার রাজ্য মিত্ররাঁজ্য ছিল | মিত্ররীজ্যের অনস্তর রাজ্য, উদাসীন 
রাজ্য-( মনু ৭1১৫৮) মানব-প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে সীমাবর্তী রাজ্য 


১৯৮ জীচার ভাদ্র, আঁধিন 


প্রায়ই অরিরাজ্য হয়। ফ্রান্স ও ইংলণ্ড, এবং ফ্রান্স ও জর্ম্মনি ইহার চূড়ান্ত 
দৃষ্টান্ত । হিন্দু রাজার! যে পার্শ্বস্থ রাজ্যকে অরিরাজ্য বলিতেন, তাহাতে 
তাহাদের বড় দোষ দেওয়া যায় ন!। সে দোষ--মানব-প্রকৃতির দোষ) 
কিন্তু তাঁহাদের রাজনীতির প্রধান দোষ এই যে, তাহারা সাধারণ প্রবল 
শত্রুকে দমন করিবার জন্ত অরিকে নিত্র করিয়া লইতে পারিতেন না। ' 

রাজাদের মধ্যে একতা না থাকা ভারতের সর্বনাঁশের «ন্ট প্রধান 
কাঁরণ। রহঠোর্‌ রাজপুত, চোহান্‌ রাঁজপুতের বশ্যতা! স্বীকার করিয়া যুদ্ধ 
করিতে চ'হেন না। মিবারের রাণাদের এই অভিমান আঁছে, যে তাহার! 
রামচন্রের বংশোস্তব। সুতরাং পৃণীরাজ দিললীশ্বর ও চক্রবর্ত্তী রাজা হইলেও 
তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া! যুদ্ধ কর! রাণাদের পক্ষে 'বড়ই অবমানন। 
হয়। পৃথীরাজ আপন মাতামহের সিংহাঁসনারূঢ হইয়া! রাজস্থয় যজ্ঞ করিলেন। 
কনোজের রাজা জয়সিংহ নর্ধ্যাপূর্ণ হইয়া রাজস্থর যজ্ঞের আয়োজন করিলেন, 
এবং যুগপৎ তাঁহার কন্তার স্বয়ম্বরেরও উদ্যোগ হইল। রাঁজস্থয়ের নিরম' 
এই যে, রাজচক্রবর্তী কর্তৃক সমন! করদ ও মিত্র রাজা নিমন্ত্রিত হইয়া ' 
যজ্ঞের সমস্ত কার্ধ্য স্ব স্ব কায়িক শ্রমে নির্বাহ করেন। পুর্থীরাজ জয়- 
সিংহের যজ্ঞে উপস্থিত হইলেন না'। তীহাঁর স্বর্মমরী প্রতিমূর্তি দৌবারিক- 
রূপে যক্তস্থানের প্রবেশঘ্বারে সংস্থাপিত হইল। ওদিকে স্বয়ম্বরের অনুষ্ঠান 
আরম্ভ হইলে কনোঁজ-রাঁজকুমাঁরী, পৃর্থীরাজের -স্বর্ণময়ী মুত্তির গলায় মালা 
দিলেন। * পাঁণিগ্রহণার্থ ভূপালদের মধ্যে মহ! গণ্ডগোল উঠিল, এবং কনোজ- 
রাজ আপন কন্যার ব্যবহারে যার-পর-নাই ক্রুদ্ধ হইলেন। পৃথীরাজ স্বরস্বরের 
কাণ্ড অবগত হইয়া বলপূৰ্বক কনোজ-রাঁজকুমারীকে হরণ করিবার চেষ্টা 
করিলেন। তুমুল যুদ্ধ হইল। পৃর্থীরাজ সফলমনোরথ হইলেন বটে, কিন্ত 
কনোজ ও দিল্লী নিঃক্ষত্রিয়প্রাঁয় হইল। ছুরাত্মা জরসিংহ মহম্মদ সাহাঁব- 
উদ্দিন গোরীকে আনাইরা পৃথীরাজ ও দিল্লী সাম্রাজ্যের বিনাশসাঁধন 
করিল। পৃর্থীরাজ বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিতে করিতে খড়গহস্তে ধরাতলে 
শয়ন করিলেন। '. যুধিষ্টিরের সিংহাসনে মুসলমান কুতবউদ্দিন বসিলেন ১ 
ভারত ঘোর কলক্ক-সাগরে ডুবিলেন । | | 

কেবল পররাস্র সন্ধে রাজাদের রাজনীতি দুষিত ছিল এমন নৃহে। 


১২৯৫ "_ ধন্ধুৰ্ক্দে ১৯৯ 


নিজরাজ্য-শাঁসন সম্বন্ধেও তাঁহাদের নীতি প্রশংসনীয় ছিল না । পুরাণ, মহা- 
কাঁব্য ও নাটকে তাহাদের স্বেচ্ছাচারিতার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। 
আমাদের দেশে ইতিহাসগ্রন্থ অতি বিরল; ইতিহাসে যে প্রমাণ পাওয়া ষায় 
তাঁহাও রাজাদের অনুকূল নহে। রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে কাশ্মীরের বহুতর রাজার 
চরিত্র বর্ণিত আছে। ইহাদের মধ্যে নরেন্তাদিত্য, সন্ধিমতি, গোপাল বর্ম্মা 
প্রভৃতি কেবল ১০। ১২ জনের চরিত্র এমন উৎকৃষ্ট ছিল, যে তাঁহাদের স্তাঁর 
ভূপালদিগের শামনাধীন থাকিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয়। কিন্ত অধিকাংশই 
লোভী, নৃশংস ও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। কহলণভ্ট রাজতরস্দিণীর প্রথম 
তরঙ্গে কতকগুলি রাজাকে গৃঁধপক্ষীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। চচক্রবর্ক্ম 
দাগর জাতির সাহায্যে রাঁজ্যলাভ করিয়াছিলেন, পরে ওঁ কৃতদ্প নরপতি দামর 
জাতির প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের বিনাশসধন করেন। 

এই উপলক্ষে কহুলণ লিখিয়াছেন, “রাজা কাঠ্রিয়ার স্ায়। যে শাখা 
অবলম্বন করিয়া কাঠুরিয়া বৃক্ষারোহণ করে, নামিবার সময় সেই শাখাই 
সে কর্তন করে। বিপদের সময় বাহার! রাজার সহায়ত! করে, সম্পদের 
সম্র রাজা তাহাদের উপকারিতা ভুলিয়া বান; কিন্তু তাহার! কোন দোষ 
| করিলে, তাহা মনে রাখেন। যাহার। রাজাদিগকে ব্যাধিত, ক্ষুধার্ত ও 
শত্রভরে ভীত দেখিয়াছে, রাঁজগণ লজ্জান্বিত হইয়া তাহাদের বিনাশসাঁধন 
করেন। রাজ! স্থমতি হইলেও কুমন্ত্রীর পরামর্শে অনিষ্ট করেন। রাজা 
দিনমানে যে সুনীতি শিক্ষা করেন, রাত্রে রাজ্জীর শিক্ষায় শ্বেত গর্তের ন্যায় 
সমস্ত ভুলিয়া ফান ৷” . 

রাজাদের কতকগুলি. কায়স্থ কর্মচারী ছিল। তাঁহাদের অত্যাচারের 
উল্লেখ রাঁজতরঙ্গিণীর অনেক স্থলে আছে। রাজাদের ব্যবহার দেখিয়! 
শুনিয়। কহলণের রাঁজভক্তির বিলক্ষণ হ্রাস হইয়াছিল। বোধ হর তিনি 
একালে ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিলে আমুলসংস্কারক (7২০৫1০1) হুইতেন, 
কিন্ত তিনি কোন সম্প্রদায়ের গৌড়া নূহন। তাঁহার সত্যের প্রতি এমন: 
অনুরাগ যে তিনি অতি দ্বণিত চরিত্রে ও 'কোঁন গুণ দেখিলে, সেই গুণের 
প্রশংসা করিতেন। | 2 . 

মগধেশ্বর বিশ্বপাঁর স্বপুত্র অজাঁতশক্ত কর্তৃক রাজ্যত্রষ্ট এবং হত হইয়া- 





২০০ . | “ শুঁচাঁর ভার, আঁখিন 


ছিলেন *। বিষুপুরাণ ও ভাগবত পুরাণে নন্দবংশের উল্লেখ আছে, এবং 
মৌর্য্যবংশের প্রথম রাজা চন্দ্রগুপ্তের একাধিপত্যের কথা : আছে, কিন্ত ন্দ- 
ংশের পূর্বে বিশ্বসারাদি মে সমস্ত লাজ ছিলেন, তাঁহাদের প্রসঙ্গ নাই। বস্তুতঃ 
বুদ্ধের ইত অনেক পরে এ্রমস্ভাগবত প্রণীত হইয়াছিল বোধ হর! 
তাহা না হইলে উক্ত পুরাণে অঞ্জন বুদ্ধের পিতা! বলিয়া উক্ত হইতেন না। 
অঞ্জন মার়াদেবীর পিতা এবং বুদ্ধের মাতামহ ছিলেন। কাঁশ্দীরাধিপতি 
উন্মত্তাবস্তি ভ্র'ত্গণকে কাঁরারুদ্ধ করিয়া অনশনে তাহাদিগকে বিনাশ করেন; 
পরে স্বপিতা পার্থ, যিনি জয়েন্্রবিভ্বর নামক আশ্রমে ভিক্ষুদের ভিক্ষান্ন দ্বারা 
প্রাণধারণ করিতেন এবং শিশু সন্তানদিগকে পালন করিতেন, তাঁহার প্রাণ- 
হাঁর সৈনিক, কারস্থ ও তন্রীদ্বারা সাধন করেন। পার্থ পুর্বে রাজা ছিলেন; 
কিন্তু তন্বী নামক প্রবল জাতির মনস্তষ্টি করিতে না৷ পারিয়া পদচ্যুত হইয়া- 
ছিলেন। উন্মত্তাবন্তি বেশ্ঠাদের স্তনে অসিগ্রহার করিয়া অন্ত্রশিক্ষা 
করিতেন। তিনি গঞ্ডিণীর গর্ভবিদারখে দেখিতেন-_জ্রণ কেমন অবস্থায় 
জরায়ু মধ্যে থাকে। এই নরপিশাচের বৃত্তান্ত যখন স্থৃতিপথে উঠে, তখনই 
মনে হয়, হিন্দুদিগের স্বাঁতন্ত্য গিয়া ভালই হইয়াঁছে। কিন্ত উন্মন্তীবন্তি বৃপতি- 
কুলের অধম ছিলেন। তাঁহাকে হিন্দুরাজবৃন্দের প্রতিনিধিত্বরূপ জ্ঞান করা 
নিতান্ত ভ্রম. আমার প্রস্তাবের 'মর্খ্দ এই যে, ইতিহাস পাঠে বিদিত হর, - 
অধিকাংশ হিনদুরাজা টির ছিঃলন 5 এই স্বেচ্ছাচারিদের মধ্যে উন্মত্তা- 
'বস্তি অধর্মী ' AEE Hl 
মানবধর্ম্মশাস্ত্র মতে রাজার পাঁপ প্রজার পাঁপ অপেক্ষা গুরুতর দণ্ডনীর' 
কিন্ত রাজার পাপের দও রাজা নিঙ্গে না করিলে, অন্য কাহার সাধ্য যে দও 
করে? বিদ্রোহ ভিন্ন উপায় নাই। সুতরাং রাজাপরাধের দণ্ডের বিধি কেবল 
শাস্ত্রেই রহিয়া গেল। দওপ্রদানের উপায় রহিল না। এমন অবস্থার 
স্বেচ্ছাচারিতার দমন কিরূপে হইতে পারে? রাজার চরিত্র ভাল হইলে 





* শাক্য মুনি বুদ্ধ অজাতশক্ৰুর্' রাল্যকালে নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইজন্য 
অনেক বৌদ্ধপ্রন্থে অজাতশক্রর বৃত্তান্ত গওয়া ষায়। [ সিংহলের ইতিহাস মহাবংশ রর 
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সুশাসন হইত, মন্দ হইলে প্রজাগণ পীড়িত হইত। গ্রীক ও রোগীয়গণ 
গণিত ও দর্শনে হিন্দুদের অপেক্ষা. নি্ুষ্ট ছিলেন, কিন্তু রাজনীতিতে তাঁহারা 
বিশ্ষ্টর্ূপে উন্নত ছিলেন তাহার! রাজার অত্যাচার .নিবারণ করিতে 
না পারিরা রাজতন্ব উঠাইয় দিয়া প্রজাতন্ত্র স্থাপিত করিয়াছিলেন ইংরেজ- 
গণ রাজতন্ত্র না উঠাইয়া, প্রজাতন্ত্রের সহিত তাহা এমনভাবে জড়িত করি- 
য়াছেন যে, ইংলণ্ডের স্যার জুশীসিত দেশ পৃথিবীতে, অতি বিরল 
বস্তুতঃ ইংরাজের রাজনীতি সর্ধতোভাঁবে আমাদের অনকরণীয়। ধাঁহারা 
হিন্দুর আচার ব্যবহারের নিতান্ত পক্ষপাতী, তীহারাও পদে পদে ইংরেজ 
_ রাজনীতির অঙ্ছরুরণ করেন। কোন. রাঁজপুরুষ স্বীয়. ক্ষমতার অপব্যব- 
হার করিলে সংবাদপত্রে তাহার নিন্দা করেন। . আগ়াদের প্রাচীন 
পণ্ডিতদের পদ্ধতি ইহার বিপরীত ছিল। ঘোর অত্যাচারী মুসলমান 
সআাটের সময়েও “দিল্লীশ্বরো বাঁ জগদীশ্বরো . বা”। স্ত্য যুগের 
বাজগণ ইন্্রাদি দশদিক্‌্পালের অংশে নির্মিত ছিলেন কি. ন! বলিতে 
পারি না। আধুনিক রাজগণ আমাদের স্ায় মানষ। মানুষের অসীম 
ক্ষমতা থাকিলে প্রায়ই তাহার অপব্যবহীর.হয়। রাজতন্ত্রের সহিত প্রজাতন্ত্র 
মিশ্রিত না হইলে, রাজাদের শ্বেচ্ছাচারিত দমনের উপায় নাই। 

যদি ইহলোকে বিধাতা কোন পাপের দণ্ডবিধান করেন, আমাদের 
পাপের বিলক্ষণ দণ্ড হইয়া গিয়াছে । আমরা ধর্মের ভাণ করিয়া, কিন্ত 
বিদ্বেষের বশবর্তী .হইয়া বৌদ্ধদের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার স্ধারির ছি; 
তদধিক অত্যাচার মুসলমানদের হাতে ৬০০ বৎসর কাঁল সহ করিয়াছি । 
আমরা মুখে বলিতাঁম “আত্মবৎ সর্কভূতেষু যঃ পশ্যতি স.পণ্ডিতঃ” ; কিন্ত 
কাধ্যে শ্রেচ্ছদের প্রতি যার-পর-নাই অবজ্ঞা ও ঘৃণা প্রদর্শন করিতাম। তাহার 
ফলে ৬০০ বৎসর গ্লেচ্ছপদে দলিত হইরাছি। 

, মানৰকে মানুষ বলির গ্রাহ্য না করা, অথচ আপনাদিগরকে উন 
বলিয়া পরিচয় দেওয়া, দর্হারী ভগ্বাঁন্‌ এই দর্পের বিলক্ষণ শান্তি দিরাছেন। 
এক্ষণে দুঃখ-তিমিরের অবসান হইয়াছে; সৌভাগ্য-স্থধ্যের উদর হইয়াছে । 
বাল সুর্য্যের কিরণে মধ্যাহন-সুর্য্যের তেজ নাই বলিয়া ছুঃখ করিবার প্র য়াজন 
নাই! যাহাতে সৌভাগ্যের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়, আইগ আমরা তদ্দিষয়ে 
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যত্ববান্‌ থাকি। স্বাতন্ত্য ব্যতীত কোন জাতি অত্যুচ্চ পদবীতে আরোহণ 
করিতে পারে না স্বীকার করিলাম ; কিন্তু যদি টা সহিত রাজকীয় 
স্বেচ্ছাচার ফিরিয়া! আইনে, যদি স্বাতন্ত্যের সহিত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা 
না থাকে, যদি স্বাতন্ত্রোর সহিত স্বদেশরক্ষাঁর ক্ষমতা না থাকে, সে স্বাতন্ত্রের 
প্রয়োজন নাই। দেশের কোন কোন অবস্থায় স্বাতন্ত্য-নাশই: অভ্যুদয়ের. 
কারণ হয়। রোম যদি ব্রিটনের স্বাতন্ত্য-নাশ না করিতেন, ইংরেজগণ 
বহুকাল বন্তবর্কর থাঁকিতেন। প্রথম কাইসরের সময়ে ব্রিটনবাসিগণ 
নিতান্ত বর্ধর ছিলেন; আমরা তাহাদের অপেক্ষা অনেক উন্নত; কিন্তু 
‘যদি আমরা অভিমান ত্যাগ করি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, আমাদের . 
09 অনেক বাকি আছে। 


হিউ.এন্থ্সঙ্গের জীবনী 

বৌদ্ধ ধর্ম চীনদেশে বদ্ধমূল হইলে, তদ্দেশীয় ধর্মপ্রচারকগণ আপনাদের 
দেশীয় ভাষায় ধর্ম্মপুস্তক সমূহের অনুবাদ করিতে কৃতসঙ্ধল্স হন। ভারতবর্ষ 
বৌদ্ধ ধৰ্ম্মের উৎপত্তি-স্থান ; কপিলাবস্ত বুদ্ধগয়া, শ্রাবন্তী বৌদ্ধদিগের পরম, 
পবিত্র তীর্ঘ। স্থতরাং পবিত্র বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের সংগ্রহমানসে চীনদেণীয় . 
বৌদ্ধগণ ভারতবর্ষে আসিতে উদ্যত হন। চীন হইতে ভারতবর্ষে স্থলপথে 
আসিতে হইলে অনেক ছূর্গমস্থান অতিক্রম করিতে. হয়। বৃক্ষলতা শূন্য 
বিস্তীর্ণ মরুভূমি, অদন্ধকারময় সন্ধীর্ণ গিরিসঙ্কট পদে পদে পথিকের হৃদয়ে ভীতির 
সঞ্চার করিরা থাঁকে। কিন্তু অধ্বসায়সম্পন্ন চীনদেশীয়গণের অধ্যবসায় 
বিচলিত হইল ন!। তাহারা ধর্ম্মের জন্য প্রাণবিসর্জনেও প্রস্তুত হইয়াছিলেন, 
পথের এই দুর্গমতা তাঁহাদের নিকট সাঁমান্ত বোধ হইল। প্রথমে কয়েকজন 
স্বদেশ হইতে বাহির হইলেন। কিন্তু তীহাদের চেষ্টা ফলবতী হইল ন1। 
কেহ কেহ মরুভূমিতে প্রাণবিসর্জন করিলেন, কেহ কেহ অগম্যস্থানে 
উপনীত হওয়াতে স্বদেশে ফিরিয়, আসিতে বাধ্য হইলেন। . সাহসী পরি- ' 
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ব্রাজক চীটেওয়ান্‌ খ্ীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রারস্তে ভারতবর্ষে আসিলেন বটে, 
কিন্ত সাধারণের নিকট আপনার অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের পরিচয় দিতে 
গারিলেন না । তাহার গ্রন্থ বিনষ্ট বাঁ বিলুপ্ত হইয়া গেল। অবশেষে খ্রষ্টীয় 
পঞ্চম শতাব্দীতে একটি ক্ষুদ্র দল বহু কষ্টে বহু বাঁধা অতিক্রমপূর্ব্বক সপ্ত 
সি্কুর 'প্রস্সলিলবিধৌত ভূখণ্ডে উপস্থিত হইলেন। এই ক্ষুদ্র দলে 
পাঁচজন শ্রমণ ছিলেন; ইহাদের অধিনায়কের নাম ফাহিয়ান। ফাঁহিয়ান খ্রীঃ 
'৩৯৯ অব্ব হইতে খ্রীঃ ৪১৪ অৰ্দ পৰ্য্যন্ত ভারতবর্ষে নাঁনাস্থানে পরিভ্রমণপূর্র্বক 
.শ্বদেশে প্রত্যাগত *হন। ইহার ভ্রম্ণবৃত্তান্ত সংক্ষিপ্ত । ফাহিয়ানের পর 
হোরিসেক্গ ও সঙ্গ, জুনের ভ্রমণবিবরণ প্রকাশিত হয়। এই ছুই 
জন শ্রমণ গ্রীঃ ৫১৮ অব্দে চীনের সম্রাটপত্থী কর্তৃক ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়া 
ছিলেন। ইহার একশত বৎসর পরে আর একজন ধর্মবীর স্বদেশ হইতে 
ভারতবর্ষে যাত্রা করেন। ইনি দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়াছিলেন, 
দীর্ঘকাল ভারতবর্ষের নানাস্থান পরিদর্শনে ও নানাশান্ত্র পাঠে ভূয়োদর্শিতা 
সংগ্রহপূর্বক ন্বদেশে যাইয়! সাধারণের সম্পূজিত হইন্নাছিলেন। ইহার 
ভ্রমণবৃত্ৰান্ত গবেষণ! ও দুরদর্শিতায় পরিপুর্ণ।. ইনি ভারতবর্ষের" তদানীন্তন 
অবস্থা যথাযথ বর্ণনা! করিয়া গিয়াছেন। ইহার সাধনা যেমন বলবতী ছিল, 
সিদ্ধিও তেমনি মহীয়সী হইয়! উঠিয়াছিল। ইনি আপনাদের ধর্ম্মশান্সে 
বহুদর্শিত! লাভের জন্য বিদ্ল-বিপত্তি-পূর্ণ-সময়ে রাজার অজ্ঞাতদারে রাজকীয় 
আদেশের বিরুদ্ধে স্বদেশ হইতে যাত্রা করেন এবং শেষে অস্তীষ্ট বিষয় 
সংগ্রহপূর্ক স্বদেশে যাইয়া রাজদন্ত সম্মানে গৌরবান্বিত হন। চীনের 
এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অবিচলিতহৃদয় ধর্মবীরের নাম হিউ এন্থ্সঙ্গ। 

হিউ এন্থ্গঙ্গ চীন দেশের কোন একটি উপবিভাঁগের নগরে শ্রীঃ৬০৩ অন্দে 
জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ে চীনসাম্রাজ্য দীর্ঘকালস্থায়ী অন্তর্থিদ্রোহে 
বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। যাহ! হউক, হিউ এন্থসঙ্গের পিতা কোন 
রাজকীয় কার্যে নিযুক্ত ছিলেন! শেষে কাঁজ ছাড়িয়া আপনার সস্তান- 
চতুইয়কে শিক্ষা দিতে অধিকাংশ সমর অতিবাহিত করেন। এই চারি 
সন্তানের মধ্যে ছুইটি বাল্যকালেই তীক্ষ বুদ্ধি ও সারগ্রাহিতার জন্য প্রসিদ্ধ 
হইয়া উঠেন। ইহাদের অন্যতরটি হিউ এন্থ্সঙ্গ ৷ 
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. হিউ এন্থ্নঙ্গ, প্রথমে একটি বৌদ্ধ মঠে বিদ্াভ্যাসে প্রবৃত্ত হন। এই 
এই মময়ে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকটেও তিনি অনেক বিষয় শিখিয়াছিলেন। 
যাহা হউক, বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিসমাপ্ত করিয়া হিউ এন্থ্দঙ্গ বৌদ্ধ যতির 
শ্রেণীতে নিবেশিত হন। এই অমন্পে তাঁহার বয়স তের বত্সর। পরবর্তী 
সাত বৎসর হিউ এন্থ্সঙ্গ ভ্রাতার সহিত প্রধান প্রধান তন্ববিৎ ও প্রধান 
প্রধান অধ্যাপকের উপদেশ শুনিবার জন্য একস্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়! 
বেড়ান। সর্ধদা যুদ্ধবিগ্রহ থাকাতে তাহার নির্জন পাঠের অনেক ব্যাঘাত 
হইয়াছিল । সময়ে সময়ে তিনি দূরতর স্থানের নির্জন: প্রন্দেশে আশ্রয় লইতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ অশাস্তিতে বিদ্রোহের এইরূপ বিশ্ন-বিপত্তি- 
পুর্ণ সময়েও হিউ এন্থ্দ্গ অধ্যয়ন হইতে বিরত হন নাই। শান্্রালোচনায় 
তাহার একটি পবিত্র আমোদ ছিল। তিনি যেখানে গিয়াছেন, সেইখাঁনেই 
কোন নূতন বিষয় শিখিবার জন্য চেষ্টা পাইর়াছেন। কুড়ি বৎসর বয়নে হিউ 
এন্থ্সঙ্ক, বৌদ্ধ পুরোহিতের পদে অধিষ্ঠিত হন। এই নবীন বয়সে তিনি' 
জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় স্বদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। আপনাদের পবিত্র - 
ধর্মপুস্তক, বুদ্ধের জীবনী ও উপদেশ এবং স্বদেশের দর্শনশাত্ত, সমস্তই তাঁহার 
আঁয়ত্ত হইয়াছিল । তিনি চীনের প্রধান প্রধান শাস্ালোচনার স্থানে ছয় 
বৎসর কাল অবিচ্ছিন্নভাঁবে প্রধান প্রধান তত্ববিদ্গণের পদতলে বসিয়া 
ধন্মোপদেশে নিবিষ্টচিত্ত হইরাছিলেন। কিন্তু শেষে এই সকল তত্ববিৎ তাঁহার 
সমুদয় প্রশ্নে উত্তরদানে অসমর্থ হইলেন ৷ বুদ্ধ যেমন জ্ঞাতব্য-বিষয় জানিবাঁর 
জন্য প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের ছাত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, হিউ. 
এন্থ্পঙ্গ, তেমনি অনেকের ছাত্রত্ব গ্রহণ করিলেন) কিন্তু কোথাও প্রক্কৃত 
, তত্বলাভ করিতে পারিলেন না'। তিনি স্বদেশীয় ভাষায় অন্বাঁদিত ধর্মগ্রন্থ 
সকল অধ্যয়ন করিলেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার সন্দেহ দূর হইল না, বরং 
অনুবাদপাঠে সন্দেহ অধিকতর বদ্ধনূল হইল । তিনি মূল গ্রন্থ পড়িবার জন্য 
ভারতবর্ষে আসিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। ফাহিয়ান্‌ প্রভৃতি যে সকল 
পরিব্রাঙ্গক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, হিউ এন্থ্পর্গ তীহাদের গ্রন্থ পড়িয়া- 
ছিলেন! এখন তিনিও এই সকল পরিত্রাজকের স্যার ভারতবর্ষে আমিরা 
_ মুল ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। 
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পূর্বে বলা! হইয়াছে, চীনস্যস্রাজ্য অন্তরধিদ্রোহে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। 
কেহ সাঁআীজ্যের সীমাস্তভাগ অতিক্রম করিতে পারিত না। এই সময়ে হিউ 
এন্থ্সঙ্গ এবং আঁর কয়েকজন পুরোহিত .পরিভ্রমণে বাঁহির হইবার জন্ত 
সমাটের নিকটে আবেদন করিলেন। আবেদন অগ্রাহ্থ হইল। হিউ এন্থ্‌- 
সঙ্গের সহবোগিগণ নিরস্ত হইলেন। কিন্তু হিউ এন্থ্সঙ্গ ভারতবর্ষে 
আসিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইরাছিলেন, তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্বলিত হইল না। 
তিনি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞাপালনে উদ্যত হইলেন । 

খ্রীঃ ৬১৯ অন্দে ছাব্বিশ বৎসর বয়সে হিউ এন্থ্সঙ্গ, এইরূপ অবিচলিত 
হৃদয়ে বুদ্ধের পবিত্র নাম স্মরণপূর্ব্বক ভারতবর্ষে যাত্রা করিলেন। তিনি প্রথমে 
পীতনদীর ( হোয়াংহে!) তীরে আসিলেন। এই স্থানে ভারতবর্ষ-বাত্রিগণ 
একত্র হইয়া থাকে। স্থানীয় শাসনকর্তা সকলকে রাজ্যের সীমা অতিক্রম 
করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু হিউ এন্থ্সঙ্গ, অপরাপর বৌদ্ধদিগের 
সাহায্যে শাস্তি-রক্ষকগণের দৃষ্টি পরিহার পূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। অবিলম্বে 
চরগণ তীঁহার অনুসন্ধানে প্রেরিত হইলেন। কিন্ত এই তরুণবয়স্ক বৌদ্ধ 
যতি কর্তৃপক্ষের নিকটে এরূপ অসাধারণ অধ্যবসায় ও এরূপ অবিচলিত 
দৃঢ় প্রতিজ্ঞার নিদর্শন দেখাইলেন যে, কর্তৃপক্ষেরা আর কোনরূপ আপত্তি 
না করিয়া তাঁহাকে যাইতে অন্ুমতি-দিলেন। এ পর্য্যন্ত দুইজন বন্ধু তাঁহার 
সঙ্গে আসিতেছিলেন। এই খানে তাঁহার! তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। 
₹ হিউ এন্থ্সঙ্গ পরিচাঁলকবিহীন ও বন্ধুবিহীন হইয়া পড়িলেনী” তিনি 
ভক্তিভাবে উপাঁদনা করিয়া আপনার বল বুদ্ধি করিতে লাঁগিলেন। পরদিন 
প্রাতঃকাঁলে একব্যক্তি তাঁহার পথপ্রদর্শক হইতে সম্মত হইলেন। হিউ 
এন্থ্সঙ্গ, ইহার বঙ্গে নিরাপদে কিয়দ্চ্র অগ্রসর হইলেন। কিন্তু এই পথ- 
প্রদর্শকও মরুভূমির নিকটে আসিরা তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল। এখন আরও 
পাঁচটা রক্ষামন্দির অতিক্রম করা বাকী ছিল। প্রতি রক্ষা-মন্দিরে রক্ষিগণ 
দিবারাত্রি পাহারা দিত। এদিকে সুবিস্তৃত মরুভূমিতে অশ্বের পদচিহ্ন বা 
কঙ্কাল ব্যতীত পথ-জ্ঞাপক অন্ত কোন চিহ্ন ছিল না। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
হিউ এন্থ্সঙ্গ বিচলিত হইলেন না । তিনি সৃগতৃষ্চিকার বিভ্রান্ত হইয়াও 
ধীরভাবে প্রথম রক্ষামন্দিরের নিকটে উপস্থিত হইলেন । এই স্থানে রক্ষি- 
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বর্গের নিক্ষিপ্ত বাণে তাঁহার প্রাণ-বায়ুর অবসান হইতে পাঁরিত, কিন্ত 
একজন ধৰ্ম্মনিষ্ঠ বৌদ্ধ এই স্থানের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি সাহসী তীর্থবাত্রীকে 
যাইতে অনুমতি করিলেন এবং অন্ান্ত রক্ষামন্দিরে যাইতে ইহার কোনরূপ 
অসুবিধা না হয় তজ্জন্ত তত্রত্য অধ্যক্ষদিগের নামে এক এক খানি পত্র 
'লিখিয়া দিলেন। হিউ এন্থ্সঙ্গ রক্ষামন্দির সকল অতিক্রম করিয়া আর 
একটি মরুভূমিতে উপস্থিত হইলেন। ভুর্ভাগ্যক্রমে এই খানে তিনি পথ- 
হারা হইর়। পড়িলেন । যে চর্মভাণ্ডে করিয়া তিনি জল আঁনিতেছিলেন, 
হঠাৎ তাহা ফাটি! গেল। হিউ এন্থ্সঙ্গ পথহারা হইয়া সেই. ভীষণ মরু- 
ভূমিতে জলের অভাবে বড় কষ্টে পড়িলেন। তাহার অটল সাহস ও অধ্য- 
' বসার এক্ষণে বিচলিতপ্রায় হইল। তিনি . প্রতিনিবৃত্ত হইতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। অকস্মাৎ তাঁহার গতিরোঁধ হইল, অকস্মাৎ যেন কেন অভাব- 
নীয় শক্তির প্রভাবে তাঁহার সাঁহাঁদ ও অধ্যবসায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। 
হিউ এন্থ্‌সঙ্গ, কহিলেন,--“আঁমি শপথ করিয়াছি, যাবৎ ভারতবর্ষে উপনীত 
না হই, তাবৎ গ্রতিনিবৃত্ত হইব না। তবে কেন আমার এমন ছুর্মতি হইল? 
কেন আমি ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলাম? পশ্চিমে যাইতে প্রাণ যায়, 
তাঁও ভাল, তথাপি জীবিভীবস্থার পূর্বদিকে ফিরিবন|।” হিউ এন্থ্ক্গ্‌ 
আবাঁর পশ্চিম দিকে ফিরিলেন" এক বিন্দু জল পান না করিয়া চাঁরিদিন 
পাচ রাত্রি সেই ভয়ঙ্কর মরুভূমি দিয়! যাইতে লাঁগিলেন। তিনি এই সময়ে 
কেবল পবিত্র ধৰ্ম্ম পুস্তক হইতে উপদেশ সকল আবৃত্তি করিয়া, হৃদয়ের শাস্তি 
সম্পাদন করিতেন। তরুণবরস্ক ধর্ম্মনীর এইরূপে কেবল ধর্ম্মোপদেশের 
- বলে বলীয়ান্‌ হইয়া, একটি বৃহৎ হদের তটে উপস্থিত হইলেন। এই জনপদ 
তাঁতারদিঃগর অধিক্কত। তাতারের! হিউ এন্থ্সঞ্গকে আদরসহকারে 
গ্রহণ করিল। একজন তাঁতারভুপতি বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি 
হিউ এন্থ্সঙ্গকে আপনার লৌকদিগের ধর্ম্মোপদেষ্টা করিয়! রাখিবাঁর জন্য 
বিশেষ প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। হিউ এন্থ্সর্জ ইহাঁতে সম্মত হইলেন 
না। তাতার ভূপতি শেষে বড় পীঙাঁপীড়ি আরম্ভ করিলেন। কিন্তু হিউ 
এন্থ্সঙ্গের হৃদয় বিচলিত হইল না। হিউ এন্থ্‌সঙ্গ দৃঢ়তার সহিত কহি- 
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লেন,_-“ভূপতির ক্ষমৃতা] আছে। কিন্তু তিনি আমার মন এবং আমার 
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৮ ইচ্ছার উপর কোনরূপ ক্ষমতা স্থাপন করিতে পারেন না৷” এই রূপে 
. আবদ্ধ হইয়! হিউ এন্থ্সঙ্গ তাহার রাঁজ্যে আপনার দেহপাঁত করিবার জন্য 
আহার পান হইতে বিরত হইলেন। তাতার ভূপতি এই দরিদ্র যতিকে 
আপনার মতে আনিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্ত কৃতকার্ধ্য 
হইতে পারিলেন না। অবশেষে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে যাইতে অন্থমতি 
দিলেন। হিউ এন্থ্সঙ্গ এক মাঁস কাল এই ভূপতির রাজ্যে আবদ্ধ ছিলেন $ 
* এক মাস ভূপতি ও তদীয় পারিষদগণ আপনাদের পবিত্রস্বভাৰ অতিথির 
নিকটে ধর্মোপদেশ শুনিগাছিলেন। এখন তাতার-রাজের আদেশে বহু- 
সংখ্যক অন্ুচর হিউ এন্থ্পঙ্গের সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইল। যে চব্বিশজন 
রাজার অধিকার দিয়া এই তীর্ঘবাত্রীর দল যাইবে, তাঁতার-ভূপতি তাহাদের 
প্রত্যেকের নামে এক এক খানি পত্র দিলেন। হিউ এন্থ্সঙ্গ এই অনুচর- 
গণের সহিত অনেক গুলি তুষা'রমণ্ডিত দুর্গম গিরি অতিক্রম পূর্বক বক্তিয়া 
ও.কাবুলীস্তান দিয়া ভারতবর্ষে উপনীত হন। এই সকল তুষাঁরসমাচ্ছাঁদিত 
পৰ্বতশ্ৰেণী অতিক্রম করিতে তাহার সাত দিন লাগিয়াছিল। অঁ দুর্গন পথ 
অতিক্রম সময়ে তাঁহার ১৪ জন অন্ুুচর বিনষ্ট হয়। 
হিউ এন্থ্সঙ্গ, মধ্য এশিয়ায় সভ্যতার উন্নতি দেখিয়া সন্ধষ্ট হন। কথিত 
৯ আহে, এই ভূখণ্ড আদিম আৰ্য্য জাতির আদি-নিবাস-ভূষি। প্রাচীন আর্ধ্যগণ 
এই স্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে উপনিবেশস্থীপনপুর্বক সভ্যতার উৎকর্ষ 
স্থাপন করিয়াছেন। 'গ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে মধ্য এশিয়া বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ 
ছিল। লোকে স্বর্ণ রৌপ্য ও তাত্র মুদ্রা ব্যবহার করিত। স্থানে স্থানে 
. বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সকল মঠে বৌদ্ধধর্মপুস্তক সকল অধীত 
হইত। ক্কষিকার্ধ্যের অবস্থা ভাল ছিল। ধান্য, যব, আঙুর প্রভৃতি, পর্য্যাপ্ত- 
- পরিমাণে উৎপন্ন হইত। অধিবাসীরা রেশম ও পশষের পরিচ্ছদ 
পরিধান করিত। প্রধান প্রধান নগরে সঙ্গীতব্যবসায়ীরা গাঁনবাঁদ্যে আসক্ত 
থাকিত। এই জনপদে বৌদ্ধ ধর্গেরই প্রীধান্ত ছিল। স্থানে স্থানে অগ্নির 
উপাসনাও হইত। প্রাচীন সময়ে গ্রীসের রাজধানী এথেন্স, যেমন বিদ্যা 
ও সভ্যতার প্রধান স্থান বলিয়া ইউরোপে সন্মানিত হইত, এ সময়ে মধ্য 
|| এশিয়ার স্মরখন্দ নগরেরও তেমনি প্রতিপত্তি ছিল। পার্খবর্তী স্থানের 


২০৮ fl গীঁচাঁর ' ভাদ্র, আশ্বিন 


অধিবাসীর! সমরখন্দবাদীদিগের আঁচার' ব্যবহারের অনুকরণ করিত। 
বিষয়প্রসঙ্গে অতি সংক্ষেপে মধ্য এশিয়ার অবস্থা এখানে বর্ণিত হইল। 
হিউ এন্থ্সঙ্গ যেখানে গিরাছেন, যাহা কিছু দেখিয়াছেন, তৎসমুদয়েরই 
বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন। দূরদর্শিতার গভীরতায়, ভাবের উচ্চতায় ও 
বর্ণনার প্রাঞ্জলতায় তাঁহার ভ্রমণবৃত্তাত্ত পৃথিবীর ইঁতিহাসে অতি উচ্চ 
. স্থান পাইবার যোগ্য । এই ভ্রমণবুত্তাত্ত প্রকাশিত হওয়াতে এঁতিহাঁসিক 
" ক্ষেত্র অভিনব প্রশান্ত জ্যোতিতে ভাঁলোকিত হইয়াছে । 
. হিউ এন্থ্সঙ্গ মধ্যএসিরা অতিক্রমপুর্বক কাবুল দিয়! পুরুষপুরে 
(পেশাবর) উপনীত হন; এবং এই স্থান হইতে কাশ্মীরে গমন করেন।. 
ইহার পর তিনি পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল অতিক্রমপূর্বক মগধে উপস্থিত 
হুন। এত দিনে এই অধ্যবসাঁরসম্পন্ন ধর্ম্মবীরের বাসন! চরিতার্থ হর। 
বিদেশী ধর্মবীর আপনাদের পবিত্র তীর্থ কপিলাবস্ত, শ্রাবস্তী, বাঁরাণসী, বুদ্ধগরা 
প্রভৃতি দর্শন করিলেন। মধ্য ভারতবর্ষের অনেক স্থান দেখিলেন, বাঁঙ্গালাঁয় 
যাইয়! বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থার অনুসন্ধান লইলেন। দক্ষিণাঁপথ পরিভ্রমণপুর্বক 
ভূয়োদর্শিতা সংগ্রহ করিলেন। একে একে ভারতবর্ষের প্রায় সমুদর স্থানই 
তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল । তিনি প্রধান প্রধান স্থানে প্রধান প্রধান লোকের 
সহিত আলাপ করিয়! এবং প্রধান প্রধান সংস্কৃত ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রস্থকল পাঠ 
করিয়া! ক্রমে জ্ঞানী ও বহুদর্শী হইয়া উঠিলেন।- জহায়সম্পন্ন লোকে যাহ! 
করিতে পারেন নাই, একটি অসহায় বিদেশী দরিদ্র যুবক, আপনার সাহস ও 
উদ্যম--ইহার উপর আপনার ধর্ননিষ্ঠাবলে তাহা সম্পন্ন করিয়া তুলিলেন। 
দক্ষিণাপথ হইতে হিউ এন্থ্সঙ্গ পিংহলদ্বীপে যাইতে ইচ্ছা করিরাছিলেন। 
কিন্তু কাকিপুরে (কক্ধীবিরম্) আনিয়া শুনিলেন সিংহলদ্বীপ আভ্যন্তরীণ 
সংগ্রামে বিশৃঙ্খল হইরা পড়িরাছে। এজন তিনি সিংহলে গেলেন না, 
কঞ্ধীবিরস্‌ হইতে করমণ্ডল উপকূল দির! কিয়দ্দুর আসিরা দক্ষিণাপথ অতি- 
ক্রম পূর্বক মলবাঁর উপকূলে আদিলেন ; এবং সেস্থান হইতে সিন্ধুনদ দিয়! 
উত্তরপশ্চিমের প্রধান প্রধান নগর দর্শনপুর্বক মগধে প্রত্যাবৃত্ত হুই- 
লেন। হিউ এন্থ্পঙ্গ এই স্থানে তাহার সদাশর বন্ধুগণের সহিত কিছুদিন 
একত্র বাদ করিয়। সাঁতিশর প্রীতিপাভ করেন, ইহার পর এই পরি- 
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শ্রাজক স্বদেশে ফিরিরা যাইতে প্রস্তুত হইলেন । তিনি পঞ্জান "ও কাবুলী- 
স্থান দির। মৃধা এশয়ার উন্নত ভুখপ্ডে আঁদিলেল ; এবং ভুকিত্তাণ, কাশ- 
গড়, ইরারখন্দ ও খোতান নগরে কিছুকাল চাট যোল শত্গর কাল 
ভ্রমণ, অধায়ন ও বিপবিপত্তির সহিত সংগ্রামের পি উহ ৮৪৫ অক্দের 
ব্সস্কালে আগনাঈ গরীরনী জন্মভূমিতে পৃদর্পন করিলেন। 


রা সদাশয় ভ্রবণ-কার্ধ্য অনাপ্ত হইল, এইলপে মদ, 
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সশস্ত্র বক্ষকগণ বাহীকে আবদ্ধ করির! রবিবার আদেশ পাইযাছিল, ঠি 
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সকল নি চারি হুইল, তাহার উপর সুগন্ধ পুষ্পস্কল শোভা- 
বিকাশ করিতে লাগিল, স্থানে স্থানে জয়পতাক। নকল বাসুভরে 
কম্পিত হইতে লাগিল, ‘সৈনিক পুরুবের। পথের উভর গার্ম শ্রেণীবন্ক 
হইয়া দাড়াইল, প্রধান প্রধান রাজপুরুষেহা আপনাছে তা পরিব্রাজক ক 
্মভিনন্দন করিয়া অনিতে গেলেন। দরিদ্র ধন্মাবীত আপনার কুতকাণ্া- 
ভার গোৰে উন্নত হইলেও বিনশ্রভাবে এই নি সর্ষে বাজ 
খানীতে প্রবেশ করিলেন। পার্শবর্তী স্থানের বৌদি পুরোতি 
অনুগমন করিতে লাগিলেন | হিউ এন্থ্নক্গ, বুদ্ধের স্বর্ণ রৌপা ও চন্দন 
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কামর প্রতিনুত্তি, এবং ৬৫৭ খান গ্রন্থ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সরা 
ইহাতে বর-প্র-নাই সন্ত? হইর; আপনার সুসজ্জিত শলাদে তাঁহাকে 
ঘণোচিত সত্ানের সৃহিত গ্রহণ করিলেন, এবং তীভার বিদ্যা, অভিজ্ঞত। 
ও গুণের প্রশংস। করিরা তাহাকে সাষাজ্যের একটি প্রধান পদ গ্রহণ 
করিতে অন্ছুনোধ করিতে লাগিলেন । বিন্ধ ভিউ এন্থ সঙ্গ বিনীত ভদ্ৰ 
ত অসঙ্গতি প্রকাশ করিখ। বদর জীবনী ও নিয়দাবলীর পর্যাদলে চিনা 
আশনার অপশিই্ জীগন অতিবাহিত করিবার অর্ভিগার জানাইণলন ১ 
সঞছ 
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সত্রাট অন্ত হইয়| তাঁহাকে অ'সনার ভ্রগণবৃত্তাস্ত লিখিতে অনুরোধ 
কয়িলেন। 5 জন্য একটি মঠ নিছিঃ হুইল । এই স্থানে তিনি অপরা- 
পর বৌদ্ধ পুরোঁহিতগণের সহিত ভাবতনর্ষ হইতে সংগৃহীত পুস্তক 


সগৃহের অনুবাদে প্রকৃত হইলেন। তাহার ভ্রমণ a শীঘ্র নিখিত ও 


প্রকাশিত হইল; 5 সংস্কৃত পুথি মৃমুহের অনুবাদে তাঁহার অনেক 
দিন লাগয়াছিল। খিত আছে, {হিউ এন্থ্সক্ষ বহুসংখ্যক সহযোগীর 


সাহায্য ৭৪০ রি গ্রন্থের অনুবাঁচ কদেেন। এই সকল গ্রস্থ ১৩৩৫ খণ্ডে 
সগাপ্ত হইয়াছিল! অনুবাদ সময় শতিনি প্রায়ই দুরহ অংশের অর্থ 
পরিগ্রহের অন্য নির্জ্জনে' চিন্তা করিতেন চিন্তা করিতে করিতে তাহ 
মুখমণ্ডল হঠাৎ প্রসন্ন হইত, হঠাঁ যেন কোন অনিভ্তযপুর্ব আলোকে 
তাঁহার নেত্রন্বর উজ্জল হইয়। উঠিত। নার অন্ধকারময় স্থানে পরিভ্রমণ 
সময়ে পথিক সহসা সূর্যের আলোক পাইলে যেমন প্রফুল্ল হয়, 
ভিউ এন্থ্সন্ব. চিন্তা করিতে করিতে দুরূহ অংশের তাৎপর্য পরিগ্রহ করির! 
তেগনি প্রহুল্ল হইতেন! | 

এইরূপে ধর্্চিস্তা, গ্রন্থগ্রণরণ 'ও গ্রন্থএচার করিয়া হিউ এন্থ্সফ 
ক্রমে এহিক জীবনের চরম সীমায় উপ্লীত হইলেন! তিনি মৃত্যুব্গয়ে 
আপনার সমস্ত সম্পত্তি দরিত্রদিগের নধ্যে বিতরণ করিলেন; এবং 
আঁীয় বহুদিগকে ভাকিন্বা তাহাকের স্কট বিদায় লইল্নে। অসি 
সমরেও তাহার প্রসন্পতার কোন ব্যত্যন হয় নাই। তিনি প্রশীস্তভাদে 
কহিলেন, “ স্ৎকার্ধ্যপ্রবুক্ত আমি বে কিছু প্রশংস! পাইতে পারি, তাহা 
কেবল আদার নিজের প্রীপ্য নব--অগরাপর লোকেও তাহার অংশ 
পাইবার যোগ্য!” হ্রীঃ ৬৬৪ অন্দে হিউ এন্শ্নলের মৃত্যু হয়। প্রায় এই সগকে 
বিজ্বন্বোধান্ত মুনলমানের! প্রাচ্য তখণ্ড নরশোণিতে রঞ্জিত করিতেছিন, 
এবং এই সময়ে জর্দনির অন্ধকার আনণ্য প্রদেশে জইপর্মের আলোকে 
ধীরে ধীরে বিকাশ পাইতেছিল। 
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১৯২৯৪ 
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আকুল নয়ল-লীর 
মুছে দাও । 
তাঁপিত পীড়িত হৃদি 
আান্দি গে! জুড়াব ৰ’লে 
মা বলে এসেছি কাছে 
1ফিরে চাঁও ) 
আকুল নয়ন-নীর 
মুছে দাও! 


২ 


জগত্তে নিয়ে কেদে 
চ’লে থাই, 
সী ব'লে ডাকিলে নাহি 
সাড়া পাই । 
সুখের সংসার-সাঝে 
আমায় দুঃখের মাজে 
নাজারে জনন কিশো! 
শগাকুল নরন-নীর 
মুছে দাও? 


তু 
ভক্তি -বিহীন হীন 
প্রাণ মন 


ফিরে চাও 
আকুল নয়ন-নীর 
মুছে দাও! 

৪ 
দেহ প্ৰাণ, 


জগতে করেছ মোম 


তুমি দান৷ 


শক্তি ভক্তি জ্ঞান ধর্ম 

দংশুক্ত পর ক্স 

কর্মৃহুমে দিয়ে কোলে 
তুলে লাঁগ ; 


আকুল নযন-নীর. 


হ১হ < ভাঞ, আছিল 


" পত্নী একমনে ু্িশপপপ্টুশ্রদ। করবেন--পতির সহন অপরাধ সচ্ছে 
চটি ti ক্র পাকিবেন এবং তাহার তুষ্টিমাষন করিবেন---পতিতে 
| নঙ্গা সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্জন করিবেন--প্রাচীন সংস্কৃত পুরাণ সংহিতা 
কাব্যাদিতে এইরূপ উপদেশ দেখিতে পাওল্া যাঁয়। বন্ধিগ বাবুর বিষরুশ্য ও 
কুপ্কান্তের উইল প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ নয, আধুনিক বালা গ্রন্থ । এই 
স্ুইথানি সাধুনিক গ্রন্থে ছুইটি পত্নী দেখিতে পাওয়া খার-বিষরৃক্ষে সুর্ধ্যযুশী, 
কৃষ্তকান্তের উইলে ভ্রমর । স্থর্য্াম্ধী ও ভ্রমর প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের 

আদর্শ পরীর সদৃশ কি না একবার হবিয়া দেখা আবশ্যক । 
বস্টিস বাঁবুর উপন্তাস' ছুইথানির প্রারজে দেখিতে পাওয়া যায় থে সুর্বারহী 
ও ভ্রমর উভয়েই পত়িপ্রেমে দুগ্ধী। র্ধামুখী বলেনি পৃথিবীতে যদি আদার , 
কোন সখ থাকে, ত সেন্বাদী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন চিন্তা থাকে, 
বেসে স্বানী ; পৃথিবীতে যদি আমার কোন কিছু সম্পত্তি থাকে, তবে সে 

স্বাধী ।৮ 

ভ্রমর বলেন--আমি তোমা ভিন্ন এ জগত্সংসারে আর কিছু জানি: 
লা। আট বতসরের সময়ে আমার বিবাহ হইয়াছে--আঁমি সতের বংসরে 
পড়িনাছি। আশি এ নয় বত্দর আর কিছু জীনি না, কেবল তোমাকে 





জানি।৯ 
আরো দেশী যায় থে শুর্্যসুখী ও পতিতে কেবল মুগ্ধ নন, দেবতা বা 
গুকুপদীন্ঢ় ভাবির! পতির প্রতি ভক্তের প্রায় ভক্তভিমতী । 





রী, স্বাদীকে বৃণিতেছেন--পভুমি আমার ঘর্পন্বা তুমি আমার 

ভুমিই আমার পরকাঁল। মি পাপ সুর্বাসুখীর জন্য দেশত্যাগী 

পেগ তুমি বড় না আমি বড় ?* 

ভ্রদর স্বানাকে বলিতেছেন-আটবি তোমার জী, শিষ্যা, আশ্রিতা, 

শ্রতিপালিতা 1” | 
পতির প্রতি প্রেম ও ভক্তি সুর্্যনুখী ও ব্রমরূ উত্তর্বেরই সমান । গেমের 

কণা! এখন ছাড়িয়া দি। প্রকৃত প্রেষেত পাত্রের প্রতি শে ভক্তি স্ব 
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টি প্রা ৮ ১২৯৯ 
১২৯৫ ছু [= পত্র ইতি 
ও GS he ৩০ ৮1০১3 
অব্ষ্টস্াবী এ ভক্তি কেবল সে ভক্তি এয়। এ ভক্তি এননাত্র হিন্দু পীর 


হুজি A দেখিতেছি স্র্য্যমুখী ও ভ্রমর উভয়েই সমভাবে হিন্দ 





উর যেমন পতিদ্বয়ে সু, পতিদ্বয়ও তেখনি পর্ধী্রে বুদ্ধ । কিছুদিন 

ও = Ee তথ > v 
এইরূপে গেল! তাঁহার পর উভর পরীর ভাগো একই রকম বিডর্বলা নুটিল। 
নগেক্রনাথ কুন্দনন্দিনীতে আসক্ত হইলেন, "গোঁবিন্দলাল রোেহিণীতে অলক 


হইলেন । ছুই জনের আসক্তিই প্রবল--উন্বন্ততার তুল্য! এট বিডসুনার 


১২৪৯ ও ০ 
পড়িলে পর ত্রই'টি পত্নীতে বিবন পার্থক্য প্রকাশ পাইল! দুইজনেই সন্ধা 
হইলেন সভা: কিক অঙ্হিত হইয়! এন্ড পাতি জগ হুরিবাদ সকার 
হনে তা; বাস [শ্বাহত হহয়। একজন পাতকে ভগ ক্গারবাত EE 


করিলেন আর একজন পতিন উপর ছুূর্জর রাগ ও আন্তিনান কাঁরলেন । 
প্রকার আচরণের ক্ল বড় বিভিন্ন হইল। 
সু্ধ্যনুখী বখন দেখিলেন বে কুন্দনন্দিণীকে শা গাঁ 
জীবন ক্রেশঘর হইবে, হয়ত নগেন্দ্রনাথ দেশত্যাঃ 
উপর তাহার কিছুমাত্র রাগ বা অভিমান হইল না, তখন তিনি নগেক্নাথু 
স্থুপী করিবার জন্য নিজেই যা ৷ কুন্দের a নগেন্দরের বিবাহ দি 
দিলেন। রাগ অভিনানাদি ন! করিয়া এমন করিয়া স্বামীকে সুখী করিতে 
এক হিন্দু পরী ভিন্ন আর কেহ পারে না। কিন্ত স্বামীকে সুখী কার! 


হি পত্নীর 4 
ছুইটি পড়ীর দুই 
চি রর 
হলে মগেন্গনাগের 
তং 


না নণেক্জনাথেদ 


সুর্ধাদুখী দিঙ্গে সুখী হইতে পাঁরিজেন সা । ভাবিরাহিলেন স্থখী হইনেন_ ছিণ্‌ 


ত্ৰই শু ০৫ ৮ ১০৯১ পিই - 2.৭2০০ 
পড়ী মাত্রই ভাবিয়া গাকেন স্বামীর সুখেই আপনার সুখ। কিম 
সুগী হইলেন না! তাই তিনি গৃহত্যাগ করিলেন । 


কিছ গৃহত্যাগ করির। হর্াদুখীর বন্ধণা বৃদ্ধি হইল! স্বামী সপত্নী লইনা 
গৃহে সুখভোগ করিতে লাগিলেন বলির যন্ত্রণা নর । স্বামী দর্শনে বঞ্চিত 


a 





ববির! যন্ত্রণা! তখন বাসী বুঝিলেন--্টীহার নিজের কিছুই নাই, তাহার 
সনস্তই তাহার স্বানীর! তখন তিনি অ'পনাকে রন ব'ললেন---স্বানীর 
আর কেহ থাকে থাক্‌, আগার ত স্বাদী বই আব কেহ নাই, আগাতে ত স্বামী 
বই আর কিছুই নাই! আর ললিলেন-আূদাতে ঘন স্বানী বই আরে কিছুই 
নাই হিৰা ন 


তখন আমার স্থানীর কুন্দের জন্য আনার দালাই বাকি ষন্্ণ(ই বা কি; 
আমার স্বামীও যেমন আসার, আনার স্বানীর কুনও তেমনি জাগার । তখন 


২5৪ চার ভার, আমিন 


রাধা যেমল জালা খন্রণা যান অভমান সব ভুলিয়া কুঞ্চনাভার্থ প্রভাসে 
ছুটগাছিলেন, স্থধ্যসুখাও তেমনি সমস্ত জাল! যন্ত্রণা ভুলিযা নগেন্দলাভা্থ 
গোবিন্দপুরে ছুটিলেন থে কুন্দের জন্য স্বামী ত্যাগ করিয়া গিাছিলেন, 
স্বাসীর সেই কুন্দকে লয়! স্বামীত নিশিয়! থাকিবেন বলিয়া স্বামিলাভার্থ 
গোবিন্দপুর ছুটিলেন।  সুর্বাীতত যে একটু “আঁমিত্ব ছিল, ভীহীর প্রেম 
দে একটু স্বার্থের ভাজ ছিল, তাহ আর রহিল না! তাঁহার প্রেম এখন 


সম্পূর্ণূপে নিঃস্বার্থ হইয়া! গেমের বে চরম, যে আঁদরশমূর্বি তাহাই ধারণ 


করিল! প্রেমের সে মূর্তি অন্ত দেশে কেবলমাত্র কবির কল্পনায় বা আকাজ্জার 
থাকে, এদেশে অনেক পতিপরায়ণা পড়ীতে' থাকে। আন্দেশে পত্রী 
পৃতির অনুনোধে নিজের অনেক সুখে জলাঞ্জলি দিভে পারেন এবং দিখাও 
থাকেন! কিন্ত এমন করিয়া সপনীর জালা ভুলিয়া সপত্বীকে সঙ্গে লইয়া! 
গতিতে নিশির! গাকিতে এক হিন্দু পত্নী বই আর কেহ পারে নাঃ । অন্ত 
দেশে বে প্রেম কল্পনার সামগ্রী মাত্র, এদেশে তাহা নারীভীবনে দ্রষ্টব্য । 
হিন্দুপত্ীকে ন! বুখিলে প্রেষরহস্ত পুর্ণমাত্রার বুঝা নাগ না। ইউরোপ কখন 
ওপ্রদরহস্ত পূর্ণমাত্রার বুঝে নাই। তাই বিষবৃঙ্ষের ইংরাজি অন্ধ্বাঁদ পড়িয়া 
ইউরোপবাসী সুষ্যসূখীকে বুঝিল না]? আমরা ঘরে বরে স্র্য্যমুখী দেখি! 
থাকি। তাই আমর! বুঝি! থাক বে স্বর্য্যযুখী প্রাচীন সংস্কৃত স।হিত্যের 
আ[দর্দাহ্য।রী পুর্ঘাত্ৰায় হিন্দুপত্তী সর্থাৎ প্রেমের চরম মুনি! 

ভ্রম যখন জানিতে পারিলেন যে গোঁবিন্দলাল রোহিণীতে অনুরক্ত, 
তখন তিনি রাগে এবং অভিনানে যেন আত্মহারা হইলেন? তিনি স্বামীকে 
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“তুমি মনে জান বোধ হয় যে তোঁমার প্রতি আমার ভক্তি অচল! 
তোমার উপর আদায় বিশ্বাস তনস্ত। আমিও তালা জানিতাম। কিন্ত 
এখন বুঝিণাঁম যে তাহা নহে। ঘতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য, তত দিন 
আঁমারও ভক্তি; যতদিন তুনি হিশ্বীদী, ততদিন আমারও বিশ্বান । এখন 








* হয়ত কোন গাঠক এইখানে গনে করিবেন যে আমি পুরুষের বহুবিবাহের বা সপত্নী 
প্রথার পঙ্গপাতী : 


ডঃ 


চক 


৮৮ ০০ Et - নে 
্ টি ৃহল্দু প্ত্ৰী ২৮০ 


১. এ, শির রর TE বি চিন ৰ 
ভোশার উপর আমার ভি নাই-বিশ্বীনগ নাই । ভিমাও দর্শনে আমার 


কুন্দনদ্দিনীর উপর পির অস্থনাঁগ দেখিস! কব্থ্যমুগী ভাবিরাহিশেন “5, 
কুম্দকে না পাইলে পতি ঘি অস্থৰী হন, তৰে আমি নিই পিকে কুন্দ- 
নন্দিবী দিৰ। ইহা গ্ষের আন্মবিস্দন। প্রেষের এইরূপ আত্মবিনক্ন্‌ 
অন্যর্দেশে অসস্তব হইতে পারে, কিন্ত এদেশে হিন্দু পন্ধীতে একটি সচরাচর ঢু 


১ 
লক্ষণ |] এ লক্ষণ কিন্ত জুরে ভরগরে নাই। ভ্রধর বখন জানিলেন থে তাহা 
পতি বোহিণীর 'আকাজ্জী তখন ভিন এমন ভাবলেন না যে বোহিণীকে 
গ্রহণ করিতে না পাইলে পতি যদি অন্ুবী হন, তবে তিনি রোহ্ছিণী 
গ্রহণ করুন। তখন পতির উপর ভাঁহার কি বিষম রাগ হইল তাহ! ভা? 
উদ্ধৃত কথা গুলিতেই প্রকাশ। 

আবার যখন ভ্রমরের নিতান্ত কাতর যিনতিতে কর্ণপাত ন! করিবা 
গোধিনলাল তাঁহার নিকট একরকম চিরবিদার গ্রহণ করিলেন, তখন ত্রথর 
গে(বিনলালকে কি বলিলেন শুন 

“তবে ঘাঁও--পার, আসিও না। বিনাপরাঁধে আমাকে ত্যাগ করিতে 
টাও, কন !-- কিন্তু মনে রাখিও উপরে দেবতা আছেন। যনে রাঁখিও-- 
একদিন আগার জন্য তোমাকে কীদিতে হইবে । মনে রাখি৪--এক দিন 
তুমি খুঁজিবে, এ পৃথিবীতে অকৃত্রিম আন্তরিক গেহ কোথা ? = দেবতা 
সী] যদি আছি সতী হই, যদি কাঁরমনোবাক্যে তোমার পায় আমার 
ভর্তি খাকে, তবে তোমায় আমার আবার সাক্ষাৎ হইবে! আমি সেই 
আশাত প্রাণ রাখিব । এখন যাও. বলিতে ইচ্ছা হয়, বল যে জার আসিব না 
কিন্ত আমি বলিতেছি-আবার আনিবে-আবার ভ্রনয বলির ভাকিবে-- 
আবার আদার জন্য কাদিবে! যদি একথা নিন্মল হয় ভদে জাঁনিও--. 
দেবত! সিথ্য, বন্ম মিথ্যা, ভ্রমর জ্দতী ! তুমি যাও আমার দুঃখ নাই? 


2) 


৬ 


তুমি আমরই--রোহিণীর নও ৷” 





৫৯ বলির ভাক্তিভা 7-5 লও ডা উকি শীল 
“এই বলিয়া! ভ্রম, ভক্তিভাবে স্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া গজেজ 


গননে কক্ষন্তরে গমন করিয়া দ্বার কদ্ধ করলেন 1? 
সাত বংমর পরে ভ্রমন যখন প্রায় মৃত্যুশন্যার, গোবিন্দনাল তখন গেটেও 


২১৬ ঢাক a জাত, আহিন 


পা উদ ৯৯ ke 
জালার ভ্রমনের নিকট আঁনতে চাঁহিলেন। “তখন অনর, বিরলে বসরা, 
নয়নের চিঠি নুছিতে যুছিতে সেই পত্র পড়িলেন। একবার, ছু দুইৰ বার, 


শতবার, সহঅবার পড়িলেন 1৮. তাঁহার পর প্রণাম শতদহজ নিবেদন 
বিশেষ * এই পাঠে গোবিন্দগাঁলের পত্রের প্রত্যুত্তর পিখিলেন। প্রত্ু- 
স্ববের শেষ কথা এই :-- 

“আপনার আদার জন্য সকল বন্দোবস্ত করিয়া রাঁখির। আমি পিত্রালয়ে 
বাইব। ঘতদিন না আগার নূতন বাড়ী গ্রস্ত হয়, ততদিন আমি পিত্রালায়ে 
বাদ করিব। আপনার সঙ্গে আম-র ইহজন্মে আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা ন(ই। 
ইহাতে আগি সন্ভষ্ট আপনিও যে সন্ত তাঁহার আমার সন্দেহ নাই ৷” 

এখন ও সেই বিষম রাগ { এখন গোঁবিন্দলালের নে বোহিণী নাই--এখন 
গোবিন্দলাল লজ্জার স্বণার যৃতবং, অ্কণ্ে ক্লিট। তথাপি গোৰিন্দলালের 
উপর ভ্রমরের এখনও সেই বি রাগ! স্র্য্যমুখী হইলে, এরূপ পত্রলেখ! 
দরে থাকুক, স্বরং স্বামীর নিকই ছুটিয়। গির! স্বামীর পারে ধরিয়া স্বামীকে 
গুহে আনয়ন করিতেন । 

তবে কি ভ্রমর ছিন্দুপত্রী নন 

স্বামীর উপর ভ্রমরের বিব্ব রাগ সত্য। কিন্তু এত রাগেও স্বামীর 
প্রতি ভ্রগরের হৃদয়ভরা ভক্তি--প্রাৎভর! প্রেম--স্বামীই ভ্রমরের ধ্যান 
জ্ঞান উপাসনা আরাধনা । ব্যিম আাগভরে ব্বাগীকে তিরস্কার করিতে 
ত “নি কাবমনোবাক্যে তোমার পাঁয় আনার 
ভক্তি থাকে, তবে তোমার অনাথ আবার নাক্ষাৎ হইবে।” বিষম রাগ- 
ভরে স্বামীকে বিদায় দিরা চলিয়া বাইবাঁর সমরও ভ্রমর ভক্তিভাবে স্বাদীর 
চরণে প্রণাম করিয়া কক্ষান্তরে গমন করিলেন। আবার প্রার দেই শেষের 
দিনে, যখন স্বামীর উপর ভ্রমবেশ তেমনি বিষম. রাগ, তখন ভ্রমর, বিরলে 
বলিয়া, নয়নের সহ্জ্র ধার! মৃহ্বিতে চুছতে, স্বামীর সেই পত্র পড়িলেন। 
একবার, দুইবার, শতবার, সভ্শ্রবার পড়িলেন। এবং স্বাসীর পত্রের 





প্রত্যুন্তরে যে পত্র ০ স্বামীকে ie “আপমাঁয় অহিজ 
সাক্ষাত না হইলেই আনি বন্ধষ্ট--তাহ। “প্ৰণাম! শৃতনহস্ নিবেদনঞ্চ বিশেষ,” 
এই সম্মান ও ভক্তিস্থচক পাঠে লি মি | 
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এক বাতের সঙ্গে সঙ্গে এত প্রেম, এত ভক্তি--এ যহত ভেদ ক্ষনে 
কাশগর সাধ্য? বিজ্ঞানের অনেক রহস্য আছে, দশনের অনেক বহন্ত 
আছে, কাব্যের অনেক রৃহস্ত আছে, জডজগতের অনেক রহস্য অং, 


অগ্তজগতের অনেক বহন্ত আঁচে । কিন্ত ভ্রদরের দ্বদুরর এই রজাঙ্োর 
মন্দ রহ বুঝি আর নাই? দ্রেখভাঁরা এ রহন্ত বুঝিতে গার 
কিনা বলিতে পারি ন!। অ্রনর হিন্টুপত্রী বপিরাই ভরসরের আদর এই অঙ্ক, 
পুর্ণ। অপরাধী পতির উপর এতরাঁগ স্থে এত প্রেম এয ভক্তি পক নিল্দু 
পড়ী ভিন আর কোন পত্নীর হর ন!। ইউরোপ বল, আমেরিকা কল, 
সব্ধ্রই দেখি, দেখানে পতীর উপর বিন রাগ, সেই গানই ভিন প্রতি 


বিষম ছুণাও বিষম বিরাগ 0s বঙ্গে হিন্দুর গৃঁষে অপরাধী পতিদ উপর 
ধিবয় রাগের সঙ্গে সর্গে গ্রগাঁচ প্রেম ও পূর্ণভক্তি দেশিতে পাই । প্লেনের 
এ লক্ষণ, এ মূর্তি এক বিন্দুপত্ী ডি আর কোন পড়ীলে দেহিভে পাশা 
বার মা, বোধ হয় দেখিতে পাইবাঁরও নয়। হিন্দুপত্ী একটি প্রেম-রহ 
হিন্দু ভিন্ন সে রহপ্ত আর কাহারে! হ্বদন্ব্ধম হইবার নর । হিন্দুপত্বীকে খে না 
বুঝে সে প্রেমতন্ব পূর্ণদাত্রার বুঝে না, বুঝিতে পারে৪ ন!। সে বোধ হয 
প্রকৃত ও পূর্ণ প্লেমিকও হইভে পাবে না । 
থিলাম সুর্য্যমুখী ও ভ্রমর উভরেই হিন্দুপত্ী_পতির বিবম অপরাধ সন্ধে ও 


চ্শ্য 


যে 
উভয়েরই পতির প্রতি প্রগাঢ় প্রেম এবং অনীন ভক্তি! কিন্তু পি 
জপর্রে ন্মাসক্ত বলিয়া একজনের পতি উপুর বিষম রাগ ,» আর একজন শতিৰ 


প্রতি শুধু রাগশৃত্ত তা নয়, স্বরং পতির আসক্তি চি তার্থ করাইবার জন 
রা এ প্রভেদের কারণ বি: ? ভ্রমরের প্রেম কি স্বার্য হুঃ? সেই জন্তই 
কি পির উপর ভ্রমপ্ধের এত বাগ ? জবরের প্রেমে ত স্বর্গ খুঁজিয়া পাই 


না! যাহার পতিপ্রেম স্বার্থছুষ্ট,পতি তাহার স্বার্থে আঘাভ করিলে গৃতির প্রতি 
তাহাত প্রেম ও খাঁকে না, ভক্তিও থাকে না! বস্তুত ভাঙার পতিশ্রেম ও 
পতিক এ্রক্ৃত প্রেষ ও ভক্তিই নখ! এমন নিরাক্ন সর্দাণাত পাইয়। 
যে ভ্রসনের গভির প্রতি সমান প্রেম ও .সযান ভক্তি সে ভ্রগরের পি 
প্রেম লি এ পাঁরে না। তবে কেন পত্র উপর ভ্রমরের এত 
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ভাজ, আস্বস 


ভ্রমর! কবে আসিবে? 

গো? আসিব না { 

ভ্র। কেন? আদি তোঁমার জী, শিব্যা, আশ্রিতা, প্রতিপানিতা, তোমার 
দাঁসান্গদাসী,-ভোথার কথার ভিখার,--আগসিবে না কেন ? 

গো? ইচ্ছা নাই। 


ভর! ধৰ্ম্ম নাই কি? বিনাপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে 
চাও, কর, কিন্তু উপরে দেব! আছেন | | 
ত্রমরের এই শেষ কথা গুলিভে ভরের রাগ ও অভিমানের কারণ দেখিতে 
পাও র। ভ্রমর গোবিন্দলালকে এমন কথা বলেন না বে আমি তোগার 
তএব তুমি আমাকে পরিত্যগ করিতে পারিবে না। তিমি বলেন. 
রা রা ধনী, আমাকে পরিত্যাগ করিলে ভোঘার অধর্ন্ হইবে। 
অধর্থের উপর ভ্রমরের বিষম রাগ বলয়! ভ্রমরের পতির উপরও বিষম রাগ। 
ধর্মন্রপিণী পতি প্রাণ। পতিতে আরর্েত্র সঞ্চার দেখিতে পারে না। ইহা, 
প্রেমবর্থবের একটি লক্ষণ আগর! বাঙ্গালি, অধঃপতিত অকর্মশ্য অন্ত্রঃসার- 
শৃন্ত--আমাঁদের কিন্ত একটি আশ! ভরদার কথা এই বে আঁশর! গৃহে গৃছে 
এখনও প্রেমধর্ম্ের এই লক্ষণটি দেখিতে পাইতেছি। 
কুর্কযুখী কি পর্বূপিনী পতিপ্রাণা নন ? তবে কেন ভ্রমরের সাপ ভীহা'র 
পির উপর রাগ হইল না? গে[ব্ন্দলাল যেমন পাপী, নগেজনাথও ত তেমনি 
পাগী। তবে কেন নগেক্দ্রনাথের উপর স্ূ্যমুখীর রাগ হইল না? কেন হইল 
মা একথার সম্পূর্ণ আলোচনা করিবার স্থান এ প্রবন্ধ নয় । এ প্রবন্ধে এ প্রশ্নের 
উত্তরে এইমাত্র বন্দিতেছি বে অনেক ধর্শমরূপিণী পতি গ্রাণী বেমন পতিতে অধ- 
ক্র সঞ্চার দেখিতে শাঁরেন না,তনেকে আবার তেমনি রি খ,কুষ্ট,ফ্লেশ বা 
যন্্রণী দেখিত পারেন লা--পতির ছুঃখ, কষ্ট, ক্রেশ বা যন্ত্রণা ছুপ্রবুভিজনিত 
হইলেও তাহারা তাহা দেখিতে পারেন না, আপনারাই তাহা মোচন করিবার 
চেষ্টা করেন! ইহাও শ্রেম্ধন্মের একটি লক্ষণ। আগ্রা বাঁক্দালি-নিতাত্ত 
অনার ও ছুবৃত্ত, কিন্ত আঁনাদের=ড় কপালেরণজোর যে এখনও আরা গৃহে গৃহে 
প্রেম্ধন্মের এই লক্ষণ দেখিতে পাঁইত্েছি। কিন্তঅতি বড় কপালও ফাঁটে। 
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এক ধাতুর নয় । ছর্যাগুপা ও ভ্ৰমৰ উভয়েই পভিগ্রেছে জস্স্রোনিিউজরেলহ 


es 


গতিভক্তি অপরিমের। কিন্তু পুতি অধ্ন্বাচরণ করিলে স্র্যাাগী পাও 
নিকট কেমনি শান্ত, প্রিরভাবিগী ও প্রিয়কারিণী দর পতিত উপর রুক্ষ ৫ 
রাগাদিত। ভাঁড় এক বট কিন্ত ধাতু বড় বিভিন্ন। কুর্ধামুত্দী যে ধার 
, সংস্কৃত সাহিত্যো ভাহারই প্রশংসা দেখিতে পাঁওয়া যার, সেই ধাতুর 
পত্রীই আদর্শ পর্নীৰ্ূপে বর্ণিত । ভ্রমর গলে ধাতুর পত্নী, সে সাহিজো তাঁহার = 
বেশী প্রশংসা নাই। পূৰ্ব্বকালে সে ধাতুর পত্নী বেশী ছিল কি ন! বলিতে পারি 
না! এখন কিন্তু বেশী বলিরা। বোধ হর । আমাদের শ্রীনতীরা শা আব্বর্ধেদীর 
চিকিৎসা ছাড়িয়া ছুর্দান্ত ইউরোপীয় টিকিৎসারই বেশী পক্ষপাতিনী। 
তকে যে তাহারা আমুবের দীর চিকিৎসা একেবারে ছাডিয। দিয়াছেন এখন 
কথ। বলি না--আামি ভ্রীমতীদ্রিগের কলঙ্ক রটনা করিতে বসি নাই, এমন কণ! 
কি আসি বলিতে পারি? তাহারা নরম গরন হুই রকম চিকিৎসাই কানা 
থাকেন, তবে কি না গরমের দিকেই ধেন একটু ঝৌক। , 

সে যাহাহউক--ধে ছুই ধাতুর পরীত্ব বর্ণনা করিলাস ভন্মধ্যে কোনটি 
উৎকৃ& কোন্টি নিকট, অথবা ছুইটিরই সমান উৎকর্য কি না, তাহার বিছ্রাব 
এ প্রবন্ধে কর! যাইতে পারে লা। শে বিচার বড় কঠিনা। অতএব তজ্জগ্ 
একটা স্বপ্ন প্রবন্ধ লিখিবাঁর ইচ্ছা রহিল। এস্কলে কিন্ত রা কথা বল] 
আবশ্তাক। উপরে বলিরাছি বে একই বিভম্বনাঁর পড়িয়। স্বর 
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ছইজনলেন আচরণ ভিন্নপকন এবং আচরণের ফলও ভিন্ন প্রকৃণ ভাজ 
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সুর্ধ্যসুখীর আচরণে সর্ধ্যনুখী, নগেন্দ্র, নগেন্রের মে বংশে জন্ম জকলই 





পাইল '_লে আচরপ্রের ফলে যে বেখানে ছিল সকলেই শেখে সুখী হই 
লগেক্সও হুর্যযঘুখী সন্তানারি লাভ করিরা পৰর্মহৃখে পবিত্রভাবে জীবন 

:নিবব্ণীহ করিয়া গেল--ছুঃখিনী কুন্দনন্দিণী থাকিলে সেও লাগন্জ ও 
ও সঙ্গে তেবনি করিয়া জীবণবাত্র! নির্বাহ করিরা দাউত। কি 
অরমরের আচরণের ফলে জমর গেল, গোখিদিলাল গেল, হ্রিদ্রাগ্রানের বার »শ 


লোপ হহুল, কৃফ্চকান্ত রায়ের নান ডুন্লি, একট। যংলার, একটা সম্পত্তি 
একট। থম শান হইত গেল ! 
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ই হু ও চক ভাদ্র, আছর 


বুঝিবা পরিণামের এই ভীষণ এই সেটিনীর় গাডেদ ভাবিয়া কর্যাযুখী দে 

ধাতুর পন্থা, সংস্কত শাহিত্যে সেই শাতুর পত্রীত্বের এত গৌরব কত! হইয়াছে: 
বন্ধিম বাৰু প্রাচীন কালের লে'ক নহেন। আঁমাদের সৌভাগ্যক্রমে চ্চিনি 

আমাদের দম্মানয়িক লেক । এখনও এতিভায় দেশ আলোকিত করিতেছেন 
এ: ঈশ্বরের নিকট প্রার্থন। করি, যেন তারে বহুদিন ধরিয়া এই রকম করি 
দেশ আলোকিত করেন: কিন্তু নঞ্চিন বাবু ইংরাজি শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন! 
ইংরাজি বিদ্যার তিমি সুপণ্ডিত । শৈশব হইতে ইংরাজি শখিয়া হিন্দু ধাত 
রঙ্গ! করা ভার। তাই আজিকার বাঙ্গালা সাহিত্যে খাঁটি লেখ! এত কন? 
কিন্তু দেখিলাম বে বঙ্কিম বাবুর সুর্বসুখ্ী আঁদর্শীনুষাঁরী হিন্দুপতী এবং তাহার 
ভ্রমর ঠিক আদর্শ ছিপ * লা হইলেও খাঁটি হিন্দুপত্নী বটে । অতএব বিযতৃক্ষ ও 
কূ্কান্ডের উইল, এই ছুইখাঁনি পুন্ভকক্ে যদি উপগ্থাস বল, তবে দুইখানিই 
হিন্দু উপন্তাঁদ, ঘদি কাঁব্য বল, তবে হুইখানিই হিন্দু কাব্য । 

এ বড় কম আশা, স্পর্ধা ও আহ্লাদের কথা নয়। 





EL পিপিপি আসক 


হলন্ভ চর্চলে- উদ্্ল । বর্ষা শজীয়ে মধুর! সৌনার্ব্য উজয়েরই হা | 
বজ্র কিন্তু চুল সৌন্দদ্য, আর কণিব স্থির রা বসন্তের সৌনর্ধ্য 
একটী কুঙ্গমের প্রাণ, বর্ধার সৌন্দর্য্য পুর্ণ কানে কান! বসন্ত বিস্বোষ্ঠা,-- 


শী, 


বর্ষ! ? গামিনী। 
মত্ত পুর্দ্দ রাগ, বর্ষা মিল । বসন্ত অন্ুবাগ»--বর্ধী সম্ভোগ । বসন্ত, 
প্রেসের উন্ম 


তা, র্বং প্রগাঢ় প্রেস | বসন্ত অব্যবস্থিত চিন্ত,--বর্ষা বিল 
সিও অর্পে বণিগৃতিপরান্ধণ নব । 


১২৯৫ বসন্ত ও বর্ষা ২২১ 


বসন্ত নবীনা যুবতী; বর্ষা প্রবীর্ণা প্রৌড়া। প্রৌঢ়ায় যুবতীভাব আছে; 
নবযুবতীতে প্রৌঢ়াঁভাব নাই । প্রৌঢ়া, যুবতীর পুর্নাবয়ব; নবীন! প্রবীণার 
প্রথম পরিচ্ছেদ’ মাত্র । প্রবীণাঁই প্রেম বুঝেন । নবীনা 
| “না হলে প্রবীণ! প্রেম বুঝেনা” । 
বসন্ত, নবীনার প্যায়, অন্ফুট অর্দস্কুট রূপের গৌরবে আত্ম অহঙ্কারে উধাও 
আকাশে উঠে ;--মআাঁর বৰ্ষা, প্রচার ন্যায় প্রস্ফ,ট, প্রফুল্ল, পূর্ণ বূপরাঁশি 
ae চতুদ্দিকে প্রেম, সেহ, করুণা বর্ষণ করে। বসন্ত রূপাভি- 
মানিনী নবীনা, রূপের পসরা করে। বর্ষা রূপ-বৈভবে বিচলিত হয় না, 
রূপাভিমান করে না। | | 
বসন্ত, পুষ্প; বর্ষা বীজ। বসন্তের বীজ বর্ষারই বক্ষে জন্মে । বসন্তের 
বিলাস বর্ষায় আছে, কিন্ত বর্ষার বিজ্ঞতা বসন্তে নাই।, বসন্তের অনুপম 
অনন্ত বিলাস বর্ষায় বিবেক-বসনাৰ্ৃত। বর্ষার অঙ্গে বসন্ত রাগ মহাশয়ের! 
দেখেন নাই কি! 
বসন্ত বাসনা, বর্ষা বিবেক। বাসনা, বরাবরই বিবেকের সহিত বিবাদ" 
করে। বদন্ত বর্ষার সহিত বিবাদ করে কিন্তু বর্ষা বসন্তকে বর দেয়, বরণীয় 
করে। বসন্ত অন্ত হয় না,_আসিয়া আশ্রয় লয়,_-বর্ষায়! বর্ষা, বসন্তকে 
বক্ষে ধারণ করিয়া কক্ষে গ্রহণ করিয়া বহুদিন ত'হাকে জীবিত রাখে। বর্ষা, 


বসন্তকে বিশোধিত করে। 
তবুও কিন্তু বসন্তের কোকিল কবি কলকঞ্ে কেঁদে বলেন--  স্সর্ 


ES Ob, not for all the autumn’s gold 
Woud I forego my spring! 

বসন্তের কোকিল, বর্ষার বৈভবের কথা এখনও কেবল শুনিয়াছেন মাত্র, 
'অন্গভব ও উপভোগ করেন নাই ;_করিলে আর এ ক.দাঁকাটা থাকিবে 
নী বর্ষার বিষয় বৈভব পাইয়া, কোকিল বসন্তকে একেবারেই ভুলিয়া 
যান, সেটা কিন্ত কোকিলের বড়ই বেজায় । 

জীবনে এক একটা নির্দিষ্ট উপযুক্ত সময় আছে,_-সে সময় উপস্থিত 
না হইলে, সংসারের অনেক বিষয়ের শুণান্গভব সম্পূর্ণরূপে করা যায় না। 


২২২ " পাচার ভাঙ্র, আখিন 


প্রৌঢ়ত্বের মধ্যে যে বুবত্ব, বর্ষার বক্ষে বে বসন্ত তাহা পুর্ণ মাত্রায় অনুভব 
করিবারও, অবশ্য একটা নির্দিষ্ট উপযুক্ত সময় আছে। সে সময় উপস্থিত 
হইবার পুর্বে যে যৌবনোবুখ বালকবৃন্দ বর্ধাভীত বসন্তবিকারগ্রস্ত হইয়া 
বসেন ইহা আশ্চর্যের বিষয় নয়। জীবনের কাল বিশেষেই কবিতা-বিশেষ 
অনুভূত হয়। অকালে “কিলিয়ে কাঁঠাল পাঁকান” মুস্কিল, বড়ই পাঁক! কথা । 
তাযাক। 

বসন্তের বীজ বর্ষায় আছে; আবার বসন্তের উন্নতি.ও বিকাশ বর্ষা, 
যেমন বাল্যের বিকাশ যৌরন, যৌবনের বিকাশ প্রৌঢ়ত্ব। যদি এমনতর 
বল! নিতান্ত ব্যাকরণ বা বিজ্ঞান বিরুদ্ধ ন! হয় তবে বলা যাইতে পাঁরে 
বসন্ত অঙ্কুর, বর্ষা উন্নতি; বসন্ত ভ্রান্তি, বর্ষা শান্তি । তুমি বসন্তের অত স্ত 


উষ্ণ শোগিতে উন্মত্ত হইয়াই, বর্ষার শীতলতাকে সর্দি বলিয়া থাক। অত্যন্ত * 


গরমের সময় শীতল সমীরণে সর্দিগন্ষি হয়; তু. ব'লে সুশীতল সমীরণ 
কখনই কি তোমার সেবনীয়. হইবে না। ছি! বাছা বসন্ত, তুমি বর্ষার 
‘সহিত বিবাদ কর কেন! বর্ষা তোমার বয়োজ্যোষ্ঠী তাই কি তাহার উপর 
তোমার এত বিতৃফ্ণ! ! তা বসন্ত, বর্যার বয়স তোমা অপেক্ষা কতই- বা 


বেশী? ভাল বেশীই না-হয় হল) বর্দার না হয় বার্ধক্যের বাতাস বেগেই " 


বহিল,: তা বাপু বিবাদ কেন? আর এত বড়াইই বা কেন? বার্ধক্য কি. 


সা বিজ্ঞতা বহু-দর্শিতা কি এতই বিড়ম্বনা ! 


সতের কবিতা ও বর্ষার কবিতা,__-কবিতা যদি. এমন-তর ভাগ করা 


যায়, আর যদি এমন তর কবিতা কোথাও থাঁকে,__বসন্ত ও বর্ষধারই গুণ- 
সম্পন্না। ভি 

বর্ধর ব্যতীত বসন্তের কবিতা আঁন্বদনে বাসনা নাই কাহার? বসন্তের 
কবিতা মৃদ্রমন্দ মলয়ানিল, শীতলতার, সৌরভে প্রাণ পরিতোষ করে। 
বসন্তের কবিতায় গন্ধরাজের গন্ধ ছোটে, জুঁই মল্লিকার কোঁরক ফোটে; 
স্ুমন্দ জ্যোত্মার মৃতু হিল্লোল তাহাতে. হেলিয়। ছুলিরা খেলা করে, ততবার] 
চুম্বিত হয়, তাঁহাকে চুম্বন করে ১_-ভাহাঁর অক্ফ,ট আলোক অৰ্দ্বক্ষ,ট ওজ্জল্য--- 
তাঁহার সুকোমল ছায়ামরী, স্বপ্নময়ী, মাধুরী ঘন মোহিত করে। এ সবই 
সত্য! কিন্তু আমাদের এ কালের বদরের কবিতা বড় একঘেয়ে। বর্ষার 


১৯৯৫ বসন্ত ও বর্ষা. ২২৩ 


"কবিতার আর যে এবং যত দোঁষই থাকুক, তাহ! প্রায়ই একঘেয়ে হয় না, 


248. 


হইরাঁর অবসর পায় না। , বসন্তের কবিতা একঘেরে তার এক কারণ আঁছে। 
সে কারণ কার্ধ্যের আরও মূল ধরিয়া বলিলে-: কবিতার রক্ত মাংসে 
জড়িত। কাজেই একঘেরে ভাব অপরিহীধ্য। বসন্তের কবিতার গভীরতা 
যাঁহীই হউক, তাহার প্রসার সীমা-বদ্ধ, অর্থাৎ বসন্তের কবিতার বর্ণনীর 
বিষয় বড় অধিক আছে বলিয়া বোধ হয় নাঁ। বসন্তের কবিতা বিষর 
বিশেষেরই উপযোগিনী ; সংসারের সকল বিষয় বর্ণিত করিবার শক্তি 
তাহাঁতে নাই, অন্তত আছে বলিয়। বসন্তের কোঁকিলেরা আজও প্রমাণ করেন 
নাই। বসন্তের কবিতার বর্ণনীয় বিষয় বিলক্ষণ উপাদেয় তাহাতে সন্দেহ 
নাই কিন্তু বিষয় যতই উপাদেয়,_স্বর-গ্রাম যতই উচ্চ, কবিত্ব যতই 


'স্বন্দর হউক না, একই বিষয়ে বৈচিত্র্য জন্মে না! মন্ুুষ্যের সাহিত্য-সম্তোগ- 


বৃত্তি স্বভাঁবতই বৈচিত্ৰ্য চায় ; বৈচিত্র্যবিহীনতাঁর বিরক্ত হয়। যাহা বৈচিত্র্য 


-'বিহীন বিরক্তিকর তাহাই এক ঘেয়ে। আজ কাল'যাহাকে বসন্তের কবিতা 
‘বলা হইতেছে তাহা শব্দ-সংযৌজন ও ব্যিক-বর্ণনা! উভয় দিকেই অনেক 


সময়ে এক ঘেয়ে। 

এখনকার অনেক বসন্তের কবিতা আমাদের “স্থির হৃদয়ের উপর দিয়া 
“নীরবে বহিয়া যায়”, হৃদয় যেমন তেমনি স্থির থাকে; তাহাতে একটুকুও 
আগাত লাগে ন। বা দাগ পড়ে না । ইহ! সত্য কথা, ইহাতে একবিন্দু অত্যুক্তি 
নই। উক্ত কবিতা EGE RUDE ae 
পশে না?'। বসন্তের কবিতায় মাতামাতি," যে নেহাত নাই তাহা নয়। 
মাঁতামাতিটা হয় সেই সময়, যখন “বাঁশী” একঘেয়ে বেজে বেজে আর আদপেই 
বাজে না, বাজিতে চার না৷ | রর 

বসন্তের কবিতা কিন্তু কুলীন, কি না 41%০০4৮) আঁর বর্ষার কবিতা 
মৌলিক কি না 79০০8%| সাহিত্যে ধাঁদের খুব সুক্ম রুচি ও মাঁজ্জিত 


অনুভূতি, তাঁরা ভিন্ন অন্যে বসন্তের কবিতা অন্তুভোগ করিয়া উঠিতে পারে 


না। 72508৮০০৪৪০ সুল্ম আহার শ্রমজীবী সহজ্রের মুখরোচক হয় না। 
একটু ঝালে লুনে খর-গোছ হইলেই তবে নিম্ন সাধারণের রুচির উপযোগী 
হয়, তবেই তাহারা বুঝিতে পারে যে দ্রব্যটা কি? বপস্তের কবিতা! চাকিয়া 


২২৪ প্রচার ভাদ্র, আখিন 


তাঁহার আভ্যন্তরিক আঁস্বাদ বাহির করিতে রসনেক্ডিয়ের একটা বড় তীক্ষ ক 


তেজ চাঁই। 
বসন্তের কবিতা কাজেই অন্ন লোকের মধ্যে বদ্ধ। বর্ষার কবিতা সার্ধ- 
জনিক, কেন না তাহাতে সব রসের সমাবেশ। 
বসন্তের কবিতার কথাগুলি ক্ষুদে ক্ষুদে কিন্ত ভাব প্রায়ই প্রাঞ্জল নয়। 
উহ! সাগুদানা ও চিনির পাঁনার পরদার মিলান মিশান পিষ্টক। বাহিরটা 
দেখতে হালকা ভিতরটা বিষম গুরুপাক। বসন্তের কবিতার সুত্রগুলি খুব সুক্ষ 
হুক্ম কিন্তু তাহাতে জড়োয়া জিলিপির প্যাচ । প্জড়াবটা” খুলিয়া! স্থত্র সরল 
করিতে করিতে কবিতা আস্বাদের অর্দেক স্থখই ছাই মাটী হইয়া! যাঁয়। , 
বসন্তের কবিতার আকাশের সঙ্গেই অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা ; উহ! আকাশেই 
অধিক উড়ে। আকাশেরও আকাশ আবিষ্কার করিয়া! মহ! শৃন্তে উঠিতে 
চাঁয়। কিন্ত বর্ষার কবিতা স্বর্-মর্ত্য-পাঁতীল ত্রিভুব্ন-বিহারিণী, ভ্রিলোকেই 
তাহার সমান অধিকার। বসন্তের.কবিতা অনেক সময়ে. আপনাকেই 
'আঁপনি .চিনিয়া উঠিতে পারে না। অতএব অন্যকে আর চিনিবে কিরূপে! 
দৃশ্যমান সংসারের সহিত তাহার সহানুভূতি সাধারণতঃ যেন অত্যন্তই অন্প। 
কিন্ত ভালবাসাঁও আবার .অসীম। পূর্ব বা পর জন্মের মেঘ: কুয়াসাঁর মধ্যে, 
আলে! -আঁধারের মধ্যে, অনিশ্চিতের মধ্যে অদৃষ্ত দর্শনে অত্যন্ত বডি 
হা কবিতা । সে 
| “আধ জানা, আধেক অঙ্গন, রি 
অনেক সমরে একেবারেই “অজানা” জগতস্থ- হইয়া অদৃষ্টের আবরণ 
ধরিয়া টানাটানি করে। অদৃষ্ট' অচল অনড়, তাঁহার অনাদি অনন্ত 
আবরণ, যাহ! আদৌ উদবাটিত হইবার নয়, এক চুলও নড়ে না, বসস্তের 
কোমলা্গী কবিতা শ্ৰান্ত ক্লান্ত হইয়া, এক অনিশ্চয়তা হইতে আর এক 
অনিশ্চিত ঢলিয়া! পড়ে । এক কথায় বসন্তের কবিতা ছায়াময়ী, বর্ষার 
_ কবিতা অনেক স্থলেই কায়াময়ী। প্রথমোক্ত যেখানে ছায়াময়ী সেখানে 
তবুও কতকটা স্পষ্ট কিন্ত যেখানে কেবল মাত্র শুন্তময়ী সেখানে একান্ত 
অন্পষ্ট। তবে অস্পষ্ট বলিলে যদি বলেন তোমার বুষিবারই শক্তি নাই, 
তাহাঁতে আর কগা কি? . 


১২৯৪৩ বণন্ত ও বর্ষা ২২৫ 


i 


বসন্তের কবিত| “বিবাহের বাঁণী”। বিবাহের বাঁশী মধু হইতেও মিষ্ট, 
তাঁ”তে আদর উছ্‌লে পড়ে । আশা ভালবাসা, সাঁধ আহ্লাদ, প্রেম স্নেহ আরও 
কত-রকম-কত-কি তা’তে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়। তা বটে। কিন্তু 


“ বারমাঁস বিবাহের বাশীও বিরক্তিকর। অন্ততঃ আশ্বিনে কাঁ্তিকে পৌষে 


ভাদ্রে ভদ্রের বিবাহ ব্যবস্থাবিরুদ্ধ। কিন্তু বসন্তের কবিতাকে কেবল 
বিবাহের বাঁশী বলিলে তাহার সম্যক গৌরব করা! হয়না, তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য 
তাহাকে দেওয়া হয় না।. এই জন্য ইহাও বলা আবগ্তক, বসন্তের কবিতার 
বিষাদের এমন একটু ভাঁব, এমন একটু আবল্যময়-_উচ্ছবাসময় ভঙ্গি আছে, 
যাহার মূল্য সাহিত্যের হিসাবে এই পুরাণ পৃথিবীর “বিবাহ ৮» অপেক্ষা 
বিস্তর বেশি। 

' তা-বসন্তের কবিতা বাঁশী বটে। কিন্ত বর্ষার কবিতা যে বাঁশী বীণ 
মৃদঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া সঙ্গীত-শালার সমস্ত যন্ত্র কয়টিরই সমষ্টি! বসন্তের 


'কবিতা বর্ষার কবিতার এক অঙ্গ, না হয় এক অভিনব অঙ্গ, সর্ধথা উহ! 


ইহাঁর অন্তর্গত) যেমন এক হিন্দু ধর্মেরই অন্তর্গত অনেক আদল ও উপধর্ম্ম 
আছে । | 

বর্ষার কবিতা পাত্ডিত্য-প্রবণ কিন্ত প্রায়ই প্রাঞ্জল । বসন্তের কবিতা! 
ভাবুকতা-গ্রবণ, কিন্তু সে ভাবুকতায় যেন ভরাট কম। প্রায়ই যেন তাহা 
ভাঙ্গা ভাঙ্গা । আসল কথাটা খুলিয়া বলিতে দোষ কি. বসন্তের কবিতা 
ভাঁবুকতা৷ অপেক্ষা ভাবুকতার ভান যেন কিছু বেশি বেশি দেখা যাই্কছ। 
তাঁ সেটা বোধ করি কোকিল কবিদের কারে! কারো কাঁচ! হাতের (? ) 
দরুণ। এ ছাড়! বসন্তের কবিতায় বিলাতি সাবানের বাস যেন কিছু বেশি 
বেশি বোধ হয়। | 

বর্ষার কবিতা গৃহিণী । বসন্তের কবিতা বিলাসিনী । গৃহিণী ' গৃহকার্ধ্য 
করিয়া সংসার-ধর্ম্ম দেখিয়া, যতটুকু আরাস আবশ্যক সঙ্গত ও সুখকর, 
তাহাই সম্ভোগ করেন। বিলাসিনী প্রমোদ উদ্যানে “মল্লিকা ফুলের পাখায় 
অগুরু মাখিরা” হাওয়া খান। | 

বসন্ত বিস্থৃতি; বর্ষা: স্থৃতি। ইহা! সত্য । কিন্তু মিলন-স্থৃতিতে কি 
বিস্থৃতিতে ? বিস্থৃতিতেই ত বিরহ ! 

২৯ 


২২৬ প্রচার এ ভাদ্র, আশ্বিন 


«বর্ষা আমাদিগকে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করে,”_কাঁরণ তখন আমাদের চিন্ত ' 


স্থির, হৃদর কেন্দ্রীভূত, আত্মা দ্বৈত-ভাব-শ্ন্য, অদ্বৈত ভাবাঁপন্ন ; তখন গৃহেই 
জগৎ, জগৎই গৃহ, তখন বাহিরের বস্তু অপ্রয়োজন, কাজেই আমরা, গৃহে 
প্রতিষ্ঠিত? বসন্তে আমরা বাহিরে বড়ই বেড়াইয়া বেড়ীই,-কারণ তখন 
আমাদের চিত্ত চঞ্চল, মনটা কেমন উড়, উড় । তখন হৃদয় বাসনার বেগে 
বিপথগামী, বাহিরের বস্তু লইরা ব্যতিবস্ত। বসন্তে মধুকর এ ফুল হইতে ও 
ফুলে, ও ফুল হইতে সে ফুলে দৌড়িয়া বেড়ার, আত্মার.একত্ব অনুভব করির। 


উঠিতে পারে না।. অতএব বর্ষা ও বসন্ত উভয়ের কে “অদ্বৈতবাদী” - 


ও কে “দ্বৈতবাদী” তাহা বারেক আবার বিবেচ্য । - 
শ্রীযাকুরদাস মুখোঁপাধ্যার ৷ ” 


মানিক সংবাঁদ। 


এবারকাঁর মাসিক সম্বাদ খুব জাকাল সম্বাদ । প্রথম নম্বরের সম্বাদ, 
তিথ্ঞজ্ত খুব যুদ্ধ বাধিয়াছে। তিব্বতীয়ের! হারিয়! গিয়াছে--ইংরেজের কাছে 
কে না হারে? জেনেরল গ্রেহামের আক্রমণে তাহারা আপনাদের পূর্ব 
শিবির পরিত্যাগ করির! পলায়ন করিয়াহে। চারিশত. তিব্বতীয় যোদ্ধা যম- 
পূরেগিয়! ব্রিটিশ্‌ বাহুবলের পরিচয় দিতেছে। তার পর জেনেরল গ্রেহথাম 
ছুর্বত্বদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া! ঢুি অধিত্যকা আক্রমণ করিরাছেন। জলাপা 
পাঁদ্‌ অধিক্কৃত হইয়াছে। তাঁর পর রিঞ্চাগ-ও হস্তগত হইয়াছে । তিব্বতীয়েরা 
ক্রমে হটিয়া পলাইতেছে। সিকিমের রাজা, যাঁহার রাজ্য রক্ষার্থে সরকার 
* বাহাদুর এই যুদ্ধ করিতেছেন, তিনিও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে পলাইতেছেন-- 
কোথায় পলাইতেছেন, তাহার উদ্দেশ নাই। রাজাটি অতিশয় নির্ব্বোধ 
সন্দেহ নাই, তা নহিলে মিত্রের ভয়ে পলাইবে কেন? আর যেমন তেমন মিত্র 


চর 


মাসিক সম্বাদ .. ২২৭ 
নহে, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট তাঁহার মিত্র। নদী কি নদীপতি সাগরকে ভয় করে ?' 

বরং নদী সাঁগরাভিমুখে গমন করিয়াই থাকে । 
_ তা যাক, তিব্বতীয়েরা' পলাইতেছে, ব্রিটিশ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে- 
ছেন। জিজ্ঞাসা করি, পিছু পিছু যাইতে হইবে কতদূর ? বেড়াইতে বেড়াইতে 
লাস! পর্য্যন্ত না কি? ক্ষতি নাই, কিন্তু আমর! আর পাথেয় যোগাইতে 
পারি না। তাঁহার একটা উপায় করা যায় না কি? খাঁদা নাকের উপর: 

_ একটা টেক্শ বসে না কি? 

b সক 

- সম্বাদ নম্বর ছুই, কাবুলের আমীর মহাশয়ের জ্যেষ্তাঁতপুত্র ইশাক খাঁ 

বিদ্রেহী হইয়াছেন। আমীরের সময় বড় ভাল নজ্হ। কথাটা উঠিয়াছে, 

__ যদি আমীর হারেন, তবে কাঁবুল নামক রুটিখানাকে দুইটি টুকরা করিয়া এক 
টুকরা সিংহ, এক টুকরা ভল্ল,ক মহাশয় উদরসাঁৎ করিবেন। ইহা ন! করিলে 
না কি পৃথিবীর মঙ্গল হইবে না। ভাল, তাহা না হয় করিলেন। কিন্তু জীর্ণ 
করিবার বন্দোবস্ত আঁমাদিগকেই করিতে হইবে। শুনিয়াছি, অনেক রাশি 

>. রাপাঁর চাঁকৃতি নহিলে রাজার উদরে একটা! রাজ্য জীর্ণ হয় ন!। তাঁর ভার 
আঁমাদের উপর। তার পর আবার গুনিতেছি, “কালো পাহাড়ে” কোন 
চুয়াড় জাতি আছে, ইংরেজকে তাঁদের সঙ্গে ভারি লড়াই লড়িতে হো 
আমাঁদিগকে টাকা! ষোগাইতে হইবে । আমাদের ধনবল নহিলে ইংরেজের 
বাহুবলে কিছুই 'হয় না। তোমরা ইংরেজের বাঁহুবলের প্রশংসা কর, কিন্ত 
আমরা আমাদিগের ধনবলের ' প্রশংসা করি। . ব্রহ্ম বল, কাবুল বল, তিব্বত 
বল, আমাদের ধনবল নহিলে জিত হয় নাই। আমর! বড় ধনবান্। তোমরা 
একবার আমাদের ধনের প্রশংসা কর। | 


সত 


রব নি yk 
ব্রন্মে বিদ্ৰোহানল ; তিব্বতে যুদ্ধানল ; কাঁবুলে রুষানল; বুযাঁনল, এবং 
হিন্দুকুশীনল। চাঁরিদিকে আগুন দেখিয়া, আমাদের চিরহিতাকাঙ্কী দেবেন্দ্র 
4 বস্তায় বাঙ্গালা দেশ ভাসাইয়া দিয়াছেন। দেবতার এটুকু দয়া বটে । অন্ততঃ 


২২৮ প্রচাঁর ভাত্র, আছিল 


আমরা জলে ডুবিয়া মরিতে পারিব। কোন কোন স্থুলবুদ্ধি ব্যক্তি আপত্তি 
করিতে পারেন বটে যে, ইহাতে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা ঘটিতে পাঁরে। ইহা 
দিগকে বুঝাইয়া দিতে আমরা বাধ্য, যে সমর থাকিতে থাকিতে, বিল খাল 
পরিপূর্ণ থাকিতে থাকিতে, কাজ নিকশ করিয়া রাখিতে পারিলে দুর্ভিক্ষের 


যন্ত্রণা সম্থ করিতে হইবে না। আঁমাঁদের বিবেচনায় এই বেল] ঘটি বাঁটী-. 


টেক্সের বাবুকে বুজ সমুজ করিয়! দিয়া কেবল কলসীটা লইয়া জলে নামিলেই 
বাঙ্গালি জন্মের সকল জাল! হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইতে পারে । 


# 
#% 


৮ 


এই গওগোলের সময়ে আবার পাফাণের মেয়ে আসিয়া ঘাঁড়ে চাপিয়া . 


বসিয়াছে। মহিষাস্থরও নই, বৃষাসুরও নই) কোন প্রকার অসুর বা স্বর 
নই-_আমাদের বুকে বর্ষা কেন মা? কি অবিচার মা রাঙ্গা পা খানা 


সিঙ্গী ভায়ার ঘাড়ে-আঁর আমাদের বেলা কেউটে সাপ আর তীক্ষ বর্ষা? : 


দেড় পয়স! করিয়া, বেগুণটা, বার পয়সা আলুর সের, এই কি অন্পূর্ণার 
আগমনের লক্ষণ? এবার তোমাকে দেশের অন্নের বন্দোবস্ত করিতে হইবে, 
নহিলে অনেকে পরামর্শ করিয়াছে, -বিজ্যার, দিন তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে ) 
(দুই দিন অগ্র পশ্চাতে তাঁদের কি আসিয়া যায় ? 
২৯ sy 

. এই অসময়ে রসময় খাঁ সাহেবেরা কংগ্রেস লইয়! রঙ্গরস বাঁধাইয়াছেন। 
ভারতবর্ষের নগরে নগরে কংগ্রেসের দোষোদেবাষণ উপলক্ষে শ্বেত কৃষ্ণ হরিৎ 
কপিখ প্রভৃতি নানা বর্ণের দাঁড়ি একত্রিত হইয়া বহুধা আন্দোলিত ও নিঠীবন- 
কণানিচয়ে বিভূষিত হইয়াছিল। সেই সকল ছিন্ন, অছিন্ন, এবং বিচ্ছিন্ন 
. শ্মক্ররাঁজির গতি, প্রক্রিয়া, বেগ, আবেগ, সন্বেগ, ও উদ্বেগ সন্দর্শনে ভারত- 


বর্ষে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে, যে মুসলমান কংগ্রেসে আসিতে চাহে না । আমরা 


এ মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন করি |. আসিলে উপাধিলোলুপের উপাধিপ্রাপ্তির 
সম্ভাবনা! .নাই-_অযোগ্যের পদবৃদ্ধির সন্তাবনা নাই। আজিকাঁর দিনে, 
যাঁহাদিগের বিদ্যাবুদ্ধির সঙ্গে সম্পর্ক নই, অন্ততঃ তাহাদের রাজাহুগ্রহট! 


১২৯৫ মাসিক সন্বাদ. ২২১ 


চাঁই। এ পাছকা-বৃষ্টির দিনে, নেড়ামাথার পক্ষে অন্ুগ্রাহকের চরণাশ্রয়ই 
ভাল! সৌভাগ্যক্ৰমে সকল মুসলমান এইরূপ ছুরবস্থাঁপন্ন নহেন। যাহারা 
বিদ্যা বুদ্ধির ধার ধারেন, তাহারা কংগ্রেসের পক্ষে । 


ঁ 
# ৯% 


এক্ষণে শুনিতেছি, চাচাঁদিগের কোন দোষ নাই। তাহার! সম্পূর্ণ স্বাধীন 
নহেন। বালকে কলের পুতুল লইয়া: খেলা করে দেখিয়াছি; সে গুলির কল 
টিপিলেই দাঁড়ি নাড়ে। শুনিতেছি, পাহাড়ে বসিয়া বড় বড় লোকে না কি 
কল টিপিতেছে, তাই ইহারা দাড়ি নাড়িতেছেন। কলের পুতুল, কলে দাড়ি 
নাঁড়িবে, তাঁহাতে আর আপত্তি কি? 


ক ৯ 


কিন্ত হিন্দু মুসলমাঁনে এক্য ঘটিল না--এঁক্য ভিন্ন এরূপ কার্ধ্য স্থসিদ্ধ 
হইতে পারে না বলিয়া, কংগ্রেস সম্প্রদায় কিছু ছুঃখিত। কথাটা একটু বিচার 
করিয়া দেখা যাক। হিন্দু মুসলমানে এঁক্য হইল না, হিন্দুতে হিন্দুতে এক্য 
আছে কি? বাঙ্গালিতে বাঙ্গালিতে এক্য আছে কি? ঘরে ঘরে আছে কি? 
_- না থাকে, তবে হিন্দু মুসলমান এক্য খোঁজ কেন? এঁক্য সম্ভবে কি? 

আর ইতিহাস হিন্দু মুসলমীনে ওঁক্য সম্বন্ধে কি বলে? কনৌজের রা 
জয়চন্দ্রের দিন হইতে শিপাহিবিদ্রোহ পর্য্যন্ত হিন্দু মুসলমানের এক্যে হিন্দুর 
পক্ষে কি ফল ফলিয়াছে? হিন্দুর ভাগ্যে বরাবর শূন্য । শিপাহিবিদ্রোহ 
যদি সফল হইত, তবে আঁজ দিল্লীতে মুসলমান বাদশাহ এবং লক্ষৌয়ে মুনলমান 
বাদশাহ রাজ্য করিত। হিন্দু মুসলমানে আর এক্যে কাজ নাই। হিন্দু যদি 
মুসলমানের সাহায্য ব্যতীত নিজের উন্নতি সাধন করিতে না পারে, তবে 
আমরা উন্নতি চাহি না। 


রস 
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রসের কথা এই, যে গোটা কত হিন্দু টিকি মুসলমানের দাঁড়ির সঙ্গে 
মিশিয়া গিয়াছে। কাশীর রাজ, ভিঙ্গার রাজা, রাজা শিবপ্রসাঁদ কংগ্রেসের 
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বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত। কলে শুধু দাঁড়ি নয়, টিকিও নড়ে। যে তিনটি নাম 
করিলাম, তিনটিই রাজ! । লোকের মনে থাকে যেন, রাজা হইলে মধ্যে মধ্যে 
সং দিতে হয়। 
চে 

আমরা একটা অতি আবশ্যক সংবাদ দিব! বিলাত হইতে এ দেশে 
জিনিস আঁসিলে তার একটা আমদানী শুল্ক দিতে হয়। মাঞ্চেষ্টরের তাঁতি 
গায়ের জোরে শুক্কের হাত এড়াইয়াছে, আর এড়াইলেন উনিশৃতোপী রাঁজ- 
গণ। বিলাত হইতে অতঃপর ইহাদের কোন দ্রব্যাদি আসিলে তাহার না 


কি আর মাসুল লাগিবে না। একুশতোগীদের DS by 
দড়রিও পঁহছিলে ভাল হয় নী? 


নং 
ক সং 


উন না পাওয়ায় মায়ের সহিত 
বিষম ঝগড়া আরম্ভ করিয়াছেন। আমাদের .মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন, 
জামাতাকে দেখিতে জর্ম্মনি গিয়াছিলেন, তখন তিনিই না কি সে গুলি সঙ্গে 
আনিয়াছেন। উইলিয়ম, বিসমার্কের প্রিয় শিষ্য ; বিসমার্ক ত ইংরাজের 


০৬১৪ প্রসন্ন! 
দ্র 


এ দিকে মিষ্টর ডবলিউ, সি, বানরজি-_হাঁয় রে হিন্দু নাম!-_বিলাতে 
গিয়! দাদাভাই নৌরজির যোগে কংগ্রেসের কার্য সাধনে প্রবৃত্ত। কাজটা 
এই--আঁমাঁদিগের কি দুঃখ, আমরা কি চাই, তাহা পার্লিমেণ্টে দ্বাড়াইয়া কেহ 
বলা চাই, কেন ন! পার্লিমেন্ট ভিন্ন আর কাহারও দ্বারা কিছু উপকার 
হইবাঁর্‌ সম্ভাবনা নাই। পার্লিমেণ্টই প্রক্কত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাঁননকর্ভা। 
ফসেট সাহেব দয়া করিয়া ভারতবর্ষের এই উপকার করিতেন, কিন্তু তাহার 
মৃত্যুর পর প্রন্কত পক্ষে এ ভার আর কেহ গ্রহণ করেন নাই। এক্ষণে 
মিষ্টর বানরজি ও দাদাভাই ব্রাড্লা সাহেবকে এই কার্ধ্য ব্রতী করিয়াছেন। 
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স্থল কথা এই যে, কংগ্রে্ ভারতবর্ষে বসিয়! গলাবাঁজি করেন, ব্রাড্লা সাহে- 

বকে এখন সেখানে গলাবারজি করিতে হইবে! প্রত্যুত্তরে সার্‌ জন গষ্ট প্রভৃতি, 

কিছু গলাবাজি করিবেন। এইরূপ গলাবাজিতে গলাবাজিতে আমাদের 
উন্নতিসাধন হইবে । 

গলাবাঁজিতে হীরা মালিনীর মত কেহ ছিল না। হীরা মালিনী বলিয়া 
গিয়াছে, “পরের ছেলে, কথায় টেলে, রাখবে কত দিন?” সেই কথাটা 

_ এখন ভাল ইংরেজিতে সাঁজাইয়া গুছাইয়া পার্পিমেন্টে দীড়াইয়া বলিতে 

হইবে। ইহাই কংগ্রেস ও ব্রাডূল! সাহেবের উদ্দেশ্য । 

পুলে 
বোম্বাই সিবিলিয়ান মিঃ আর্থার ক্রফোর্ডকে লইয়া ত ছুই মাঁসেরও অধিক 
কাল গৌঁলযোগ চলিয়াছে। ক্রফোর্ড এক জন বিভাগীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারী, 
মধ্যপ্রদেশের কমিশনর, তাঁহার উপর অভিযোগও তদুপযুক্ত উচ্চ অঙ্গের বটে। 
জুলুম জবরদস্তি করা, ধার কর্্জ লওয়া এ সকল ছোট কথা, তিনি এরূপ অপ- 
রাধে অপরাধী নহেন__তীহার উপর উৎকোচগ্রহণের দাবী। ইহার উপর 

- সাহেবের আরও একটু প্রশংসার কথা আছে। তিনি “আগতন্ত ভয়ং বীক্ষ্য” . 
পাকা গৌপ, পাকা দাঁড়ি পরিয়! গুপ্তবেশে চম্পট দিয়া “প্রতিকুর্য্যাৎ যথোচিতম্৮? 

_ করিতেছিলেন। কিন্তু পাঁরিলেন নাঁ। পুলিস বরাবর তাহার সঙ্গ লইয়াব- 
শেষে সময় বুঝিয়া তাঁহাকে ধৃত করে। পরে গবর্ণমেন্ট চ তাহাকে ফৌজ- 
দাঁরি পৌপর্দ করিলেন। তার পর গবর্ণমেন্ট বলিলেন, আমর মোকন্দমা 
চালাইব না৷ মোকদ্দমা উঠাইয়া লইলেন। ক্রফোর্ড সাহেব বলিলেন, “না, 

- না, মোকদ্বমা চালাইতেই হইবে। ফৌজদারীতে কি করিবে আমার কর।”. 
এ রঙ্গ রহস্ত নূতন প্রকার বটে, কিন্তু সেটা চুকিয়া গেল। এখন কমিশন বসি- 
য়াছে। কমিশন একটা বিলাতী জিনিস) ইংরেজ যখন দেখেন, কিছু একট! 
করা চাই, অথচ নিতান্ত ইচ্ছা যে কিছু না হয়, তখন একটা কমিশন বসান। 
“Deccan Mining Commission,” “Public Service Commission” 
ইহার উদাহরণ । ছাগলের যেমন লড়াই না করিলেই নয়, অথচ লড়াই বড় 
ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় করিতে হইবে, ইংরেজি কমিশনট! সেইরূপ জিনিস। . কমিশন 
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বসিল, ভালই হইয়াছে! ভরসা করি, কমিশন ক্রফোর্ড সাহেবের প্রতি একটু 
কৃপ্পাকটাক্ষ করিবেন। কেন না ক্রফোর্ড সাহেব প্রাচীন, বোধ করি, অনেক 
দিনের অভ্যাস । এক জন বুড়া চোর, ধরা পড়িলে পাড়ার লোকে তাঁহাকে বড় 
মারপিট করিতেছিল। চোর বলিল, “মীর কেন, বাপু?” প্রহারকারীরা 
বলিল, “বেটা, তুই চোর !” চোর বিরক্ত হইয়া বলিল, “ভারি অন্ায় দেখিতে 
পাই। আমি এই কাজ করিতে করিতে বুড়া হইয়া গেলাম, দাঁড়ি গোপ - 
পাঁকিল, দাত পড়িল, এখন বলে চোর! এত দিনের পর তোমাদের কথায় 
আমি তপস্তা করিত যাৰ না কি?” ভরদা করি, কর্ড সাহেবও সেইরপে . 
' জবাব দিতে পারিবেন। 
এত গেল এক দফা তুষারমণ্ডিত উন্নত পর্ব্বতপ্রবাহী দামোদরের কথা। 
* আবার নদ নদীর করদও থাকে ত? হনুমন্ত রাও না কি দামোদরের সেইরূপ 
একটি করদ। তিনি রাজ্যের জল বুকে করিয়া আনিয়া এই দামৌদরে' 
ঢালিয়৷ দিতেন। আকর ও পদের গুণে ক্রফোর্ডের কমিশন বসিবে বটে, 
কিন্তু ততক্ষণ প্রকাশ্য ফৌজদারি আদালতে হন্ুমন্তের প্রাণান্ত হইবার ত 
.আর কিছু আপত্তি নাই? হস্থ্মন্তের বিচার হইয়! গিয়াছে। জজ রাঁরে 
প্রকাশ করিয়াছেন, ক্রফোর্ড সাহেবকে দিবাঁর-নিমিত্ত হনুমন্ত দবীরের নিকট 
খু হাজার টাকা ঘুষ লইয়াছেন! বিচারে হস্গমত্তের এক হাজার টাকা অর্থ” 
দণ্ড*হইয়াছে এবং এক. বৎসর বিনা পরিশ্রমে কাঁরাঁবাদের দণ্ীজ্ঞা দিয়া বাকি 
২ হাজার টাকার কিনারা করা হইরাছে। অন্য অভিযোগেও হন্গমস্ত এরূপে 


» 
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দোষী সাব্যস্ত হইয়। দণ্ডপ্রাপ্ত. হইয়াছেন যাহার জন্ত হঙ্গমস্তের এই হন্ছ- : : 


মন্ত খাঁটুনি, তাঁহার ভাগ্যে কমিশন মাঁত্র। ইহা প্রাচীন নজির অন্থসারেই ' 


'ছইয়াছে। লকঙ্কা-দাহের অপরাধটা খোদ হন্গুমান্জীর, তাঁর ভাগ্যে কদলিবন? 
মুখ পড়িল যত বাঁজে বাঁদরের। 


৮ 


প্রচার 
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স্রীমন্ভগবদ্নীত! 
( পুর্বপ্রকাশিতের পর ) 


ত্ৰৈগুণ্যবিষয়!। বেদা নিন্ট্ৈগুণ্যোভবার্জুন ৷ 
নির্ঘন্বোনিত্যপত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্‌ 1৪৫1 


হে অৰ্জ্জুন { বেদ সকল ভৈগুণ্যবিষয় ; তুমি নিস্তৈগুণ্য হও । নিদ্ব ৰ 
05 যোগ-ক্ষেম-রহিত এবং আত্মবান্‌ হও । ৪৫৭ 


* এই শ্লোকে ব্যবহৃত শব্দগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা প্রয়োজনীয় বলিয়া 
অন্থ্বাঁদে তাহার কিছুই পরিষ্কার করা গেল না। প্রথম, “ত্রৈগুণ্যবিষয়” 
কি-? সত্ব, রজঃ, তম, এই ত্রিগুণ ; ইহার সমষ্টি ত্রৈগুণ্য। এই তিন গুণের 
। সমষ্টি কোথায় দেখি? সংসারে। সেই সংসার যাহার বিষয়, অর্থাৎ 
গ্রকাঁশয়িতব্য (৪০৮]০০:) তাহাই “ত্ৰৈগুণ্যবিষয় 1” সংসাঁরই বেদের বিষয়, 
এইজন্য বেদ সকল পত্রেগুণ্যবিষয় ৷” 

* শঙ্করাঁচার্্য এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন, পত্রেগুণাবিষয়াঃ 
ত্রৈগুণ্যং সংসারো বিষয়ঃ প্রকাশয়িতব্যো যেষাং তে বেদান্রগুণ্য বিষয়া;1” 
ইহাঁও একটু বেদনিন্দার মত শুনার়। অতএব শঙ্করের টীকাঁকাঁর আঁনন্দগিরি 
প্রমাদ গণিয়া সকল দিক্‌ বজায় রাখিবার জন্য লিখিলেন “বেদ্শব্দেনাত্ 
কর্ম্মকাণ্ডমেব গৃহতে । তদভ,|স বতাং তদঃষ্ঠানত্বার! সংসারখৌব্যান বিবেকা- 
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বসরোহস্তীত্যর্থ; 1” অর্থাৎ “এখানে বেদ শব্দের অর্থে কর্মকাণ্ড বুঝিতে হইবে। 
যাহার! তাহা অভ্যাস করে, তাহাদের তদনুষ্ঠান দ্বার! সংসাঁরধৌব্য হেতু 
বিবেকের অবসর থাকে ন1।” বেদের কতটুকু কর্মকাণ্ড, আর কতটুকু 
জ্ঞানকাণ্ড, সে বিষয়ে কোন ভ্রম না ঘটিলে, আনন্দগিরির এ কথায় আমাদের 
কোন আপত্তি নাই। 

প্রীধর স্বামী বলেন, “িগপাস্ুকা সকামা যে অধিকারিণস্তদ্বিষয়।ঃ 
কর্মফলসন্বন্ধপ্রতিপাঁদকী বেদাঃ”। এই ব্যাখ্যা অবলম্বনে প্রাচীন বাঙ্গাল! 
অনুবাদক হিতলাল মিশ্র বুঝাইয়াছেন যে পন্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সকাম 
- অধিকারিদিগের নিখিত্তই (1) বেদ সকল কর্মফল সম্বন্ধে প্রতিপাদক হয়েন।» 
এবং প্রীধরের বাক্যেরই অনুসরণ করিয়! কালী প্রসন্ন সিংহের মহাভারতকার 
এই শ্লোকার্দের অনুবাদ করিয়াছেন বে_“ব্দেসকল সকাম ব্যক্তিদিগের 
কর্মফল প্রতিপাদক >» অন্তান্তেও সেই পথ অবলম্বন করিয়াছেন। 

উভয় ব্যাখ্যা মৰ্ম্মতঃ এক সেই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া এই শ্লোকের প্রথ- 
মা্দ বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। তাহা হইলেই ইহাঁর অর্থ এই হইতেছে 
যে “হে অর্জুন! বেদ সকল সংসার-প্রতিপাদক বা কর্মফল প্রতিপাদক।৷ 
তুমি বেদকে অতিক্রম করিয়। সাংসারিক বিষয়ে বা কর্মফল. বিষয়ে, 
নিষ্কাম হও।” কথাট! কি হইতেছিল স্মরণ করিয়া দেখ! যাউক। 
প্রথমে ভগবান অর্জুনকে সাংখ্যযোগ বুঝাইয়া তৎপরে কর্ম্মযোগঁ 
বুঝাইবেন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তূ. কর্ম্মযোগ কি, তাহ!" 
এখনও বলেন নাই। কেন না, কর্ম্ম সম্বন্ধে যে একটা গুরুতর সাধারণ 
ভ্রম প্রচলিত ছিল, (এবং এখনও আছে) প্রথমে তাঁহার নিরাঁস .করা কর্তব্য । 
নহিলে প্রকৃত কৰ্ম্ম কি, অর্জুন তাহা বুঝিবেন না। সে সাধারণ 
ভ্রম এই, যে বেদে যে সকল যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান-প্রথা কথিত ও বিহিত 
হইয়াছে, তাহাই কর্ম্ম। ভগবান বুঝাইতে চীহেন যে ইহা প্রন্কৃত কর্ম্ম 
নহে। বরং যাহারা ইহাতে চিন্তমিবেশ করে, ঈশ্বরারাঁধনায় .তাহাদিগের 
একাগ্রতা হয় নাঁ। এজন্য প্রক্কত কর্ন্মযোগীর পক্ষে উহা! কর্ম্ম নহে। এই : 
৪&শ শ্লোকে সেই কথাই পুনরুক্ত হইতেছে। ভগবান বলিতেছেন, যে 
বেদ সকল, যাহার! সংসারী অর্থাৎ সদরের সখ খোঁজে তাহাদিগেরই 
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অন্ুসবণীর ৷ তুমি সেরূপ সাংসারিক সুখ খুঁজিও না। ত্রৈগুণ্যের অতীত হও । 
কি প্রকারে ত্রৈগুণ্যের অতীত হইতে পারা যার, শ্লোকের দ্বিতীয় অদ্ধে 
তাঁহা কথিত হইতেছে । ভগবান বলিতেছেন-_ তুমি নিদ্ধন্দ হও, নিত্যসত্বস্থ 
হও, যোগ-ক্ষেম-রহিত হও এবং আত্মবান্‌ হও। এখন এই কটা কথা 
বুঝিলেই শ্লোক বুঝা হয়} 

১। নিদন্দ_ শীতোষ্ণ সুখছুঃ খাঁদিকে দ্বন্দ বলে, তাহ! পূর্বে বল! গিয়াছে। 

যেংসে সকল তুল্য জ্ঞান করে সেই নির্্দ। 
২7 নিত্যবত্বস্থ - নিত্য সত্বগুণাশ্রিত। 

৩। যোগ-ক্ষেম-রহিত--যাহা অপ্রাণ্ড তাহার উপার্জনকে যোগ বলে, 
আর যাহা প্রাপ্ত তাহার রক্ষণকে ক্ষেম বলে। অর্থাৎ উপার্জন রক্ষা সম্বন্ধে 
যে চিন্তা তদ্রহিত হও। | 

৪1 আত্মবান--অথবা অপ্রমত্ত ।* 


যাবানর্থ উদপানে সর্কতঃ সংগ্ল,তোদকে । 
তাবান্‌ বর্ষেঘু বেদেষু ব্রাহ্মণস্ত বিজানতঃ ॥৪১॥ 
এখানে এই শ্লোকের অনুবাদ দিলাম না। টাকার ভিতরে অনুবাদ 
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* আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেরূপ মূলসক্গত বোধ হইয়াছে আমি সেইরূপ অর্থ করিলাম। 
কিন্তু যাহার! বেদের গৌরব বজায় রাখিয়া এই প্লোকের অর্থ করিতে চান, তাহারা কিরূপ 
বুঝেন, তাহার উদাহরণ স্বরূপ বাবু কেদারনাথ দত্ত কৃত এই শ্লোকের ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধত 
করিতেছি । পাঠকের যে অর্থ সঙ্গত বোধ হয়, সেই অর্থই গ্রহণ করিবেন । 

“শাস্ত্র সমূহের ছুই প্রকার বিষয়__অর্থাৎ উদ্দিষ্ট বিষয় ও নির্দিষ্ট বিষয় যে বিষয়টি যে 
শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য, তাহাই তাহার উদ্দিষ্ট বিষয়। যে বিষয়কে নির্দেশ করিয়। উদ্দিষ্ট 
বিষয়কে লক্ষ্য করে, মেই বিষয়ের নাম নির্দিষ্ট বিষয়। অরুন্ধতী যে স্থলে উদ্দিষ্ট বিষয়, 
.সেস্থলে তাহাঁর নিকটে প্রথমে লক্ষিত যে সুল তাঁরা, তাহাই নির্দিষ্ট বিষয় হয়। বেদ সমুহ 
নিগুণ তত্বকে উদ্দিষ্ট বলিয়া লক্ষ্য করে, কিন্তু নিগুণ তত্ব সহসা লক্ষিত হয় না বলিয়া 
প্রথমে কোন সগুণ তত্বকে নির্দেশ করিয়া থাকে । সেই জন্যই সত্ব, রজঃ ও তম জপ 
ত্রিগুণময়ী মাঁয়াকেই প্রথম দৃষ্টিক্রমে বেদ সকলের বিষয় বলিয়া বোধ হয়। হে অর্জ্জুন, 
তুমি নেই নির্দিষ্ট বিষয়ে আবদ্ধ ন! থাকিয়া নিগুণতন্বরূপ উদ্দিষ্ট তত্ব লাভ করতঃ নিস্্ৈগুণা 
স্বীকার কর ] বেদ শান্তে কোন স্থলে রজস্তমগুণাঁত্বক কৰ্ম্ম, কোন স্থলে সত্বগুণাত্মক জ্ঞান 
এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে নিগুণ ভক্তি উপাদষ্ট হইয়াছে। গুণময় মানাপমানাদি দ্বন্থব ভাষ 
হইতে রহিত হইয়া নিত্য সত্ব অর্থাৎ আমার ভক্তগণের বঙ্গ করতঃ কর্ণমক্গানমার্গের অনুনক্ফেয় 
যৌগ ও ক্ষেমানুসন্ধান পরিত্যাঁগপূর্ববক বুদ্ধিযোগ সহকারে নিন্্রগুণ। লাস্ক কর।” 
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পাওয়া যাইবে । কেন না, এই শ্লোকের প্রচলিত যে অর্থ, তাহাতে ছুই ৮ 
একটা আপত্তি ঘটে ; সে সকলের মীমাংসা না করিয়া খা দেওয়া যুক্তি- 
সঙ্গত নহে। | 
আমি এই শ্লোকের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা বুঝাইব। 
প্রথম। যে ব্যাখ্যাটি পুর্ব হইতে প্রচলিত, এবং শঙ্কর ও শ্রীধরাঁদির 
অন্ুমোদ্দিত,. তাহাই অগ্ৰে বুঝাইব। 
দ্বিতীয় । আর একটি নূতন ব্যাখ্যা পাঠকের সমীপে তাঁহার বিচার জন্য 
উপস্থিত করিব। সঙ্গত বোধ না! হয়, পাঠক তাহা পরিত্যাগ করিবেন। - 
তৃতীয়। আধুনিক ইংরেজি অনুবাঁদকেরা যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
তাঁহাও বুঝাইব। . 
' সংক্ষেপতঃ সেই তিন প্রকার ব্যাখ্যা এই £= 
১ম। সর্বতঃ সংগ্লুতোঁদকে উদপানে যাবানর্থঃ বিজানতে! জানদণন্ত 
সৰ্ব্বেষু বেদেষু তাবান্ঘঃ | ইংরেজি অন্থ্বা্দকেরা এই অর্থ করিয়াছেন 
ইহার কোন মানে হয় না। ' ; 
২য়। সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে সতি উদপানে যাবানর্থ ইত্যাদি পূর্বববৎ। 
এই ব্যাখ্যা নূতন। 
৩য়।' উদপানে যাবানর্থঃ সর্বতঃ সংগ্রুতোদকে তাবানর্থই। পর 
,বেদ্রেযু যাবানর্৫থঃ বিজানতো| ব্রাহ্মণ 'ভাবানর্থ। এই অর্থ প্রাচীন এবং 
প্রচলিত। রি . 
অগ্রে প্রচলিত ব্যাখ্যাই বুঝাইব। কিন্তু বাঙ্গাল! অন্তুবাদ দেওয়া যায় 
নাই) তদভাবে ধাহারা সংস্কৃত না জানেন তাঁহাদের অস্থবিধা হইতে পারে, 
এজন্ত প্রচলিত ব্যাখ্যার.উদাহরণ স্বরূপ প্রথমে প্রাচীন অনুবাদক Ua 
মিশ্র কৃত অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ₹- 

“যাহা হইতে জলপান করা যাঁয় তাহা উদপান শব্দে বাচ্য, রা পুক্ষরিণী 
এবং কুপার্দি। তাহাতে স্থিত অল্প জলে একেবারে সমস্ত প্রয়োজন সাঁধ- 
নের অসম্ভব হেতু সেই সেই সমস্ত কুপাদি পরিভ্রমণ করিলে, পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
যে প্রকার স্নান পানাদি প্রয়োজন সম্প্ হয়. সে সমুদায় প্রয়োজন, সংগ্লদতো- 
দক শব্দবাচ্য এক মহাহদে একত্র বেনন নির্ব্যহ হইতে পারে, তদ্দপ 
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সমস্ত বেদে কথিত যে কর্ম্মফলরূপ অর্থ, তাহা সমুদাঁয়ই ভগবস্তক্তিযুক্ত 
ব্ৰহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির তদ্বারাই সম্পন্ন হয়।” 

শঙ্কর ও শরীধর উভয়েই এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, কাঁজেই আঁর সকলে 
সেই পথের পথিক হইয়াছেন। শ্রীধর কৃত ব্যাখ্যা আমরা উদ্ধৃত 
করিতেছি। 

“উদকং পীয়তে যস্মিংস্তহুদপানং বাপীকূপতড়াগাঁদি। তশ্মিন্‌ স্বল্লোদকে 
একত্র কৃত্সার্থন্তাসম্তবাত্তত্র তত্র পরিভ্রমণেন বিভাগশো যাবাঁন্‌ ্সানপানাঁদিরর্থঃ 
প্রয়োজনং ভবতি তাঁবান্‌ সর্োহপ্যর্থঃ সর্ব্বতঃ সংগ্রুতোঁদকে মহাহদে 
একট্রব যথা ভবতি এবং যাঁবান্‌ সৰ্ব্বেষু বেদেষু তততৎকর্ম্মফলরূণপোহ্র স্তাবান্‌ 
সর্বোহপি বিজানতো ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধিযুক্তন্ত ব্রা্ষণন্ত ব্ৰহ্মনিষ্ঠস্ত 
ভবত্যেব 1” | 
.. ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশরন. অনেকগুলিন 
পরিভ্রমণ করিলে যাবৎ পরিমিত প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, এক মহান্ত্দেই তাঁবৎ 
প্রয়োজন সম্পন্ন হয়। সেইরূপ, সমস্ত বেদে যাবৎ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, 


ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিযুক্ত ব্ৰহ্মনিষ্ঠায় তাবৎ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়”. 
আমর! ক্ষুদ্রবুদ্ধি, এই ব্যাখ্যা বুঝিতে গিয়া যে গোলবোগে পড়িরাছি, 
প্রাচীন মহামহোপাধ্যায়দিগের পাদপদ্মবন্দনাপূর্বক আঁমি তাহা নিবেদন 
করিতেছি। যে আপনার সন্দেহ ব্যক্ত করিতে সাহস না করে, তাহার কোন 
জ্ঞানই জন্মে নাই। এবং জন্মিবারও সম্ভাবনাও নাই। 


* শঙ্করাচার্ধা ব্যবহৃত ভাঁষা কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকার। শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধের বাখায় তিনি 
বলেন, “সব্বেষু বেদেষু বেদোক্তেষু কর্ম যোহর্থো যৎ কর্ম্মফলং সোহর্থো ব্রান্মণস্ সন্্যানিনঃ 
পরমার্থতব্বং বিজানতো৷ যোহর্থ যৎ বিজ্ঞানফলং সর্বতঃ সংগ্লুতোদকস্থানীয়ং তশ্মিংস্তাবানেক 
সংপদাছে ইত্যাদি । ইহার ভিতর অন্য যে কল কৌশল থাকে, তাহা পশ্চাৎ বুঝাইব। 
অন্প্রত “নর্ষেষু বেদেষু” ইহার যেরূপ অর্থ ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য করিয়াছেন, তত্প্রতি পাঠককে 
মনোযোগ করিতে বলি। “দর্বেধু বেদেধু” অর্থ “বেদোক্তেযু কর্ম্মন্থ 1? যে কারণে 
আনন্দগিরি বলিয়াছেন “বেদশব্দেনাত্র কর্ম্মকাওমেব গৃহাতে,* সেই কারণে ইনিও বলিয়- 
ছেন, “সর্ব্বেষু বেদেষু” অর্থে “বেদোক্তেষু কর্ম্মস্থ ৷” 


২৩৮ প্রচার কার্তিক, খগ্ৰ হায়ণ 


যাবৎ,’ ‘তাঁবৎ’ শব্ধ পরিমাণ বাঁচক। কিন্ত কেবল যাবৎ বলিলে কোঁন & 
পরিমাণ বুঝা যায় না। একটা যাবৎ থাকিলেই, তার একটা তাবৎ আছেই। 
একটা তাবৎ থাকিলেই তাঁর একট! যাবৎ আঁছেই। এমন অনেক সময়ে 
ঘটে, যে কেবল “যাবৎ” শব্দটা স্পষ্ট, তাহার পরবর্তী “তাবৎ” কে বুবিয়! 
লইতে হয় ; যথ1--“আঁমি যাবৎ না আপি, তুমি এখানে থাকিও।” ইহার 
প্রকৃত অর্থ “আমি যাবৎ না আসি (তাক) তুমি এখানে থাকিও ।” অতএব 
ই হউক, আঁর উহৃই হউক, যাবৎ থাকিলেই তাবৎ থাঁকিবে। । তন্রপ 
তাবৎ থাকিলেই যাবৎ থাকিবে । 
এই যাবৎ তাবৎ শব্দের পরস্পরের সম্বন্ধ এই, যে বস্তুর সঙ্গে যাবৎ পাকে, 
আর যাহার সঙ্গে তাবৎ থাকে, উভয়ের পরিমাণ এক বা সমান বলিয়া! নির্দিষ্ট 
হয়। অতএব যাবৎ তাবৎ থাকিলে ছুইটি তুল্য বা তুলনার বস্ত আছে, 
ইহাই বুঝিতে হইবে । “আমি যাবৎ না আসি, (তাবৎ) তুমি এখানে থাকিও” 
ইতি বাক্যের প্ররুত তাৎপৰ্য্য এই যে “আমার পুনরাঁগমন পর্য্যন্ত যে কাল, 
আর তোমার এখানে অবস্থিতি কাল, উভয়ে সমান হইবে।” এখানে এই 
ছুইটি সমর তুল্য বাঁ তুলনীয় । 
এইরূপ যেখানে একটি যাবান্‌ আর একটি তাবান্‌ আছে, সেখানে বুঝিতে 
হইবে যে দুইটি বিষয় পরস্পর তুলিত হইতেছে। যদি তার পর আবার * 
* যাঁবান্‌ তাবান্‌ দেখি, তবে অবশ্য বুঝিতে ত হইবে যে আবার আরও দুইটি বিষয় 
পরস্পর তুলিত হুইতেছে। ইহার অন্তথা কদাঁচ হইতে পারে না। : 
এখন, এই শ্লোকের মূলে মোটে একটি যাবান্‌ আর একটি তাবান্‌ আছে; 
অতএব বুঝিতে হইবে ছুইটি বিষয় মাত্র পরস্পর তুলিত হইতেছে অর্থাৎ, 
(১) উদপানে বা সন্বীর্ণ জলাশয়ে অবস্থা বিশেষ যাবৎ পরিমিত প্রয়োজন 
(২) সমস্ত বেদে অবস্থা! বিশেষে তাবৎ প্ররোৌজন। কিন্ত প্রাচীন টাকাকার- 
দিগের কৃত যে ব্যাখ্যা, যাহার উদাহরণ উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে 
‘দেখি যে দুইটা বাবাঁন্‌ এবং দুইটা তাবান্‌।* অতএব বুঝিতে হইবে যে 
প্রথমে দুইটা বস্তু পরস্পর তুলিত হইলে পর, আবার দুইটা বস্তু পরস্পর 





* বড় বড় অক্ষরে এই চারিট! শব্দ ছাপিয়ছি, পাঠক মিলাইয়া দেখিবেন । 
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তুলিত হইয়াছে । প্রথম, সঙ্কীর্ণ জলাশয়ের সঙ্গে সমস্ত বেদ তুলিত না হইয়া, 
মহাহ্দের সঙ্গে তুলিত হইতেছে! তার পরে আবার সমস্ত বেদ. Ua 
জলাশয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ছাঁড়িয়। ব্হ্মনিষ্ঠার সঙ্গে তুলনা প্রাপ্ত হইল। ইহা 
কোন অর্থবিপর্য্যয় ঘটতেছে কি না? 
সচরাচর এ প্রশ্নের এই উত্তর, যে কোন অর্থবিপর্ধ্যয় ঘটিতেছে না! কেন 
না, যাবান্‌ তাবান্‌ যেখানে নাও থাকে, সেখানে ব্যাখ্যার প্রয়োজনান্থসারে 
ব্যাখ্যাকারকে বদাইয়! লইতে হয়; তাহার উদাহরণ পূর্বে দেওয়া গিরাছে। 
এ কথার এখানে ছুইটি আপত্তি উপস্থিত হইতেছে। 
প্রথম আপত্তি এই। মানিলাম যে ব্যাখ্যার প্রয়োজনানুসারে ব্যাখ্যা- 
কার যাবান্‌ তাবান্‌ বসাইয়া' লইতে পাঁরেন। কিন্ত বাবান্‌ কাটিয়া তাঁবান্‌ 
করিতে, তাঁবান্‌ কাটিয়া যাবান্‌ করিতে পারেন কি? আমি যদি বলি, আমি 
যাবৎ না আপি তুমি এখানে থাকিও, তাহা হইলে ব্যাখ্যাকার তাবৎ শব্দ 
বসাইয়া লইয়া তাবৎ তুমি এখানে থাকিও’ বলিতে পারেন। কিন্ত তিনি 
যদি যাবৎ কাটিয়া তাবৎ করেন, তাবৎ কাটিয়! যাবৎ করেন, যদি বলেন যে 
এই বাক্যের অর্থ আমি তাবৎ না আসি যাবৎ তুমি এখানে থাকিও তাহ! 
হইলে তাহার ব্যাখ্য। অগ্রান্থ ও মূলের বিপরীত বলিতে হইবে। 
আরও. একটা উদ্াহরণের দ্বারা কথাটা আরও স্পষ্ট কর! যাউক। 

'ধ্যাবং তোমার জীবন, তাঁবৎ আমার সুখ৷” (ক) 

. এই বাক্যটি উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ কর, এবং তাহাতে (ক) চিহ্ন দাও । 
তার পর, উহার যাবৎ কাঁটিয়! তাঁবৎ কর, তাবৎ কাটিয়া যাবৎ কর। তাহা 
হইলে বাক্য এইরূপ ফ্রাড়াইতেছে। 

“তাবৎ তোমার জীবন, যাবৎ আঁমার স্থখ 1” (খ ) 
এখন দেখ বাক্যার্থের কিরূপ বিপর্ভুয় ঘটিল । (ক)-চিহ্নিত বাক্যের 
প্রকৃত অর্থ যে “তুমি যতদিন ঝাঁচিবে, ততদিনই আমি সুখী, তার পর আর 
সুখী হইব না৷ (খ )-চিহ্িত বাঁক্যের প্রকৃত অর্থ “যতদিন আমি সুখী থাঁকিব 
ততদিনই তুমি বাঁচিবে, তার পর আর তুমি ব'চিবে না” অর্থের সম্পূর্ণ 
বিপৰ্য্যয় ঘটিল। _ 
অতএব টীকাঁকার, কখনও যাবান্‌ কাটিয়া তাবান, তাবান্‌ কাটি যাঁবান্‌ 
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করিবার 'অধিকাঁরী নহেন।. কিন্তু এখানে টাকাকার ঠিক তাঁহাই করিয়াছেন। 
বুঝিবার জন্য শ্লোকের চারিটি চরণে ক্রমান্বয়ে ক, খ গ, ঘ, চিহ্ন দেওয়া 
যাক্‌। তাঁহা হইলে শ্লোকস্থ “যাবানের” গায়ে কৈ) এবং “তাঁবানের? গাঁয়ে 
€গ) চিহ্ন পড়িতেছে। ; 
(ক) যাঁবানর্থ উদপানে 
(খ) সর্দতঃ সংগ্লুঁতোদকে 
(গে) তাবান্‌ সৰ্ব্বেষু বেদেষু 
(ঘ) ত্রাক্মণস্ত বিজানতঃ 
তথ্যাখ্যায় টাকাকার করিয়াছেন 
(ক) যাঁবানর্থ উদপাঁনে | 
(খ) তাবান্‌ সর্বতঃ সঞ্পদতোদকে 
(গ) ' যাবান্‌ সর্কেষু বেদেষু 
(ঘ) তাঁবান্‌ ব্ৰাহ্মণস্ত বিজাঁনতঃ 
এক্ষণে ‘পাঠক (গতে গে)তে মিলাইয়! দেখিবেন তাবান্‌, কাটিয়া 
যাবান্‌ হইয়াছে কি না।* 
দ্বিতীয় আপত্তি এই যে,ব্যাখ্যার প্রননোজন মতে ব্যাখ্যাকার যাবান্‌ [তাবান্৮- 
, বসাইয়া বুঝাইয়া দিতে পারেন। কিন্তু নিশ্রয়োজনে বসাইতে পারেন. কি? 
‘যেখানে নূতন খাঁবান্‌ তাঁবান্‌ না বসাইয়া লইয়া সোজা অর্থ করিলেই অর্থ হয়, 
সেখানেও কি'যাবান্‌ তাঁবান্‌ বাইয়া লইতে হইবে ? এখানে কি নূতন যাবান্‌ 
ভাবান্‌ না বসাইলে অর্থ হয় না? হয় বৈকি। বড় সোঁজা অর্থই আঁছে। 
_.. যাবানৰ্থ উন্নপানে সর্ধতঃ সংগ্ল ,তোদকে। 
তাবান্‌ সর্ধেষু বেদেষু ব্র 'ন্মণ্স্ত বিজানতঃ ॥ 
ইহার সোজা অর্থ আমি এইরূপ কুকি) . 
' সৰ্কতঃ সংগ্তোদকে সতি উদ্বপানে যাঁবানর্ঘঃ বিজানতে ব্রাহ্মণস্ত bl 
বৈদেষু তাঁবান্থঃ 1" 





* সত্য বটে, শঙ্করাচার্য্য তাঁবান্‌ শব্বার স্থানে যাঁবান্‌ শব্দ ব্যবহার করার' বিষয়ে সতর্ক 
হইয়াছেন, কিন্তু তৎপরিবর্তে “যদ” শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন. কাজেই এক কথ! | -১-. 
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' অর্থাৎ সকল স্থান জলে প্লাবিত হইলে উদ্দপাঁনে অর্থাৎ, ক্ষুদ্র জলাশয়ে 
যাবৎ প্রয়োজন, ব্রক্ষস্ত ব্রহ্মনিষ্ঠের সমস্ত বেদে তাবৎ প্রয়োজন । 
. মহামহোপাধ্যায় প্রাচীন খধিতুল্য ভাষ্যকার টীকাঁকারেরা যে এই সহজ 
‘অর্থের প্রতি দৃষ্টি করেন নাই, আমার এরূপ বোধ হয়না । আমার বোধ হয়, 
যে তাহারা এই অর্থের প্রতি বিলক্ষণ দৃষ্টি করিয়াছেন এবং অতিশয় দূরদর্শী 
দেশকালপাত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াই এই সহজ অর্থ পরিত্যাগ করিয়াছেন। 
দুইটা ব্যাখ্যার প্রকৃত তাৎপৰ্য্য পর্ধ্যালোচনাঁ করিলেই পাঠক তাহা বুঝিতে 
পারিবেন । ' শেষে কথিত এই সহজ ব্যাখ্যার তাঁৎপর্ধ্য কি? সর্বত্র জলপ্লাবিত 
হইলে ক্ষুদ্র জলাশয়ে লোকের আঁর কি প্রয়োজন থাকে? কোন প্রয়োজনই 
থাকে না। ফেন না, সর্বত্র. জলপ্লাবিত--সকল ঠাইই জল পাওয়া যায়। 
ঘরে বনিয়া জল পাইলে কেহ আর বাঁপী কৃপাদিতে যাঁয় না। তেমনি, 
যে ঈশ্বরকে জানিয়াছে, তাহার পক্ষে সমস্ত বেদে আর. কিছুমাত্র প্রয়োজন 
নাই। এখন, বেদে কিছু প্রয়োজন নাই, এমন. কথা, আঁমরা উনবিংশ 
শতাব্দীর 'ইংরেজের শিষ্য, আমরা না হয় সাহস করিয়া বলিতে পারি;' 
কিন্ত শঙ্করাচার্ধ্য কি শ্রীধর স্বামী এমন কথা কি বলিতে. পাঁরিতেন ? 
বেদ বয়স্তূব, অপগৌক্ষষেয়,' নিত্য, সর্বফলপ্রদ। প্রাচীন ভারতবর্ধারের - 
.বেদকেই একটা ঈশ্বর স্বরূপ খাঁড়া করিয়া তুলিয়াছিলেন। কপিল * 
ঈশ্বর পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্ত বেদ পরিত্যাগ করিতে. 
পারেন নাই। বৃহস্পতি বা শাক্যপিংহ প্রভৃতি যাহারা বেদ পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন, তাঁহারা হিন্দু সমাজচাাত হইযাছিলেন। অতএব শঙ্করাচার্য্য ৃ 
কি শ্রীধর স্বামী হইতে এমন উক্তি কখন সম্ভবে ন! যে, ব্রহ্ভ্ঞানীই হউক বা 
যেই হউক, কাহারও পক্ষে বেদ নিশ্রয়োজনীয় । কাজেই তীহাদিগকে এমন. 
একটা অর্থ করিতে হইয়াছে যে, তাহাতে বুঝার যে ব্রহ্ষজ্ঞানেও যা বেদেও,. 
তা, একই ফল৷ তাহ! হইলে বেদের মর্যাদা বাহাল রহিল। 'শেষে যে ব্যাখ্যা 
লিখিত হইল, তাহার অর্থ যে ব্রহ্মজ্ঞানের তুলনায় বেদজ্ঞান অতি তুচ্ছ। 
এক্ষণে সেই “নর্কেযু বেরেষু” অর্থে “বেদোক্তেযু কর্ম” “বেদ শব্দেনাত্র কর্ম, 
'কাওমেব গৃহতে ।” ইত্যাদি বাক্য পাঠক স্মরণ করুন। প্রাচীন টীকাকার 
দিগের উদ্দে্ বুঝিতে পারিবে্নে ৷ 


$e 
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-. এক্ষণে পাঠকের বিচার্ধ্য এই যে দুইটা ব্যখ্যা, তাহার মধ্যে একটার জন্ত 
মূল কোন প্রকার পরিবর্তন করিতে হয় না, যেমন আছে তেমনি ব্যাখ্যা 
করিলেই সেই অর্থ পাওয়া যাঁয়। কিন্তু সে ব্যাখ্যার পক্ষে কেহই সহার নাই। 
আর একটা ব্যাখ্যার'জন্ত কিছু নূতন কথা বসাইয়া কিছু কাটকুট করিয়া 
লইতে হয়। কিন্তুদ্মস্ত টাকাকার, ভাষ্যকার ও অন্ুরাদক এবং মহামহো.-- 
পাঁধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী সেই ব্যাখ্যার পক্ষে । কোন্‌ ব্যাখ্যা গ্রহণ করা উচিত ?' 
আমার কোন*‘দ্বিকেই অঙ্গরোধ নাই। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেমন বুবিয়াছি” 
সেইরূপ বুঝাইলাম। ' ছুই দিকই বুঝাইলাম, পাঠকের ঘে ব্যাখ্যা সঙ্গত: বোধ" * 
হয়, তাহাই অবলম্বন করিবেন। অভিনব ব্যাখ্যার সমর্থন জন্ত আঁরও কিছু; 
বল! যাইতে পারে, কিন্তু ততটা প্রা পাইবার বিষয় কিছু দেখ! যায় না।- 
রৈদিক- ধর্মের সঙ্গে গীতোক্ত ধর্মের কি সম্বন্ধ, পাঠক তাহা রিনি হয! )- 
বাই এ - 
: তৃতীয় ; ইংরাজি অন্বাদকেরা এই শ্লোকের আর এক রর অৰ্থ 
করিয়াছেন ৷ সর্ধতঃ সংপ্লুতোদকে সতি উদপানে যাঁবানার্থঃ এরূপ- না বুঝিয়া " 
তাহারা বুঝেন সর্ধতঃ সংগ্লতোদকে উদ্দপাঁনে যাবানর্থঃ ইত্যাদি । অর্থাৎ 
“সংগ্লতোদকে” পদ “উদপানের”” বিশেষণ মাত্র । অন্য ইংরাজি অনুবাদক-: ৭ 
"গণের প্রতি পাঠকগণের শ্রদ্ধা হউক ব! না হউক, কাশীনাথ ত্র্যন্বক .তেলাঁঞ্গের- 
প্রতি শ্রদ্ধা হইতে পারে। তিনি এই শ্লোকের এইরূপ অন্থুবাদ করিয়াছেন 


. “TG the instructed Brabnana there is in all the Vedas as 
much utitily asin a reservoir of water into. which. waters.flow- from . 
all sides. ” 


দঃ খের “বিষয় কেবল এই যে, ইহার র্থ হয় না। ক্ছি তাৎপৰ্য্য নাই/ 

. অনমুবাদকও তাহা অগত্যা স্বীকার ক্রিরাছেন।, তিনি এই শ্লোকের একটি 
টীকা লিখিয়া তাহাতে বলিয়াছেন" | 
“The meaning ‘here is not’ easily রর “I suggest ‘the 
following explanation:—Having said that the Vedas are concerned 
with actions for special benefits, Krishna compares them toa. reser-., 
voir which provides water ‘for various special purposes. drinking, 
bathing &c. The Vedas similarly " preseribe particular rites ahd 
ceremonies for going to heaven, or destroying an-enemy;- &c. But; 


= 


৯২৯৫ রি স্ীমন্তগব্দগী তা ২৪৩ 
1 
says Krishna, man’s duty is merely to perform the actions prescribed 
for him among these, and not entertain desires forthe special benefits 
‘named.” 


তেলাঁঙ্গের পর আর কোন ইংরেজি অনুবাদকের অন্গবাদ এখানে উদ্ধৃত 
কর! প্ররোজনীর হইতে পারে না। ইহাই বলা যথেষ্ট যে 708%5 ও 
Thomson প্রভৃতি সাহেবের! তেলাঙ্গের স্তায় অর্থ করিয়াছেন। তবে তাঁহারা 
সেই অনুবাদের বঙ্গে যে একটু একটু টাকা সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে 
আরও রস আছে।. Th&m5০n কৃত টাকাটুকু, পাঠককে উপহার দিলেই যথেষ্ট 
হুইবে। ' তাহা উদ্ধত করিতেছি__ 


“As a tank full of fresh water may be used for drinking, bathing, 
washing one’s clothes, and numerous other purposes, so the text, 
of the Vedas may be turned to any object of- selfinterest by a 
Brahman who is well aequainted with them and knows how to wield 

“them. We may exemplify this general fact by the 09৪ made of 
texts from our scriptures in the mouths of the Puritans on the one. 
hand, and of the Cavaliers on the other. Our author must not, 
however, be understood to reject the use of the Vedas by what he 
here says. He merely advises a careful use of them. Kapila him- 

১৪৪16 admits them as a last source of proof of the truth when others - 
fail.” { হর 

আমার স্তায় ক্ষুদ্র ব্যক্তি গীতার মর্মার্থ বুঝিতে বাঁ বুঝাইতে যে অক্ষম, 
তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। তবে “ন্বল্লমপ্যন্ত ধর্মন্ত” ইত্যাদি, 
বাক্য স্মরণ করিয়াই স্বকার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্তু আমি বুঝাইতে. পারি, 
বা না পারি, প্রাচীন ভাষ্যকারদিগের যে সকল মহদাক্য উদ্ধৃত করিতেছি, 
অন্ততঃ তাহা হইতে পাঠক ইহার মর্খার্থ বুঝিতে পারিবেন এমত ভরসা 
আঁছে। কিন্ত তাহাতেও বুঝুন বা না বুঝুন, পাঠকের কাছে যুক্তকরে এই, 
নিবেদন করি, যে ইংরেজের কাছে যেন গীতার্থ বুঝিবার জন্য না যাঁন। 
সুশিক্ষিত বাঙ্গালীকে ইং রেজের কৃত গীতান্ুবাদ পড়িতে দেখিরাছি বলিয়াই 

এ কথা বলিতেছি। এবং সেই প্রবৃত্তির বিনাশের জন্তই এতটা ইংরেজি 
এখানে উদ্ধৃত করিলাম । .. .. ঃ ~ 


- রি চা রা 


চি, ll কার্ডিক,্জঞ্জহারণ 
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€পুর্র্রকাশিত্ের পর). 


প্রবাদ আছে যে পুরাণাদি প্রণয়ণের পর ব্যাসদেব : ‘একদিন পরী 
উপবেশন করিয়া কি চিন্তা করিতেছিলেন। সমুদ্রের বৃহৎ বৃহৎ উর্মিমালার 
মত তাঁহারও মানস-সমুদ্রে গুরুতর চিন্তা উঠিয়া মনকে অশান্ত করিয়া তুনিয়া- 
ছিল। সেই সময়ে দেবর্ষি নারদ তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। নারদের 
নিকট ব্যাসদেব মনের অবস্থা বিবৃত করেন, বলেন-_প্রভু, জগতের হিতার্থ 
আমি সাঁধারণেঁর ছুর্বোধ্য বেদোক্ত ধর্মকে সহজ করিয়া! প্রচার করিয়াছি, 


গলচ্ছলে বেদোক্ত উপদেশ লইয়া পুরাণাদি প্রণয়ন করিয়াছি, ইহাতে আমার 


্ 


জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়াছে। তথাপি এখন আমার মনে 


_ হইতেছে বুঝি আমার কর্তব্য কিছুই করা হয় নাই,অথচ আর আমি কি করিব 


নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। এই জন্য মন অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে 


* অশীস্ত মনে স্মুদ্রতীরে আসিয়াছি_দেব ! কোথায় আমার কর্তব্যের ত্রুটি 
হইয়াছে, আরও আমার কি কর্তব্য বাকি আছে, নির্দেশ করিয়া আমার এই. 
অশান্ত মনে শান্তি প্রদান করুন। প্ধর্ম্ের প্রধান অবলম্বন ভক্তি জগতে 
প্রচার কর” এই উপদেশ দির! দেবর্ষি অন্তর্থিত হইলেন। কথিত আছে 
যে ব্যাসদেব তখন ভাগবত ও ভগবদর্গীতা প্রণয়ণ করেন, আরও ছুই এক 
খানি পুরাণে ভক্তের আদর্শ অঙ্কন করেন! এই করণে কেহ কেহ মহাভারত, 
গীতার পূর্বে রচিত হইরাছিল, অনুমান করেন৷ 

গীতা ও ভাগবত ভক্তিপ্রধান গ্রন্থ। ব্যাসদেব বুঝিরাছিলেন ভক্তি 
জীবনের চরম উদ্দেশ্য, পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। . . 
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পি ১৩৯ ভুতানি কালঃ পচতীতি বার্তা হক 


. স্কিম বাবু কৃত ধর্মতত গ্রন্থের ১১টি অধ্যায় (১ম হইতে ২০শ পর্য্যন্ত ) 
এই ভক্তিতত্ব বুঝাইতে নিঃশেধিত হইয়াছে । “ভক্তি হিন্দুধর্মের ও 
হিন্দুশাস্ত্রের একটি প্রধান উপাদান। ইহা পরের জন্য নহে, আপনার উন্নতি 
জন্য”।* যখন মনুষ্য-হৃদয়ে ভক্তি প্রবল হয়, অর্থাৎ “মন্তুষ্যের সমস্ত বৃত্তি গুলি 
ঈশ্বরসুখী হয়” তখন মানব-হৃদয়ে কোন প্রকার বংগ্রাম থাকে না। 
দেববৃততি পণুবৃত্তিকে পরাজিত করিয়! দীসভাবে কার্য করাইতে থাকে। 
মন্তুষ্য তখন কাল অতিক্রম করি যায়, বিনাশের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ 
করে। কেহ “কর্মার্থ” কেহ বা “জ্ঞানমার্গ” দ্বারা এই ভক্তি যোগ সাধন 
করিয়া থাকেন। সংসারে ভক্তের সংখ্যা অল্প হইলেও একবারে দুল্রাপ্য 
নহে। একটি ভক্তের জীবন, এক একটি প্রতিভাশালী মহাপুরুষের জীবন, - 
" কোটি কোটি সাধারণ মন্ুষ্যজীবনের সমান। একটির রক্ষায় কোট কোটি 
'জীব অমরতা লাভ করে। বান্দীকি ব্যাস, হোমার, এস্কিলস,কপিল, ড্যান্টে, 
প্লেটো, গৌতম, এরিষ্টটল, মিপ্টন,. সেক্ষপিরার, কালিদাস, গেটে, শিলার, 
' ক্যাণ্ট, হেগেল, যিশু, মহম্মদ, বুদ্ধ, চৈতন্ত-_ইহাঁরা কি মৃত ? ইহারা কালের 
আক্রমণ অতিক্রম করিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন। পৃথক্‌ পৃথক্‌ পথ 
॥-এরিয়া ইহারা সকলেই প্রকৃতির লীলামরী সন্তাপহারিণী জগদ্ধাত্রী মূর্তি 
অবলোকন করিয়াছিলেন। কাল এখানে প্রকৃতির সংগ্রামে পরান্ত। কাল 
ইহাদিগকে বিনাশ করিতে পারে নাই “কাঁলঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যাযু” ইহাদের 
পক্ষেখাঁটে-না। কাল ইহাদিগকে “পাক” করিতে পারে না, ইহাদের অব- 
স্থাস্তরও সম্ভব নহে। - 
শতাধিক বৎসরব্যাপী এক এক জাতির বৃত্তির অনুশীলনের ফল এক একটি 
প্রতিভাশালী ব্যক্তি। যদি কোন অন্ধকার রাত্রিতে শত সহজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
" আলোঁক জালিয়া দেওয়া যার এবং উহাঁরা এরূপ ভাবে জলিতে থাকে যে 
একটি দেখিলে অন্য একটি দেখা.যাঁর না ; যদি, কেহ এমন স্থানে উঠিতে 
পারেন যেখান হইতে সমস্ত আলোক লক্ষ্য করা যায়--যদি তিনি বিক্ষিপ্ত 
আলোকমাঁলা একত্র করিতে পারেন তবে. হয় ত সেই .আলোকে রজনীর 
অন্ধকার দূর হয়। প্রতিভাশালী ব্যক্তি যুগ ধরিয়া এইরূপ জ্ঞানালোক, 
গ্রহ করিযা সেই সংগৃহীত আলোক-মাঁল! হৃদয়ে আলিয়া সংসারে অবতীর্ণ 


৪৩৬ "১. প্রচার "= কার্তিক,অগ্রহায়ণ 


৯ 


হন। তাঁহার অনন্ত জীবন দিয়া এমন কি জড় পদার্থকেও জীবিত করিয়া 
তুলেন ॥* 
_ আবার ইরা এক এক জনের জীবনে কোটি কোটি জীব জন্ত জীবিত, 
কোটি কোটি স্ষ্ট পদাৰ্থ অবিনশ্বর। সেক্ষপিয়ারের জীবন দেখ। ব্রহ্মাণ্ডের 
মৃত এ জীবন অনন্ত। এখানে স্থ কু, সুখ দুঃখ, পুরুষ স্ত্রী, প্রণয় স্বণা, 
সৌন্দধ্য অসৌনর্ধ্য, পুষ্প, বিছ্বাৎ, জীবন মৃত্যু, ঝড় তুফান, দেবযোনি 
প্রেতযোনি, পর্বত সাগর, আকাশ, নক্ষত্র, চেতন অচেতন সমস্তই রহিয়াছে ।. 
এখানে রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, বীর. কাপুরুষ, সুন্দরী, হত্যাকারী, 
এরিরান, ক্যালিবেন, ভূত, পরি, স্বর্গ নরক সকলি রহিয়াছে। + 
একের রক্ষার কত কোটি জীব অমরত্ব লাভ করিয়াছে, কত কোটি কোটি স্থষ্ট 
পদার্থ কালের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাঁইয়াছে। এজন্ত বলিতেছিলাঁম 
“ভুতানি কালঃ পচতীতি বাৰ্ভা” “কা চ বাৰ্তা” প্রশ্নের প্রকৃত উর নহে।” " 

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে মন্যাত্বদয়ে কাল ও প্রবৃত্তির সংগ্রাম কি? 
এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পুর্বে কাপ কি বিবেচনা কর! উচিত। 

স্থষ্টি, স্থিতি, বিনাশ জগতের প্রধান ক্রিয়া। স্থষ্টি ও স্থিতিকে প্রকৃতির 
ক্রিয়া এবং বিনাশকে কালের ক্রিয়া বলা, হইয়াছে । | 

ঈশ্বর এক। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় একের ক্িয়া। এক হুইয়াও তন 
আমাদের পক্ষে তিন। 





¥* Blushed-—to sweet sweet life, the marble grown 
সং মং সর রং 
রি . How fair was then the flower—the tree 
" ০৬ silver sweet the mountain’s face 
The soulless had 8500] to me: i 
My life, its own life lent to all. 
নি “Sthiller. 


শী Shakespere is as great as creation and what is creation ? Itis good 
Bhd evil, joy and sorrow, man and woman, eagle and vulture, bees and 
drone, love and hate, beauty and its ugliness, high and low:, The antithe- 
sis of Skakespere is universal, always and everywhere... It is life and 
death, angel and demon, flower and lightning, ocean and envy, ‘hurricane 
ang whistle, Victor Huge. 
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ঈশ্বর অসীম অনভ্ত। সীমাবদ্ধ জীব পূর্ণ ঈশ্বরের ক্রিয়া অনুভব 
করিতে অসমর্থ ইহাই তাহার সন্ধীর্ণতা, ইহাই তাহার অসম্পূর্ণত্ব। 
| মনুষ্য এক সময়ে ছুটি বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে পারে না। পাখীর 
গান, এবং পুষ্পের আঘ্রাণ এক সময়ে মানব মনে সমান স্থান অধিকার 
করিতে পারে না। যখন একটি বিষয় চিন্তা করি, তখন: ‘অন্ত বিষয় ' বিশ্বত 
'হই। এই সঙ্ধীর্ণতাঁর জন্য মনে করি যিনি এক সময়ে কোন জননীর হৃদয়ে 
পুত্ৰন্নেহ উৎপাদন করিয়া তাহাকে স্বর্গীয় সুখ অনুভব করাইতেছেন, তিনি 
ঠিক সেই সময়ে অন্য মাতার ক্রোড় হইতে সন্তানরত্র অপহরণ করিয়া 
কিরূপে তাঁহাকে যমযন্ত্রণায় জালাতন করিতে পারেন ! মন্থুষা মনের অহঙ্কার 
করিয়া থাকে, এই মনের সাহায্যে স্বর্গ মর্তয পাতাল পর্যবেক্ষণ করিতে চাঁয়, 
কিন্ত এক সময়ে ছুটিমাত্র ক্রিয়াও ধারণা করিতে সক্ষম নহে! আর তুমি? 
অনন্ত মন! অনন্ত শক্তি! এক নিমেষে অনন্ত ক্রিয়া করিতে করিতে তুমি 
কোথায় চলিয়াঁছ? একই সময়ে অনন্ত মনের সহিত অনন্তভাবে ক্রীড়া করিতে 
করিতে কোথায় ছুটিয়াছ? এক সময়ে কোটি কোটি মনে প্রবেশ করিয়া বিভিন্ন 
ক্রিয়া কিরূপে ধারণা করিতেছ ? যে মুহুর্তে তুমি_স্থক্বত সন্তান জননীর লীলন 
পালন ভারে অতি ক্লান্ত হইয়া তাঁহাকে পৃথক স্থানে" রাখিয়া পৃথক্‌ আঁহারাদির 
পন্থা খুলিতেছ, সেই মুহূর্তে হয় ত স্পেহময়ী জননী সাক্ষাৎ ভগবতীর মত 
জগতানমীর পদে তোমারই কগ্যাপার্থ অৰ্ঘ্য দিতেছেন। যে মুহূর্তে প্রণয়িণী- 
প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া, বিদেশে বসিয়া তুমি তাহার বিরহ্যনত্রণ! স্বরণ করিরা 
দুঃসহ যাতনা অন্থভব করিতেছ, সেই মুহূর্তে হয় ত সোহাগিনী স্ত্রী তোমার 
অন্তের সহিত রহস্তালাপে স্বর্গমুখ অনুভব করিতেছে । যে মুহূর্তে তুমি 
সাঁর-শঙ্কটে জর্জরিত হইয়। অতি ব্যাকুল হৃদয়ে জগন্মাতার মূর্তি হৃদয়ে 
ধারণ করিয়া উৎপীড়িত মনে শাঁস্তিলাভ করিতেছ, সেই মুহূর্তে হয় ত কোন 
বক্তা সভাগৃহে তারস্বরে তোমার শীস্তিদায়িনীকে. সবলে কর্ম্মনাশার জলে 
নিক্ষেপ করিতেছে। যে মুহূর্তে তুমি তোমার ক্ষুদ্র পরিবারের স্থশৃঙ্খলা 
করিতে গিয়া হতাশ হইয়া মৃত্যু কামন! করিতেছ, সেই মুহূর্তে হয় ত কোন, 
সুমাজ্জবিৎ শত. সহস্র পরিবারের. কুশলোপায় . উদ্ভাবন করিয়া নৃত্য করিতেছে, 
হয় ত কোন দেশহিতৈষী শত সহস্ৰ সমাজের হিতকাঁজ্ষা প্রদর্শন করিতেছে, 
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হয়ত কোন রা মী মস্ত মানবজাতির মঙ্গল-পথ অঙ্কিত করিয়া দিতেছে । 
হয় ত কোঁন ষোগী সেই মুহূর্তে অনন্ত প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া ভগবানের 
সন্দর্শন করিতেছেন, আর মানবের ছুরাঁকাজ্ষা দেখিয়া হান্তষম্বরণ করিতে 
পারিতেছেন. না । হয় ত সেই মুহূর্তে কোথাও একটি লতিকা "বহুদিনের 
পর একট মাত্র ফুল ফুটাইরা আপনি 'দেখিতেছে আপনি [বিভোর 
হইতেছে, হয় ত কোথাও আগ্েয়গিরির অগ্রন্যৎপাঁতে কোটি কোটি তরু, 
লতা, পণ পক্ষী, কীট পতঙ্গ, নর বানর অগ্নিমুখে ভম্মসাঁৎ হইয়! যাইতেছে। 
অনস্ত শক্তি! তোমার এ অনন্ত ক্রীড়া কে বুঝিবে? অনন্ত ঈশ্বরের '- 
কার্ধ্যও অনন্ত। অনন্ত কার্য এক সময়ে চিন্তা না করিলে পুর্ণ ঈশ্বর: চিন্তা, 
করা হইল না। পূর্ণ ঈশ্বরচিন্তা মানব-মনের সাধ্যাতীত। খ্রীষধর্ম্মে ঈশ্বর 
কেবলমাত্র স্থষ্টি ও পালন কর্তা । যিনি এত যত্বে জগৎ স্বজন করিলেন 
তিনিই আবার’ কিরূপে সংহার .করিবেন? এই বিনাশের কর্তা আর - 
একজন । তিনি সয়তান। সয়তান ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্বী। জোর-করিয়া তাহার 
আদরের সংসার লণ্ডভণ্ড করিয়া দিতেছে, তথাপি বিনাশশক্তি ঈশ্বরে অর্পিত. 
হয় নাই। শ্রষ্টধর্ম সম্পূর্ণ অবস্থায় আজও উঠিতে পারে নাই। 

হিন্দুধর্ম ঈশ্বর শুদ্ধ স্থলন ও পালন করিতেছেন বলিলে-তিনি অসম্পূর্ণ! * 
তিনি স্ষ্ি-্থিতি-প্রলয়কর্তী, তিনি সত্বরজস্তমোগুণান্থিত, তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু. 
মহেশ্বর। তিনি এক হইয়াও আমাদের জন্য তিন 

. একটি ক্রিয়ায় মনঃসংযোগ করিলে অন্ত ক্রিয়া হইতে মন ধরি 
বিচ্ছিন হইয়া আসিবে। পুষ্পের গন্ধে মন একাগ্র করিলে, আপনা হইতে. 
পুষ্পের বর্ণ, আকার. প্রভৃতি হইতে . মন বিচ্ছিন্ন, হয়, নহিলে একাগ্রতা, 
হইল না * 

এই সঙ্কীর্ণতা হেতু তু কালের পৃথক্‌ সত্ব! কর্পন! নি এবং সুবিধার, 


. ¥* Kant recognises that abstraction is not the becoming unconscious - 

of dissimilar elements but the concentration of consciousness on the - 
similar—that is the essential thing in what is ke ania the process of 
. abstraction. Veberweg. | 
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জন্ত- এই প্রবন্ধে সৃষ্টিস্থিতিকর্জ্রীকে প্রকৃতি নামে অভিহিত, করা ইইয়াছে। 
মানব প্রকৃতিতে যে সংগ্রামের -কথা উল্লেখ কর! গিয়াছে; সেই, সংগ্রামে 
যাহার প্রবলতাক্ক মনুষ্য পশুত্বে পরিণত হুইয়া অশেষ যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়, তাঁহাকে 
কালের ক্রিয়া বলা . হইয়াছে-১--আর যাহার প্রবলৃতার ভক্তি, গ্রীতি, দয়া, 
জ্ঞানের-ক্রিয় হইতে থাকে, তাহাকে প্রকৃতি নামে অভিহিত কর! ই 
* জড়প্ররুতির কথা আলোচনা কর! এ. প্রবন্ধের উদ্দেগ্ নহে। মাঁনব- 
প্রকৃতি ও ক্রিয়া আলোচনা করিলে দেখ! যায়, সংসার এক মহা সমরক্ষেত্র। 
.স্সমষ্ট্িভাবে কিম্বা. ব্যটিভাঁবে--যেদিক দিয়া দেখ স্থষ্টির আদি হইতে এপর্য্যন্ত 
যেন এক এক মহাঁসগর চলিয়া! আদিতেছে। সন্যঘুগে দেবাস্তরের যুদ্ধ” 
ত্রেতার রাম-রাবণের যুদ্ধ, দ্বাপরে কুরুপাগুবের বুদ্ধ ও কলিকালে উনবিংশ 
শতাব্দীর নানা সংগ্রাম পুরাঁণেতিহাসে সাক্ষ্য দিতেছে। এক একটি করিরা 
. মনুষ্য লও, সেখানেও দয়! দাক্ষিণ্য, প্রীতি, ভক্তি প্রভৃতি দেবভাবের সহিত 
কাম-ক্রোধাঁদি পশুভাবের সংগ্রাম । একের আধিপত্যে-প্রক্কৃতির জয়, অন্তে 
আধিপত্যে কালের জয়৷ 
স্ুল দৃষ্টিতে দেখিলে ইহাই গ্রতীরমাঁন হয়, যেন কাল সৰ্ব্বত জয়ী,_-যেন 
কালপুরুষ অদৃশ্য হস্তে জীবজন্ত. তাড়াইয়া কোন এক রাজো লইয়া চলিয়াছে। 
ওঁ রাজোর নাম মৃত্যু। কাল আপনি তাহার রাজা । মানব জীবনপথে 
চলিতে চলিতে পরিশ্রীস্ত হইয়া বিশ্রাম ভিক্ষা করিতেছে ; রোগে শোকে 
কাতর হইয়া; বন্ধু স্বজন-বিয়োগে ভগ্নহৃদয় হইয়া, শত সহস্র অভাবনীয় 
চিন্তালোতে ওতঃপ্রোত হইতে হইতে মানৰ বলিতেছে-_মাঁর সহ করিতে 
পারি না, বৃশ্চিকবৎ চিন্তাদংশন হইতে আমায় রক্ষা কর! আমায় একটু 
বিশ্রাম করিতে দাও! কিন্ত বিরাম কোথায় ? কে যেন শুন্তে শূন্যে বলিয়া 
উঠিতেছে_-চল ! " 
_ মানব স্জলনয়নে কাতরবচনে বলিতেছে--সংসারে আমায় কেহ কি 
রক্ষা করিবার নাই ? অসহায়ের সহায়, দীনের বন্ধু, হুর্ব্বলের বল, পীড়িতের 
প্রতিকারক, কাতরের ত্রাতা,কার্গালের হরি কেহ্‌ কি নাই ? যাহাঁকে অবলম্বন 
করিয়া আমি একবার দীড়াইতে পারি? আতুরের কাতরোক্তিতে কেহ 
কি কৰ্ণপাত করে বার টিন ইতে কেহ কি ত্রাণ-করে না? 


৩২ 
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করে বৈকি? যখন জগৎ-সংগ্রামে কাঁদিতে কাদিতে, সংসারে ফকির 
হইয়া উৰ্দ্ধে হস্ত তুলিয়া কাহার কাছে যেন মর্ম্মবেদনা জানাইতে থাকি, 
কাহার আশ্বস্ত বাক্যের জন্য যেন হাঁপ্রত্যাশ করিয়া থাকি, কাহার পদপ্রান্তে 
'যেন জালাময় মস্তক লুকাঁইতে চাই--তখন কে আমায় আশ্বীসপ্রদান করে, 
ক আমার অন্তরের অন্তরে বসিয়া অভয় দেয়, কে আমার নিরাশ প্রাণে 
আশার সঞ্চার করে--কে আমার হইয়া সংহারকর্তার সহিত সংগ্রাম করে? 
"আমি কি তখন অসহায় ? ঞর 

- তবে কালের প্রতিদন্দী আমাদের সহায় একজন আছে। কি জড় প্রকৃতি, - 

কি মানবপ্রক্কতি, সর্বত্রই ইহার হন্ত জীবগণকে রক্ষা করিতেছে। তবে 
কেমন করিয়া সংসারে সংহারূত্ঠির ক্রিয়াই গুরুতর ? ্ 

যদি বল! যার যে পরিণামে কালের ভর হইতেছে, ইহাও সঙ্গত নহে। যে 
একবার কাঁলনাশিনী কালীর দেখা পাইয়াছে _কর্মার্গে জ্ঞানমার্গে অথবা - 
'তক্তিমার্গে উঠিয়া যে একবার তাঁহার শরণ লইয়াছে, তাঁহার কি আবার 
কালের ভয়? প্রবন্ধের প্রথমেই আমর! ইহ! দেখাইয়াছি। 

যুধিষ্ঠির শোকে, ছুঃখে,.বিপদে অভিভূত--তাঁহার উত্তরটি তাঁহার 
'অবস্থোচিত। যদি ভক্তিচক্ষে জগতের ক্রিয়া একবার পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, * 
তবে বোধ হয় কীলের ক্রিয়াকে জগতের গুরুতর বার্তা বলিতেন না। | 


শ্ররামদয়াল মজুমদার । 


যোৌগভাষ্য 
যোগশ্চিত্তৰ্বত্তিনিরোধঃ | ২॥ 


ব্যাখ্যা। চিন্তন্ত ৰৃত্তরশ্চিত্তবৃত্তরস্তানাং নিরোধো যোগ ইত্যর্থঃ। 
টসংশরনিশ্চরগর্ধম্মরণরূপবৃতিভেদেন চতুর্কিধস্তাত্তগকরণত্ত যাকল্ক্ষ্মাণাঃ 
প্রমাণবিপর্য্যরবিকল্পনিন্্রাম্থৃতিরূপা বৃত্তয়স্তানাং নিরোৌধো লরাখ্যশ্চিত্তন্তৈব 
বহি্ম্ম খতয়া পরিণতিবিচ্ছেদাদন্তর্ম্মখতয়। প্রতিলোমপরিণামেন স্বকারণ- 
রূপতয়া অবস্থানং যোগ ইত্যাখ্যায়তে। নিরুধ্যন্তে যস্মিন্‌ প্রমাণাদিবৃত্বয়োহ- 
_বস্থাবিশেষে চিত্তন্ত সোহবস্থাবিশেযো। যোগ ইতি অবয়বার্থঃ॥ 

. তাঁশপৰ্য্যার্যঃ ।  প্রমাঁণবিপর্য্যরবিকল্পনিদ্রাস্থৃতিরূপ চিত্তের বৃত্তি সমস্ত 
প্রতিলোম অর্থাৎ বিপরীত ক্রমে যে অবস্থাবিশেষে লীন হয়, তাহাকে যোগ 
বলে। যেমন একই মানব ধর্ম, কাঁ্ধ্য ব! সন্বদ্ধভেদে অন্দর, স্থুল, দীর্ঘ, 
পুরোহিত, উপদেষ্টা, পাচক, পিতা, পুত্র প্রভৃতি নানারূপে অভিহিত হয়, 

একই অন্তঃকরণ বৃত্তিভেদে চতুর্কিধ রূপে কথিত হয়) সংশয় বৃত্তিতে 
দি নিশ্চয় বৃত্তিতে বুদ্ধি, অভিমান বৃতিতে অহঙ্কার ও স্বৃতিরপ বৃত্তিতে 
চিন্তরূপে অভিহিত হয়। “মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং করণমাস্তরং। সংশয়ো- 
নিশ্চরোগর্বত স্মরণং বিষয়! ইমে ৮” এই অন্তঃকরণসামান্তের বিষয়াকাঁরে 
প্রমাণাদি যে সমস্ত বৃত্তি কথিত হইবে, তাহার নিরোধ অর্থাৎ পূর্বোক্ত 
দ্বিবিধ রূপে অন্তর্ধান করার নাম যোগ ॥ 


ভাব্যম্‌ ॥২ ॥ 


সর্শব্বাগ্রহণাঁৎ সম্প্রজ্ঞাতোঁপি যোগইত্যাথ্যারতে | চিন্তং হি প্রখ্যা- 
প্রবৃত্তিশ্থিতিশীলত্বাৎ ত্রিগুণং, প্রখ্যারূপং হি চিত্তসত্বং রজস্তমোভ্যাং সংস্থষ্টং 
শ্বর্য্যবিষয়প্রিয়ং ভবতি। তদেব তমপাহন্থবিদ্ধং অধর্থাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈ- 
স্বর্যোপগং ভবতি। তদেব প্রক্ষীণমোহাবরণং সর্কতঃ প্রদ্যোতমাঁনমন্তবিদ্ধং 


্‌ ২৫২: প্রচার কার্তিক, অগ্রহায়ন 


রজোমাত্রয়া ধর্মজ্ঞানবৈরাগ্যেশ্বর্ষ্যোপগং ভবতি। 'তদেব রজোলেপমলাঁপেতং 
স্বরূপপ্র তিষ্ঠং সবপকুযান্তিতাখ্যাতিষাল্রং ধৰ্ম্মমেঘধ্যানোপগং ভবতি ; তৎ পরং 
এসংখ্যানমিত্যাচক্ষতে ধ্যায়িনঃ1 ' চিতিশক্তিরপরিণামিন্য প্রতি ভসংক্রমা 
দর্শিতবিষরা শুদ্ধাচানস্তা চ সত্বগুগাক্ি গা চেয়ং, অতোবিপরী ত! বিবেকখ্যাঁতি- 
রিত্যতন্তস্তাং বিরক্তং চিন্তং তাঁমপি খাতিং নিরুণদ্ধি, তদবস্থং 'সংস্কারোপগৎ 
ভবতি, স নিব্বাজঃ সমাধি, ন তত্র কিঞ্চিৎ সম্জ্ঞায়তে ইত্যমম্জ্ঞাতঃ । 
দ্বিবিধঃ সযোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ ইতি ॥ গজ 

ব্যাখ্যা। যোগ ছুই প্রকার, সম্প্রজ্ঞাত ও অপম্পরজ্ঞাত। অতএব. যোগ খ 
লক্ষণের লক্ষ্যও দুইটি হইল । যদি সমস্ত লক্ষ্যে লক্ষণের প্রবেশ না হয়, 
তবে তাহাকে অব্যাঞ্চি দোষ বলে। এইরূপ যদি কোন অলক্ষ্যে লক্ষণের 
গতি হয়, তবে তাহাঁকে অতিব্যাপ্তি দোষ বলে। সম্প্রঞ্জাত যোগ অবস্থায় 
ধ্যেয়বিষয়াঁকারে চিত্তের সাত্বিকী বৃত্তি থাকিয়া! যায়, তাহার নিরোধ হয় নী: 
বলিয়া উক্ত যোগলক্ষণে অব্যাপ্তি দোষের আশঙ্কা করিয়া ভাষ্যকার তাহার 
সমাধান করিতেছেন --“সর্্শব্দাগ্রহণাৎ সম্প্রঙ্াতোহপি যোগইত্যাখ্যায়তে ৷” 
অর্থাৎ, সুত্রে “যোগঃ সর্বচিত্তবৃভিনিরোধ” এই রূপে 'সর্ধ শব্দের গ্রহণ 
না থাকায় সম্প্রজ্ঞাত অবস্থাকেও যোগ বলা যাঁইতেছে। ষদি5 তা 
ধ্যেয়াকাঁরে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হর ন'» তথাপি তদতিরিক্ত রাঁজস- তামস 
বু্টিরই নিরোধ হইয়া থাঁকে। এইক্ষণ প্রকারান্তরে পুনর্ধার " ৰঙ: < 
হইতে পারে যদি পূর্বোক্ত অব্যপ্তি দোষের আশঙ্কায় “সর্ব” শব্দের গ্রহণ” 
রুরা ন! হইল, সাঁমান্তাক1রে চিত্তের বৃত্তি নিরোঁধকেই যোগ বল হইল, 
তবে ক্ষিপ্ত ও মূঢ় অবস্থাকে যোগ না বল৷ হইল কিসে? কেন না, ইহাতেও 
অসংখ্যবৃত্তির নিরোধ আছে । একদা নানাবিধ বৃত্তির উদয় হর না এইটি 
চিন্তের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, সুতরাং যে কোনরূপ বৃন্তিরই উদর হউক না কেন, 
তদতিরিক্ত সমস্ত বৃত্তির নিরোধ, আপনা হইতেই সেই সময়ের নিমিত্ত 
হইয়া থাকে। ক্ষিপ্ত ও মূঢ় এই দুইটি অবস্থা বোগলক্ষণের লক্ষ্য নহে, 
. অথচ ইহাতে লক্ষণের গতি হইতেছে; স্থৃতরাং তর অতিব্যাপ্তি রূপ দোষ : হইয়! 
উঠিল। ইহাকেই “উভয়তে পাশার,” বলিয়া থাকে। সুত্রকাঁর ও 
ভাষ্যকারের অভিপ্রায় অনুসারে উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর উভয়" রূপে হইতে 


টি ১০ ক ২ যোগভাষ্য ২৫৩, 


পারে। “তদাদ্টঃ স্বরূপেহ্বস্থানং” এই. অগ্রিমস্থত্রের' সহিত. এই হথত্রকে ' 
একত্র, করিয়া! পর স্বরূপাবস্থিতিহেতুশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধোযোগঃ” এইরূপ লক্ষণ. 
করিলে কোন দোষের সম্ভাবনা থাকে না; অর্থাৎ যেরূপ চিত্তবৃত্তি- 
নিরোধ দ্রষ্টার (আত্মার ) স্বরূপে অবস্থানের কাঁরণ হয় সেই রূপ নিরোধই 
যোগ, সামান্তাকারে বৃত্তিনিরোধ যোগ নহে।. ক্ষিপ্ত ও মূঢ় অবস্থায় যেরূপ 
চিত্তবৃত্তিনিরোধ হয়, তাহাতে আত্মস্বরূপে অবস্থানের কোনই সম্ভাবনা নাই। 
সুতরাং তাহাতে যোগের এই লক্ষণের গতি হইল না। .সম্প্রজ্ঞাত অবস্থা 
* অসশ্পরজ্ঞাত অবস্থাতে উৎপন্ন করিয়! আত্মস্বরূপে অবস্থানের .কাঁরণ হয় বলিয়।: 
এটিও যোগ বলিয়া অভিহিত হইতে পারিল অপর, “ক্ষিণোতি চ ক্লেশান্‌” 
ইত্যাদি প্রথম হুত্রভাষ্যের তাৎপর্য্যমতে প“ক্লেশকর্ম্বাদিপরিপন্থী চিত্তবৃত্তি- 
নিরোঁধো যোগঃ”। অর্থাৎ যাহাতে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ 
- এই পঞ্চ ক্লেশ এবং ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম প্রভৃতির সমুলোচ্ছেদের হেতু:যে চিত্তবৃত্ভি-.. 
নিরোধ তাহাই যোগ। এ পক্ষেও পূর্ব্বের ন্যায় ক্ষিপ্ত ও. মূঢ় অবস্থাকে. 
পরিত্যাগ ও সম্প্রজ্ঞীত অবস্থাকে সংগ্রহ করিতে হইরে। 
কিরূপে, একই অন্তটকরণসামান্তের ক্ষিপ্তাদি পঞ্চভূমির সহিত সম্বন্ধ হর,: 
তাহা নির্দেশ করিতে গির! - প্রথমতঃ চিত্তের স্বরূপ বলা হইতেছে, "চিত্ত 
প্রখ্যা অর্থাৎ প্রতিবিষ্বগ্রহ্ণরূপ- বিষয় প্রকাশ. প্রবৃত্তি অর্থাৎ কর্ম্ম.এবং স্থিতি" 
অর্থাৎ বৃত্তিবূপ. গতিরাহিত্য এই ত্রিবিধ স্বভাব অবলম্বন করে। ভাব্যের 
প্রখ্যা শবে প্রসাদ ল:ঘব প্রীতি প্রভৃতি সমস্ত সাত্বিক গুণ, প্রবৃত্তি শবে 
পরিতাঁপ শোক প্রতি সকল রাজপিক গুণ এবং স্কিতিশন্দে গৌরব আবরণ 
প্রভৃতি সমস্ত তাঁদস গুণের গ্রহণ করিতে হইবে। চিত্ত ব্রিগুণাত্বক না 
হইলে, এই ব্রিবিধ.গুণ:ও তাহার হইতে পারিত না! কেন না কারণের গুণই 
কার্যে সঞ্চারিত হয় £“কাঁরণগুণাঃ কাব্যগুণানারভন্তে” । চিত্তাকারে পরিণত 
সত্বগুণকে চিত্তসত্ব বলে” চিত্ত ত্ৰিগুণাত্মক হইলেও তাহাতে সত্বগুণের অংশ. 
অধিক তাহাই বল৷ হইতেছে প্রখ্যারপং অর্থাৎ প্রকাশীর্থভাব এই চিত্তে যখন 
সত্বগুণ হইতে রজঃ ও তমোগুণের কিঞ্চিৎ নানতা। হর, অথচ তাহারা উভয়ে 
পরস্পর সমান, থাকে, তখন অণিয়াদি এখর্য্যে ও.শব্দাদি বিষয়ে অন্ুরক্তি হয়, 
এইটি ক্ষিপ্তাবস্থার..ভেদ। ফে সময়. তমোগুণ, রজোগুণকে অতিক্রম করে, 


২৫৪, প্রচার কার্্িক,অগ্রহায়ণ 


তখন অধৰ্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য এই সকল বিষয়ে চিত্তের আসক্তি 
হয়। এইটি মুঢ়াবস্থার ভেদ। বিক্ষিপ্ত অবস্থায় তমোরূপ মোঁহাবরণ নষ্টপ্রায় 
হইয়া যায়, তখন সত্বের আবির্ভাব হওয়ায় সমস্ত বিষয়েরই প্রকাশ হইতে পারে, 
কিন্ত রজোগুণের অল্পপরিমাণে সংযোগ থাকায়, ধৰ্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও.এশব্য্য 
প্রভৃতি বিষয়ে প্রবৃত্তি হইতে থাকে। এঁ চিন্ত হইতে যখন রজোলেশমাত্রের ও 
অপগম হয়, তখন তমঃ ও 'রজোঁগুণের ভ পনোদননিবন্ধন চিত্তের স্বভাবসিদ্ধ 
সত্বগুণের বিশেষরূপে আবির্ভাব হয় বলিয়া স্বরূপপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ স্বভাবে 
অবস্থিত বলা যায়। .তখন কেবল সত্ব (বুদ্ধি) ও পুরুষের ভেদজ্ঞান এই 
বিষরটিকে প্রকাশ করিতে সচেষ্ট হয়। এইটিই বুদ্ধির চরম কার্ধ্যও মুক্তির 
একমাত্র কারণ। এইরূপে চিত্র ধর্ম্মেমঘধ্যান প্রিয় হয়, ইহার স্বরূপ অগ্রে 
বিশেষ রূপে প্রকাশ হইবে। এ ধর্মমেঘকে যোগিগণ পরম প্রসংখ্যান বা 
তন্বজ্ঞান অর্থাৎ বিবেকখ্যাতির পরাঁকান্ঠী বলিয়া থাকেন, উক্ত অবস্থাটি 
একাগ্রভূমিতে সম্পাদিত হইয়! থাকে । 

পূর্বেই বল1 "হইয়াছে বুদ্ধিতত্ব হইতে পুরুষকে অর্থাৎ আত্মাকে ভিন 
করিয়া জানাই একমাত্র মুক্তির কারণ, এবং সমস্ত শাস্্রেই নানারূপে ইহারই 
উপায় নির্দিষ্ট হইয়াছে। একটি পদার্থ হইতে অপর পদার্থকে ভেদ করিয়া -- 
বুঝাইতে হইলে অ:গ্র উভরের গুণ দৌষ পৃথক পৃথক্‌ রূপে উল্লেখ করা আব- 
শ্তক; নতুবা কেবলমাত্ৰ ইহা হইতে উহ! পৃথক্‌ এইভাবে লক্ষবার চীৎকার 
করিলেও উদ্দেশ্য সাধন হয় না বলিয়া প্রথমতঃ পুরুষ ও বুদ্ধির স্বরূপ, সাধুতা 
অপাধুত। প্রস্থতি বিশেষ করিরা বলা হইতেছে। চিতিশক্তি অর্থাৎ পুরুষ 
(জীবায্ম। ) অপরিণামী নির্লেপ । প্রকৃতি বেমন পূর্ব্ধর্ম্ম (ব্বস্বরূপ) পরিত্যাগ 
পূর্বক মহত্তত্বাদিরূপ ধর্স্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া পরিণত হয়, তাঁদৃশ পরিণাম 
পুরুষের নাই বলিয়াই চিতিশক্তি “অপ্রতিসংক্রমা” অর্থাৎ বিষয়াকারধারণরূপ 
সঞ্চাররহিত হয়।' যেরূপ বুদ্ধি ঘটপটাদিবিষয়দেশে গমন করিয়া বিষয়কে 
প্রকাশকরে, পুরুষ তাহা করেনা । কিন্ত বুদ্ধিই বিষয়াকারে পরিণতহইরা! শুদ্ধ- 
চৈতন্তে তাহা প্রদর্শন করায় ; সুতরাং চিতিশক্তিকে দর্শিতবিষয়া ( অবুদ্ধি 
যাহাকে বিষয় দর্শন করায় ) বলা হইয়াছে। এই সমস্ত কারণে পুরুষ শুদ্ধ 
বিকারাদিদোঁবরহিত. ও 'অনস্ত অর্থাৎ ক্ষয়রহিত সুতরাং ইহার উৎপত্তিও নাই 
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জানিতে হইবে বিবেকখ্যাতি অর্থাৎ বুদ্ধি ও পুরুষের 'ভেদবিষয়ক চিত্তবৃত্তি 
সত্বগুণের কাৰ্য্য বলিয়া ইহাকৈ সত্বগুণাত্রিকা বলা হইয়াছে। ইহা পূর্বোক্ত 
নির্দোষ চিতিশক্তি অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিপরীত ; কারণ ইহাঁতে অনিত্যতা প্রভৃতি 
বহুল দোষ আছে, একারণ বিশুদ্ধ সাত্বিকচিত্ত ইহা ' হইতেও :বিরক্ত হইয়া 
পরিশেষে ওঁ খ্যাতি (সন্ত পুরুষভেদ্রজ্ঞান ) পর্য্যন্ত নিরোধ করে, তখন কেবল 
নিরোধস্বভাব হইয়া চিত্ত সংস্কার মাত্র রূপে প্রশান্তভাবে অবস্থান করে। এই 
অবস্থ'র ক্লেশাদি সমস্ত বীজ তিরোহিত হয় বলিয়া ইহাকে নিবর্বাজসমাঁধি 
' এবং কোন বিষয় প্রকাশ পায় না বলিয়া অসম্প্রজ্ঞাত সমাঁধিও বলিয়া থাকে ; 
এইটিই নিরোধভূমি বা যোগের শেষ সীমা. মুক্তির অনর্গল দ্বার। নিরোধরূপ 
এই যোগ সম্প্রজ্ঞাত ও অশ্প্রজ্ঞাতরূপে বিভক্ত হয় । 
মন্তব্য। প্রথম সুত্র ভাষ্যে যে ক্ষিপ্ত,মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই 
_' পঞ্চ চিত্ত ভূমির উল্লেখ কর! হইয়াছে, দ্বিতীয় স্থত্র ভাষ্যে তাহাই প্রকারান্তরে 
যথাক্রমে বিশদরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। রজোগুণের সম্পূর্ণ. আবির্ভাবের 
নাম ক্ষিপ্তীবস্থা, ইহাতে জীবগণ উন্মত্তের ন্াঁয় বাহিরের বিষয়ে সর্বদা ব্যাকুল 
থাকে, ক্ষণকানও পরমার্থপথে স্থিরভাবে অবস্থান করিতে পারে না। মুঢ় 
অবস্থা ইহ! অপেক্ষাও অপকষ্ট, তখন তমৌগুণের সপ্পূর্ণ প্রকাশ হর বলিয়া 
চিত্ত মোহজালে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া সদসৎ বিচার করিতে একেবারে 
অসমর্থ হইয়া পড়ে, তখন মানবে ও পশুপক্ষিতত কিছুই প্রভেদ লক্ষিত হয় 
না। বিক্ষিপ্ত অবস্থা পূর্বোক্ত ক্ষিপ্ত অবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ উতকৃষ্ট। এই 
অবস্থায় মনোরপ -ভবসমুদ্রবিহারী মস্ত, ক্ষণকাঁলের জন্য সমাধি-জাঁলে 
আঁবদ্ধ-হইবাঁর উপক্রম করে, কিন্ত পরক্ষণেই লক্ষ প্রদাঁনপুর্ঘক (রজোগুণের 
আঁবির্ভাৰই ইহার কারণ ) নিজের বিহার-দেশে গমন করিরা স্বচ্ছন্দে বিচরণ 
করিতে থাকে । যেমন বৃহৎ জলাশয়ে মংস্ত শিকার করিতে হইলে, জালের 
আয়তন যত বড় হয় ততই সুবিধা হর, আরত জালে একবার মস্ত আবদ্ধ 
করিতে পাঁরিলে ক্রমশঃ জাল গুটাইয়া-মৎস্তের সঞ্চারক্ষেত্র কমাইয়া দেওয়া 
যায়, পরিশেষে . হস্তদ্বারাও তাহাকে ধরা যাইতে পারে 3.তন্রপ চিত্তকে জয় 
করিতে হইলে, অগ্রে তাঁহার বিষয় অর্থাৎ সমাধির, আলম্বন,. (দেবমূর্তি 
প্রভৃতি ) স্থূল পদ্ার্থকেই করা কর্তব্য, পরে যত সঙ্কোচ করিতে পারিবে ততই 
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সুক্ষ, সুক্মতর, সুস্মতম, এমন কি পরিশেষে বিষয় না থাকিলে ও চলিতে পাঁরে।- 
"যেমন মত্স্তকে একবার হস্তগত করিতে পারিলে শেষ জালেও আবশ্তক থাকে 

‘না, তন্রপ চিন্রকেও জয় করিতে. পাঁরিলে শেষ উপাস্ত বিষয়েরও আবশ্যক 

নাই। মনোমীনকে তখন বিষর়-জলাশয়. হইতে উপরে উত্তোলন করা হই- 
মাছে, ছাড়িয়া দিলেও সহসা যাইতে পারিবে না. 

একাগ্র অবস্থায় সম্পূর্ণভাবে সাত্বিক-বৃত্তির উদয় হয়, তাই বলিয়া রাজসিক 

বা তামসিক ব্যাপার একেবারে তিরোহিত হয় এরূপ নহে। কেন নী যে-কোনও . 
গুণের বৃত্তি আবিভূতি হউক ন! কেন, তাহাতে ইতর গুণদ্বয়ের সহায়তার 
সম্পূর্ণ আবশ্যক ; যেমন রজোগুণের ধৰ্ম্ম বিষয়ে প্রবর্ভনা, তাহ! না থাকিলে 
কাহীরই কাধ্য হইতে পারে না। সাঁখ্যশান্ত্রে উক্ত আছে 


“অক্তোহন্তমিথুনাঃ সর্বে সর্কে সর্ধত্রগামিনঃ। 

রজসোমিথুনং সত্বং সত্ুম্ত মিথুনং রজঃ ॥ 
' তমসম্চাপি মিথুনে তে সত্ব রজসী উভে। 

উভরোঁঃ সত্বরজসোর্ষিথুনং তম উচ্যতে ॥ 

নৈষামাদিঃ সম্প্রয়োগো বিয়েগো চোপলভ্যতে ॥৮ 
অর্থাৎ সত্ব রঙ্গঃ তথ; গুণত্র় পরস্পর সহচর, কেহ কাহাঁকে ছাড়িয়া থাকিতে 
পারে না, ইহারা সকলেই সকল স্থানে বিরাজ করতেছে ইহাদের পরস্পর 
আনান বিয়োগ নাই । | 
প্রীপূ্চন্্র বেদান্তচুঞ্চ। - 


আজকাল কেমন আছি 


_ ঘাটে পথে, রেলগাঁড়ীতে ট্রামগাঁড়ীতে, যথ! তথা, পরিচিত ব্যক্তির সহিত 
দেখা হইলেই জিজ্ঞাসা করিতে হয়, কেমন আছেন? এরূপ জিজ্ঞাস! কর! 
সভ্যতার লক্ষণমাত্র। কারণ অনেক স্থলেই দেখিতে পাই যিনি আত্মীয়ত! 
প্রকাশ করিয়া কুশলসংবাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি বড় একট! উত্তরের 

অপেক্ষা করেন না? প্রশ্ন করিয়াই অন্ত ব্যক্তির সহিত কথা আরম্ভ করেন 
অথবা সংবাদপত্র পড়িতে থাকেন। জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিও, নিতান্ত স্থলবুদ্ধি 
' ঘা ঘ্যানঘেনে লোক না হইলে, “ভাল; মহাশয় ভাল আছেন?” এই 
বলিয়া সভ্যতা রক্ষা করেন। বলিতে কি, আমরাও এইরূপ করিয়া থাকি, 
_ কিন্ত “আজকাল কেমন আছি,» এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে গেলে একটু 
ভাবিতে হয়। ভাঁবিয়া.যে প্রকৃত উত্তর বাহির করিতে পারিয়াছিঃ বোধ হয় 
না। কিন্ত এই বিষয়ের মনে মনে চর্চা করিতে করিতে যে সকল ভাবে 
১ উদয় হইয়াছে, তাহার ব্2 কিছু বলিতেছি। 
‘> বয়স, শিক্ষা প্রকৃতি ও সংসর্ণ অনুসারে এবং অন্তান্ত নান! কারণে কোন 
. কোন ব্যক্তি ইহজগতের এমন কি পরজগতেরও ব্যাপারপরম্পরা ভাল চক্ষুতেই 
দেখিয়া থাকেন৷ যাহা দেখেন তাহাতে তাঁহাদের আনন্দ হয়, আশা জন্মে, 
_. উৎসাহের ও বলের. সঞ্চার হয়। এই সকল লোঁক জগতের কঠিন ও অপরি- 
হার্ধ্য পরিবর্তননিয়মে কেবল অশিশ্র উন্নতির ও উৎকর্ষেরই কল্পনা করেন। 
সময়আোঁত অনন্ত মঙ্গলমহাসাঁগরাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, আপনারাও সেই 
'লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রপর হইতেছেন, কেবল নিশ্চেষ্ট ও শ্রোতোঁবেগতাড়িত হইয়া 
নয়, সচেষ্ট ও আপন আঁপন কার্ধ্য-বলেই অগ্রসর হইতেছেন, এইরূপ ভাবিয়া 
সুখী ও অধিকতর উদ্যমশীল হন। ইউরোপ ও আমেরিকা খণ্ডে এইরূপ 
লোকের সংখ্যাই অধিক। আমাদের দেশেও আজকাল অনেককে এই শ্রেণীর 
অন্তর্গত দেখিতেছি ৷ অর্থাৎ ইংরাজী-শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালী যুবকের এইটিই 
সাধারণ ভার । | 
৩৩ 
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আবার আর একশ্রেণীর লোক আছেন যাহার! পরিবর্তনমাত্রই অমঙ্গলের 
কারণ বিবেচনা করেন এবং যাহারা বর্তমান অপেক্ষা অতীত কালেরই অধিক 
পক্ষপাতী ও যাহা হইবার তাহাঁই হইবে, চেষ্টায় ও চীৎকাঁরে কিছু হইবে না, এই 
বলিয়! নিরুদ্যম ও নিরুৎসাঁহ হইয়! বসিয়া-থাঁকেন। আমাদের দেশের অধিক 
লোকেরই, বিশেষতঃ প্রাচীন ও ইংরাজী অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের এই ভাব দৃষ্টি 
হয়। এই উভয় শ্রেণীর লোকই এক একটি ভাবের চরম সীমায় উপস্থিত. 
হইয়াছেন স্ব স্ব পোষিত মতই ঠিক ও তদ্বিপরীত মতে কিছুই সত্য নাই, 
এইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু ‘আজকাল কেমন আছ্ছি বিবেচনাৰ 
করিতে গেলে কৌন মতেরই সৌড়ামী না করিয়া বাঙ্গালীর এন্সণকার 
অবস্থার বিষয়ে যথাসাধ্য নিরপেক্ষ ভাবে কিঞ্চিৎ চিন্তা করা আবশ্যক 

বঙ্গবাসীর বর্তমান অবস্থা বিচার করিতে হইলে প্রথমেই বাঙ্গালীর কায়িক 
অবস্থার ও পরে যথাক্রমে বৈষয়িক, ইহার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক, রাজনীতিক . 
ও মানসিক এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষাসন্বস্বীর ও আধ্যাত্মিক অবস্থার . 
বিচার করা চাই। সমুদায়, কথা! বিস্তৃতভাবে বিচার করিতে হইলে প্রবন্ধ ' 
সুদীর্ঘ হয়, অতএব দুই চারিটি কথামাত্র বলাই উচিত । বিচার্ধ্য বিষয়টি ভাগ , 
ভাগ করিয়া বিচার করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে,কিন্ত বাঁালীর কায়িক আবস্থ-. 
ফেবাঙ্গীলীর বৈষয়িক, সামাজিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক অবস্থা হইতে 
পুথক্‌ বা'বিচ্ছিন্ন, তাহা নহে । চক্র সকলগুলিই সম্পূর্ণরূপে সম্বন্ধ ও পরস্পরা 
সাপেক্ষ । সকল বাক্তিরই, সকল জাতিরই শারীরিক অবস্থান্ুসারে অধিক. 
পরিমাঁণেই উহাদের সামাজিক, বৈষয়িক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক অবস্থা 
নিয়মিত হয়। আবার সামাজিক নিয়মে অনেক সময়েই লোকের ব্যবসায় ও 
বিষয় কন্মাদির এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের উৎকর্ষাপকর্ষসংসাঁধন এবং আধ্যাত্মিক 
অনুশীলন ও ধর্মশাস্ত্রে উপদেশপ্রভাবে উহাদের মনোবু্তির উন্নত বা অবনত 
আবস্থা ঘটিয়া থাকে। - 
_ আজকাল বাঙ্গালীর দৈহিক অবস্থা তা শোঁচনীয়। অনেকের পক্ষেই 
দেহধারণ বিড়ম্বনা মাত্র হইয়া পড়িয়াছে। সহ্র ও সহরের নিকটবর্তী 
লোকের __আঁবালবৃদ্ধবনিতার--প্রায় সকলেরই, দেহ বৎসরের অনেক সময়েই 
পীড়িত থাকে । অভীর্ঘ ও অম্নরোগঁ, বহুমুত্র, হাকানী-কানী চক্ষু ও দস্তরোগ এবং 
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দৌর্ধল্য এ সকলের বড়ই প্রাদুর্ভাব । পল্লীগ্রামেও পূর্বের তায় সবল ও সুস্থকার 
লোঁক এক্ষণে প্রায় দৃষ্ট হয় না। ভদ্রলোকের অর্থাৎ অপেক্ষার্লুত সম্পন্ন লোকের 
ত কথাই নাই, কৃষকেরাও স্যালেরিয়া জরে শীর্ণকায় হইয়া পড়িকাছে 
শতকরা ৫* জনের পেট শ্লীহা ও যকৃন্দুধিত। মোট কথা প্রায় সর্ধ- 
বিষয়েই মতভেদ থাকিলেও, বাঙ্গালী যে আকাল জঅস্ুস্থকার, দুর্বল ও 
স্বন্নাযু হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে সকলেই একমনত। যদি বাঙ্গালীর বর্তমান 
দৈহিক অবস্থা মন্দ বলিয়াই স্বীকৃত হয় এবং কায়িক স্বাস্থ্যের উপর 
প্রত্যেক ব্যক্তির ও জাঁতির সাংসারিক ভদ্রাভদ্র নির্ভর করে এই কথা সত্য হয়, 
বে বাঙ্গালীর কি হইবে? দৈহিক উন্নতিসাধনের নিমিত্ত বাক্গালী কি 
করিতেছে? বিশেষ কিছু করিতেছে বলিয়া বোধ হয় না, তবে আমাদের 
- জাতীয় স্বভাবস্থলভ বিবাদ বিতগ্াঁর অভাব নাই । স্থাস্থ্যরক্ষার নিয়ম অভ্যাস 
কর, তাঁত খাইওনা, কুটা ও মাংস খাও, তৈল মাখিও না,সবান ব্যবহার কর, 
_.গরম কাপড় ও মোজা বার মাপই পরিধান কর, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, ব্রত, 
উপবাস, ব্ৰহ্মচৰ্য্য স্বাস্থ্যের অন্তরায় অতএব তাহা! ত্যাগ ক্র, কুন্তী কর, পারি- 
স্কত জল ও বায়ু সেবন কর, এইরূপ নান! প্রকার হিত, অহিত, উপযোগী ও 
অনুপযোগী উপদেশ সাধারণকে দেওয়। হইতেছে । কিন্ত দেশের ত কই বিশেষ, 
কিছু স্বাস্থ্যোন্নাতি হইতেছে না । ওলাউঠা,বসন্ত ও জরের প্রা্র্ভাব কমেনাই। 
উপদেশের অভার নাই, উপদেশানুযায়ী কার্ধ্য করে কে? রাজপুরুবেরা-- 
বাঙ্গালী নিশ্চেষ্ট, পুকুষানুক্রমে স্থাস্থ্যরক্ষার নিয়মানভিজ্ঞ, উন্নতিপরাজুখ, ' 
y পরমুখাপেক্ষী, আমাদিগের প্রতি এইরূপ কতকগুলি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া 
“ ও কলিকাঁতার এ বৎসরের মৃত্যু-সংখ্যা ও সমগ্র বঙ্গদেশে গত ছয়মাসের মৃত্যু- 
সংখ্যা জনসংখ্যার গড়পড়তা হিসাবে ইউরোঁপখণ্ডের এই কালের মৃত্যু 
সংখ্যার অপেক্ষা দশমিক অন্পাতান্ুসারে অনেক কম এবং এই সন্তোষজনক 
ফল রাজকীয় চেষ্টায় ও ইউরোপীয় বিজ্ঞানের গুণেই প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে, 
এইরূপ কতকগুলি ছুর্কোধ্য কথার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই আপনাদের কর্তব্য 
সম্পন্ন করিয়া থাকেন। আর বাঙ্গালী আপনাঁর-চেষ্টাম্ব কি করিবে? রোগ 
হয় ওঁষ্ধ খায়, একেই নিঃস্ব তাহাতে যাহা কিছু উপার্জন করিতে পারে ভাক্তর 
বাবুকে দেয়, রোগ ভাল হয় না,. মরিয়া যায়। বাঙ্গালীর আজকাল 
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দৈহিক অবস্থা এইরূপ ইহাতে ত আশাজনক কিছুই দেখি না। যাহার! 
উৎসাহপূর্ণ ও আমাদের ক্রমেই ভাল হইতেছে এইরূপ দেখেন, তাহার! বলেন 
এক্ষণে শিক্ষাবিস্তার হইতেছে,লোকে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলী অবগত হইতেছে 
ও আত্মনির্ভর শিথিতেছে এবং বিজ্ঞানসন্মত চিকিংসারও আদর বাঁডিতেছে, 
"সুতরাং আর ভাবনা! নাই, ক্রমেই বাঙ্গালী শ্ুস্থকায় ও দীর্ঘায়ু হইবে। আমরা 
এই সমুদর কথাই স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি ; কিন্ত জিজ্ঞাসা করি, কেবল 
ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসাশীস্ত্রের দোহাই দিলেই কি চলিবে ?- উপ- 
যুক্ত চিকিৎসা, পথ্য, শারীরিক ও মানসিক শ্রম, উপযোগী বিষয় কর্ম, হিত- 
জনক সামাজিক নিয়ম, এগুলি আমাদিগকে কে বলিয়া দিবে? ইউরোপীয় 
বিজ্ঞানবিৎ, কুসংস্কার বশতই হউক আর অক্ষমতা! হেতৃকই হউক, আমাদের 

- সুব্যবস্থা দিতে পারেন না। আমাদের নিজের চেষ্টা করিতে হইবে । ধীহাঁদের . 
আমাদের সহিত, আমাদের ইতিহাস ও রীতিনীতির সহিত সহান্ৃভৃতি আছে, 
ধাহাদের জ্ঞান ও বিবেচনাশক্তি আছে, যাহারা দেশের অবস্থা জানেন, তাহা- 
দের কর্তব্য.এই যে, অগ্রসর হইয়! বাঙ্গালীর কায়িক অবস্থার উৎকর্ষ সাধনে 
সহায় হন। এই বিষয়টির যেরূপ চর্চা হওয়া আবশ্তক, সেইরূপ হইতে দেখি 
না৷ রাজনীতি সমাজনীতি, ধর্ম ও অধ্যাত্মবিদ্যা--সবই বড় -কথা। কিন্তু এ 
সকলের কার্ধ্যত! চর্চা করে কে ? শব্যাগত সহঅ্ররোগপ্রপীড়িত বাঁগালী, - 
মনের তেজে দৈহিক যাঁতনাকে দমন করিয়া “ Liberty, Equality, 
Fাaternity” লাভ করিতে পারে কৈ? (ক্রমশ ) ' 
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পুরাকালে হিন্দুসমাজে মৃত ব্যক্তির অন্ত্যে্টিক্রিয়৷ ত্রিবিধ পদ্ধতিক্রমে 
সম্পাদিত হইত। ' অরণ্য বা শ্মশানক্ষেত্রে শবনিক্ষেপ, বা শব ডুগর্ভে 
নিহিত করণ, অথবা চিতাগ্ি দ্বারা ভন্মাবশেষে পরিণত করণ--এই ত্রিবিধ 
ব্যবস্থাই বেদানুমোদিত। অধিকন্তু বৈদিককালে পরলোকগত পিতৃপুরুষ- 
» গণের অস্থি সমাহিত করিবার ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। কালক্রমে কিরূপে 
সেই ব্যবস্থা তিরোহিত ও অপ্রচারিত হইয়া গিয়াছে, তাহা এক্ষণে নির্ণয় 
করা স্থসাধ্য “নহে । অধুনা সন্যাসী বৈষ্ণবাদি সম্প্রদীয়বিশেষমধ্যে অস্থি 
সমাধিস্থ করিবার প্রথা! পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু বৈদিক কালে 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ৰ 'সর্কশ্রেণী মধ্যেই এই কাৰ্য্য অনুষ্ঠিত হইত 
এবং তৎকালে ইহা অবশ্যকর্তব্য পুণ্যকর্ম্মরপে পরিগণিত ছিল। এই 
ক্রিয়ার নাম পিতৃমেধ যজ্ঞ। যজুর্ধেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখা মধ্যস্থ পঞ্চত্রিংশ 
অধ্যায়ে এই কর্মের মন্ত্রাদি সমস্ত লিখিত আছে। তৎকালে ইহা যেরূপ 
পদ্ধতিক্রমে অনুষ্ঠিত হইত, নিক্গে তাহা লিখিত হইতেছে। : 
২. এতদ্যঙ্ঞান্ঠানকারিগণ পূর্বেই মৃত আত্মীয়ের অস্থি সংগৃহীত করিয়া 
বাসগ্রামসন্নিহিত অরণ্যমধ্যে কলসপাত্রে স্থাপিত করিয়া রাখিতেন।, নিয়মিত 
দিবসে যজমান, পুত্র পৌত্রাদি আত্মীয় স্বজনগণ সমভিব্যাহারে, নিরূপিত 
অরণ্যমধ্যে গমন করিতেন এবং সেই অস্থিপূর্ণ কলস বস্তাচ্ছাদিত ও শয্যারড় 
করিয়া,নানাবিধ বাঁদ্যোদ্যম সহকারে, সমাধিক্ষেত্রে আনয়ন করিতেন । শ্মশান 
বা জলাশয়সন্নিহিত তৃণগুন্মাদিযুক্ত রমণীয় .ক্ষেত্রই এই কার্যের পক্ষে 
প্রশস্তরূপে পরিকীর্তিত। অস্থি সমানয়ন দিবসে ভুরিভোজ ও নৃত্যগীতাদি 
হইবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। অস্থি সমানীত হইবার পর, যথানির্দিষ্ট 
রাত্রিশেষে, তৎসমস্ত সমাধিস্থ করা হইয়া থাকে। প্রথমতঃ অধবযুঠ (১) 
(৯) অধ্বযুণ, হোতা, উদগাতা, এবং ব্ৰহ্মা এই চতুর্ক্দিধ খাত্িক্‌ কর্তৃক যাবতীয় যজ্ঞক্রিয়া 


সম্পাদিত হয়। এই খত্তিক্‌- চতুষ্টয়ের' প্রতোকেরই তিনজন করিয়া সহকারী থাকেন। 
অধ্বর্ধ্যর প্রথম সহকারীর নাম প্রতিভাত, দ্বিতীয় সহকারীর নাম নেষ্টা, এবং তৃতীয় 


২৬২ - প্রচার কার্তিক, অগ্রহীয়ণ 


মহাশয় পলাশশাখাঁর দ্বারা মন্ত্রসহকারে সমাধির স্থান মার্জন করিবেন (২) 

এবং তদনত্তর সেই মার্জিত স্থানে মন্ত্র পাঠ করিয়া অস্থিপূর্ণ কলস সংস্থাপিত ' 
করিবেন। পরে চারিদিকে চারিটি শঙ্ক, অর্থাৎ খোঁটা পুতিয়া রজ্জ ছারা! . 
বেষ্টন করিবেন। এ বেষ্টিত স্থানের দক্ষিণে বা. উত্তরে কিয়ৎপরিমিত স্থান, 

৬টি বৃষভ সংযুক্ত হলযন্ত্র দ্বারা, কর্ষিত. করিতে হইবে। তদনত্তর হুলযন্ত 
বিদুরিত করিয়া সেই কষটস্থানে সর্বৌষধি (৩) রপন করিতে হইরে। 
সেই কর্ষিত ও উপ্ত ভূমিতে কলমন্থ মৃতান্থি সমূহ ঢালিতে হইবে এবং এক 
নিশ্বাসে দৌড়িয়া। এ শুন্ত কলন দক্ষিণদিকে কোন স্থানে পরিত্যাগ করিয়া 

আসিতে হইবে। তাহার পর সেই অস্থি গুলির দ্বার! মৃত ব্যক্তির হস্ত পদাদি 

সমস্ত অঙ্গ কল্পনা করিয়া সজ্জীভূত করিতে হইবে এবং তদুপরি ইষ্টক স্থাপিত 
করিতে হইবে। পরে পুর্বদিক্‌ ব্যতীত সন্নিহিত অপর .কোন স্থান হইতে 
মৃত্তিকা আনয়ন করিয়া উক্ত মৃতাস্থি ও ইষ্টকোপরি এক সমাধিবেদী নিৰ্ম্মাণ 
করিতে হইবে। এই বেদীর পরিমাণ সঙ্গ'ন্ধ মতভেদ্ব আছে। কোন মতে ' 
ব্রাহ্মণের সমাধিবেদী মুখপ্রমাণ, ক্ষত্রিয়ের বক্ষ প্রমাণ, বৈঠ্ঠের উর প্রমাণ, 
দ্রীগণের যোনি প্রমাণ, এবং শুত্রের জানু প্রমাণ উচ্চ হওয়া আব্ন্তক। অপর 

ন সমাধিবেদী সাধারণতঃ জানু প্রমাণ উচ্চ হওয়াই আবশ্যক ৷ 





সহকারীর নাম উন্নেতা। এইরূপ হোতার প্রথম সহকারী নাম TG দ্বিতীয় সহকারীর . 
নাঁম আচ্ছাবাক এবং তৃতীয় সহকারীয় নাম গ্রাবস্তুৎ্। উপগাঁতার প্রথম সহকারীর নাম 
প্রস্তোতা, দ্বিতীয় সহকারীর নাম প্রতিহর্তী এবং তৃতীয় সহকারীর নাম সুত্র্গণ্য। ব্রহ্মার 
প্রধান -সহকারীর নাম ব্রাহ্মণাচ্ছংনি, দ্বিতীয় সহকারীর নাম'আগ্রীধ এবং তৃতীয় সহকারীর 
নাম হোতা | যজ্ঞীয় ব্যাপারে অধ্বর্যু্ মহাশয় যহুর্বেধ্দীয় মন্ত্র সহকারে অধ্বর ক্রিয়া অর্থাৎ 
বেদীনিৰ্ম্মাণাদি প্রাথমিক কাধাসমূহ সম্পন্ন করেন । হোতা মহাশয় খণ্বেদীয় মন্ত্রনহকধরে 
হোমাদি সম্পন্ন করেন এবং উদ্্‌গাতা মহাশয় তৎকালে উদ;গাঁনকর্স্ম অর্থাৎ সামগানাদি . 
দ্বারা ঈশ্বর স্মরণ করেন | যজ্ঞস্থলে. এই ত্রিবিধ বেদজ্ঞ ব্রহ্ম নামক অপর এক মহাশয় 
উপস্থিত থাকিয়। সকলের কাধ্য প্যবেক্ষণ ও সংশোধনাদি করিয়া থাকেন । | 

(২) এস্থলে এই ষজ্ঞসংক্রান্ত মন্ত্রাদি নংগ্রহ করা হইল ন] । যাহার ততাঁবৎ দর্শনে : 
কৌতূহল জন্মিবে তিনি পরম শ্রদ্ধাস্পদ্র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যত্রত সামশ্রমী মহাশয়ের প্রকাশিত 
ও অনুবাদিত যজ্ুৰ্বেবে্ সংহিতা পাঠ করিবেন। ইহা জ্ঞাতব্য যে প্রত্যেক কাধ্যেরই স্বতন্ত্র 
স্বতন্ত্র মন্ত্র আছে। এই ষজ্জীয় কোন অনুষ্ঠানই মন্ত্রহীন নহে। 

(৩) কুগমাংসী হরিস্্া] বচ! শৈলেয় চন্দন চম্পক মুর! কর্পুর মুক্তা এই কয় ওষধি বৃক্ষ 
সর্বেঠষধি নামে খ্যাত। রঃ 


টির: ৮২ পিতৃমেধ যজ্ঞ ২৬৩ 


_ মৃতাস্থির উপর বেদী রচিত হইলে তদুপরি শৈবাল ও কুশ! সংস্থাপিত 
করিতে হইবে এবং বেদীর দক্ষিণে ছুইটি গর্ত করিয়া একটিতে জল ও 
অগরটিতে দুগ্ধ স্থাপিত করিতে হইবে। বেদীর উত্তরে, নিকটে নিকটে 
সাতটি গর্ত খনন করিয়া জ্লপুর্ণ করিতে হইবে। সেই গর্ভে অধ্বযুয, যজমান 
ও তদীয় স্বজনসমূহ প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিয়! সমস্বরে মন্ত্রবিশেষ পাঠ 
করিতে করিতে পরিক্রমণ করিতে থাঁকিবেন। | 
_এইরূপে গোর সমাপ্ত করিয়। যজমানের বন্ধুগণ যজ্ঞোপবীতী (৪) হইয়া 

অপামার্গ অর্থাৎ আপাঙ্গ বৃক্ষের দ্বারা আপন আপন শরীর বিশোধিত করিবে, 
অর্থাৎ হয় আপাঙ্গ গাছ দেহের সর্বত্র বুলাইয়! দিবে, নয় তাহার বীজ বাঁটিয়া 
সৰ্ব্বাঙ্গে মাখিবে। তদনন্তর সকলেই স্নাতক হইয়! নববন্ত্র পরিধান করিবে 
ও বৃষতপুচ্ছ স্পর্শ করিবে। সংকারের পরেও এবস্িধ কার্য সমস্ত অনুষ্টিত 
হইয়া থাকে। ৰ 

যজমান স্নাতক ও নব্বস্ত্রপরিহিত বন্ধুবর্গ পরিবৃত হইয়া শ্মশান ক্ষেত্রে 
মর্যযাদালোষ্ট অর্থাৎ প্রকাণ্ড পাষাণ বা মৃত্তিকা খণ্ড নিক্ষেপ করিয়া বেদমন্ত 
পাঠ করিতে করিতে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করিবেন এবং সকলে অঞ্জ অর্থাৎ 
কজ্জল চক্ষে দিয়া ও অভ্যঞ্জন অর্থাৎ তৈলাদি মঞ্জন করিয়া অগ্নিতে আহতি 
প্রদান করিবেন। 

এই সকল ব্যাপার সম্পন্ন হইলে অধ্বযুর্য মহাশয় যজমানের মঙ্গল 
কামনায় পরিদা। অর্থাৎ রক্ষণমন্ত্র পাঠ করিবেন এবং হোমাগ্ি নির্ধাপিত 
করিয়া দ্রিবেন। 

এই পিতৃমেধ যজ্ঞীয় সমস্ত অনুষ্ঠান আলোচনা করিলে হিন্দুসমাজে সৃতাস্থি. 
সমাধিস্থ করিবার প্রথা বিদ্যমান ছিল তৎপক্ষে কোনই সংশয় থাকে না 
অন্ত্যেষ্িক্রিয়া সম্বন্ধে বৈদিককালে যে সকল ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, 
পরস্তাবাস্তরে তাহা বিশেষরূপে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। 


(৪) শাস্ত্রে উপবীত ধারণের ত্রিবিধ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় | (১) যজ্ঞোঁপবীত-_দেবকাধ্য 
কালের ব্যবস্থা (২) প্রাচীনাবীত--পিতৃকার্ধ্য কালের ব্যবস্থা ৷ (৩) নিবীত--কোন কাঁদ্যা্দি 
বিহীন সময়ে শোভার্থ মালার ন্যায় ধারণের ব্যবস্থা 


২৬৪. | | কার্তিক, অগ্রহায়ণ 


কবিত্ব 


. কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, এই বিজ্ঞানের উন্নতি সময়ে কবিতার অধিকার 
লুপ্ত হইবে। যেন বনে আর পাখী ডাঁকিবে না, আকাশে আর মেঘ উঠিবে 
না, যেন ফুল-কলির জীবনের শেষ হইয়াছে-বসন্ত কাল ধেন এ সভ্য জগৎ 
হইতে অবসর গ্রহণ করিবে । -যেন মানব চিন্তে এখন দয় শ্রীতির সৌন্দর্য্য 
অবসান হইবে, চক্ষু প্রেমের কটাক্ষসন্ধান ভুলিয়া যাইবে, শিশু বিজ্ঞানের 
ভয়ে আর হাসিতে সাহস করিবে না| | 

কবিতা এ জগতে অমর নর হৃদয় যে পর্য্যন্ত সুখ দুঃখে ঝঙ্কার করিবে, 
সে পর্যন্ত কবিতা! জগতে অক্ষয় থাকিবে। কাঁরণ সেই সুখ ছুঃখে বঙ্কারের 
. নামই কবিত|। পূৰ্বে বলিয়াছি হিন্দুকবি শান্ত) তিনি গৃহে দারিদ্র্য, মৃত্যু, 
রোগ, শোক দেখিয়া ভীত. গৃহ তাহার মহান্‌ আত্মার পক্ষে অতি দঙ্ধীর্ণ 
স্থান। তিনি যখন বাহিরে দাড়ান, দেখেন --বিপুল মহিমান্বিত স্বর্গরাজ্য । 
নিয়ে যাহা দেখেন--তাহাও সুন্দর, অনস্ত এবং গৌরবপূর্ণ। গৃহ হইতে সেই 
অনস্তাকাঁশতলে তীহাঁর কল্পনা এক বৃহত্তর সুখকর রঙ্গভূমি দেখিতে পায়। 
এইজন্তই তাঁহার মানবচরিত্রে দৃষ্টি অল্প, এই জন্যই তাঁহার প্রকৃতির সৌন্দর্যে 
দৃষ্টি অধিক। বাল্মীকি,বেদব্যাঁস দূরে থাকুন-_তীহারা মানবচরিত্রে স্থল্ম 
অনুসন্ধান করিয়াছিল্নে। সেই জন্তই তীহাদের কাঁব্যে পৃথিবীর সমস্ত দৃশ্য, 
চরিত্র এবং ঘটনার সংমিশ্রণ ; কিন্ত তাঁহারা! সংসারের সৌন্দর্য্যে মোহিত হওয়া 
অপেক্ষা বৈরাগ্য ভালবাসিতেন। যিনি উক্ত ছুই গ্রন্থ পড়িয়াছেন, তিনি সে 
বিষয় জানেন । 
তাহাদের পদধূলি শিরে "পূর্বক বিদায় লইলে, আর ধহাদিগকে 
দেখি, তীহাদিগের অধিকাংশেরই বাহ সৌন্দর্যে দৃষ্টি অধিক-_মানবচরিত্রে 
দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত অল্প। কালিদাঁ হিন্দুর প্রিয়তম কবি। কি মেঘদূত, কি 
কুমারসন্তব, শকুন্তলা, রঘুবংশ যে রাজ্যেই কবি আমাদিগকে লইয়াছেন, সেই 
স্থানেই প্রকৃতির উপমার সৌন্দর্য্য মনোবিমোহনকারী। যেন তাহা স্বপ্নশ্রুত 
ংশীধ্বনি, যেন পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে কুসুমের ভ্রাণ, শত শত ভ্রমরবন্কার। 
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কালিদাসের গ্রন্থ হীরার খনি, সৌন্দর্য্যের খনি,উপমার খনি। কিন্ত কাঁলিদাসেরর : 
সুষ্টিতে মানবচরিত্রে অন্তর্ষ্টি কম। তিনি বাহ প্রকৃতি দেখিয়াছেন, মানব- 
টিতে যাহা অতি স্পষ্ট উপরিভাগ তাহাই লক্ষ্য করিয়াছেন। তাপসকুমারীর 
অপ্রস্কট সলজ্জ সৌন্দর্য্য, গিরিবিহারিণী পার্ক্মতীর মধুর বালিকামৃন্তি 
তাঁহার সুন্দর লাগিয়াছে, সুন্দর নিপুণ লেখনী তাহা গ্রন্থের পত্রে লইয়া আসি 
যাছে। তাহার সমস্ত গ্রন্থ ব্যাপিরা এক শাস্তির সৌন্দর্য্য। হৃদয়ের গভীর 
মূলম্পর্শী আলোড়ন, আশা নৈরাস্তের দ্বন্দ, ভাবের জ্রুত উত্থানপতন, 
৮কাপিদালের গ্রন্থে নাই। ্ 
" বিদেশে প্রকৃতি শীতের ভয়ে ভীত। শ্রীত প্রধান দেশের লোক অপেক্ষা 
কৃত অধিক কর্মঠ, জীবনের প্রতি তাহাদিগের দৃষ্টি বেশি। শীতে ঘ্রিয়মাণ ' 
প্রকৃতি দেখিবার তাহাদের অবসর নাঁই। তাহারা সময়ের গতির দিকে তীব্র 
দৃষ্টি রাখে, ঘটিকাযন্তের স্তাঁয় অবিরত কর্ম্মশীল জীবনই তাহাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম 
জ্ঞান, একমাত্র সাধনা, একমাত্র ভাবনার বিষয় । পশ্চিমদেশ হইতে, সেক্ষপীর, 
গেটে, শিলার, ভিক্টার হিউগো, ইউজেনস্থ, ট্যাসে! প্রভৃতি স্ব স্ব জাতির চরি- 
ত্রের প্রতিকৃতি আকিয়াছেন। | 
---লেক্ষপীর ইংলণ্ডের কবি, তিনি জগতের কবি। বিলাতের চতুর্দিকে 
সমুদ্রের বারিরাশি, নগোচ্চ উর্শিসন্কুল সমুদ্র ইংলও ভূমির প্রাচীর । যুরোপের 
এক সীমায় খাকিয়াও ইংলণ্ড সমস্ত যুরোপবাসী অপেক্ষা স্বাধীনপ্রক্কতি। 
প্রকৃতি তাহাদিগকে “এক ঘ'রে” করিয়া দিয়াছে । “That independence 
Britons’ Dride” এ ছত্ৰ অন্রান্ত সত্য। এই স্বাধীন জাতির স্বাধীন ওজস্বী 
ভাষা-_সেক্ষপীর। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি সেক্ষগীর, ইংরেজ জাতি সেক্ষগীর- 
শুন্ত হইলে শিরঃশুন্য হয়। 
এলিজাবেথের রাজত্বকালে ইংরেজ জাতি সমৃদ্ধির শীর্ষ প্রদেশে উঠিরা- 
ছিলেন। জাতীয় জীবনের টরিব্রগত বিশেষত্ব, স্বাধীন ভাবের সম্পূর্ণ তি হইয়া- 
ছিল। ইংরেজ অদম্য সাহসে স্পেনিস্‌ আর্মড! জয় করিয়া সমস্ত জাতিতে 
নৃত্ন শক্তির আবির্ভাব অন্কুভৰ করিতে পারিয়াছিল। 'ভাহার বিক্রম নব 
আবিষ্কৃত ত দ্র ভূখণ্ডে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল । স্বাধীন.জাতির এই বিপুল 
ক্ষুততির সময় ইংরেজ জাতির ভাষা বাহির হইল। তাহাতে স্বীর চরিত্রের 
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ভয়ঙ্কর শক্তি--স্বাধীন তেজস্বী প্রকৃতি প্রকাশিত হইল। কিন্তু প্রথম সে ভাষা 
কেহ বুঝিল না ।* - 

সে হৃদয়ের আমূল উচ্ছবাস উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়া es হইল । সেক্ষ-. 
পীর ৪০.বৎসর এলিজাবেথের রাঁভত্বে বর্তমান ছিলেন,বিদ্যোৎসাহিলী রাণী এই 
দীর্ঘকালমধ্যে তাহার রাজ্যমধ্যে যে সেক্ষপীর প্রাণী আছে, তাঁহ! জানিতেন 
না। ইংরেজেরা বহুদিন পর্য্যন্ত সেক্ষপীরকে অবজ্ঞা করিয়! আসিযাছিল, তাৎ- 
. ক্লালিক লব্ধবশাঃ সমালোচকগণ কেহ তাঁহাকে “শিখিপুচ্ছশোভমান কাঁকদেহ” 
কেহ বা “হিংস্র ব্যাঁত্র” ইত্যাদি উপাধি প্রদান করিয়াছেন। “তিনি স্থখশেষ 


* নাটক লিখিতে অক্ষম”--“যাহা কিছু ভাল হইতে পারিত তাহার বিদূষক 


গুলি তাঁহাও নষ্ট করিয়াছে” ইত্যাদি কত কথাই বড় বড় সমালোচকদ্দিগের 
দ্বার! সাহিত্যসমাঁজে রটিত হইল। সাহিত্যরাজ জন্সন্‌ পর্য্যন্ত সেক্ষপীরের 
কোন প্রতিভা দর্শন করিতে পান নাই। : জন্সন্‌ শিক্ষিতসমাজে হস্তিবিশেষ। 
সেই প্রকাণ্ড দেহে প্রকাণ্ড শিক্ষা, ক্ষুদ্র চক্ষুদ্বারা তিনি জমকালো 
-করিয়া রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, কিন্ত প্রকৃতি দৃষ্টি তাহার অতি সামান্ত ছিল | 
জন্ত বিপুল দেহের ভারে এখন তিনি মৃতপ্রায় ৷ 
: ' অধুনা জাৰ্ন্দেন এবং ফরাসি দেশের দৃষ্টিপাতে- কবিত্বের রাজা নানীর | 
জগত্সমক্ষে বাহির হইয়াছেন । , জার্ন্েন এবং ফরাঁসিদিগের কথায় ইংরেজ 
জাতি আঁজ কাল তাহাকে স্বজাতিশ্রেষ্ঠ বলিয়া সন্ত্রমে সিংহাসন প্রদান করিতে- 
ছেন। প্রথম বয়সে সেক্ষপীর ভিনাঁস এডনিস এবং লুক্রিস নামক ছুই খানি 
- কবিতা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাহা পৃথিবীর অতুল্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি। অত 
ন্বীর্ণ স্থানে ভাবের অত্যধিক উচ্ছসক্ফ,রণ এবং উষ্ণতা অতি অল্পসংখ্যক' 





- * আধুনিক ইংবীজ লেখকগণ স্বজাতির কলঙ্ক অপনয়ন করিতে উৎসুক হইয়া সেক্ষ- 
গীর যে তাহার সময় আদর পান নাহ, তাহা গোপন করিয়া থাকেন । * এলিজাবেখ তাহাকে 
যথেষ্ট খাতির করিতেন, এরূপও আধুনিক কোন কোন লেখক রটনা করিতেছেন ।. 
আমর! যে মত প্রকাশিত করিলাম. তাহা Victor 6০০ হইতে নং গৃহীত I Victor Hugo 
ফ্রাদী লেখক । . তিনি এবং অন্যান্য লেখকের! ইংরেজজাতিকে সেক্ষ পীরের প্রতি তাচ্ছিল্য 
প্রকাশহেতু মিষ্ট ভর্খস্না করিয়াছেন এবং বিদেশীয় যত্নে যে তাহাদের দেশের কবিত্ব খনি 
আনিতভৃত - হইয়াছে তজ্জন্ত গৌরব লইয়াছেন। বোধ হয় এই লজ্জাতেই ইংরেজ জাতি 
আজকাল এরুপে সত্যের অপলাঁপ করিতে প্রবৃত্ত ইতর 1 
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খণ্ডকাব্যে দৃষ্ট হয়। নবীন বয়সেই শ্রেষ্ঠতম কবির ন্যায় তাঁহার প্রকৃতির 
সৌন্দৰ্য্য উপভোগ করিবার ক্ষমতা দৃষ্ট হইবে । কিন্তু তৎসঙ্গে মানবহৃদয়ের 
প্রগাঁ ভাব সংমিশ্রিত। উক্ত ছুই খানি সামান্য গ্রন্থেও আমর! TE 
সেক্ষপীরকে হৃদয়ের অন্তস্তলের ধ্বনিতে চিনিতে পাঁরি। 

সেক্ষপীরের চারিখানি নাটক, হাঁমলেট, ওথেলো, লিয়ীর, ম্যাকবেথ শ্রতি- 
ভার অদ্ভুত ভাষ।। এরূপ ভাষা জগতে আরও থাকিতে পারে, কিন্তু ইহ! 
হইতে অধিক: জীবন্ত, অধিক অস্তরম্পর্শী কথ! এ রাজ্যে অসম্ভব। এই ক্ষুদ্র 

৮ প্রবন্ধে বিস্তারিত সমালোঁচনা। ছুঃসাঁধ্য। ওথেলোর চিত্রটি পাঠকের চক্ষে 
আনিতে চেষ্টা করিব। 

কবি সন্দেহ দেখাইবেন। ওথেলো যোদ্ধা--কাঁলা আদমি! তিনি স্বজাঁ- 
তিতে রাজবংশজাত, যুদ্ধে এবং অদ্ভুত ঘটনায় যৌবন প্রায় অতিক্রম করিয়া- 
€ছেন। ভয়াবহ সমরক্ষেত্রে শক্রনিপাঁতে তাহার জীবনের স্থখ, আশা! এবং ইহাই 
তাঁহার একমাত্র উচ্চাকাজ্জ! । 

“অন্বেষে সৈনিক যশঃ কাঁমানের মুখে”-_ুদ্ধব্যবসায়ী লোক মাত্রই উচ্চা- 
কাঙ্জার জন্য ভ্রাক্ষেপে প্রাণ দিতে পারে। ওথেলো৷ যোদছুদলনেতা সর্বদা 
বিজয়ী, জীবনের সঙ্কট সময়ে তিনি শত ভীষণ যুদ্ধেঁ-শত বিপদে অশনির মুখ 
হইতে বাচিরা আসিয়াছেন। তাঁহার আশা, উদ্যম, সাহস অপ্রমেয়। 
ওথেলোর চরিত্রে নবীন যোদ্ধার চীঁঞ্চল্য নাই, কিন্তু দৃঢ় অধ্যবসায়_-দৃঢ় আঁকা 
জ্কার পুরুষোচিত গর্বে তাহার চরিত্র উন্নত এবং সারবাঁন্‌। 

ওথেলো বীরপুরুষ, ওথেলো কাল! আদ্মি। সাহারার উত্তপ্ত নিশ্বাসে 
আফিকার অঙ্কে মুর জাতির আদি জন্মস্থান | সেস্থানের লোক সহজে নড়ে না, 
সহজে অভিভূত হয় না পাহাড়ের স্তায় অটল ও স্থির । সে দেশের মেঘ বৃষ্টি 
ভয়ঙ্কর ; এ দেশের মত মৃতু মন্দ হাওয়ার সহিত জলক্রিয়া নহে। সে মেঘ বৃষ্টি 
আমরা অন্তুভব করিতে পাঁরি না, তাহা স্থষ্টির মূল ধরিয়! আকর্ষণ করে। সে 
দেশের দৃঢ় পাহাড় ভিন্ন অন্য দেশের পাহাড় তাঁহার বেগ সহ করিতে পারে না। 
সে দেশে নীল নভ যখন শান্ত, তখন তাহাতে মেঘলেশ নাই। মেঘ হইলেই 
তাহা বড় ভীষণ হয়। ওথেলোঁর চরিত্র সেই প্রকৃতির প্রতিকৃতি । আফ্রিকার 
যে পরিষাঁর প্রগাঢ় নীল নভঃ, ওথেলোর হৃদরও সেইরূপ দির্ম্ল। কুরাঁদার 


২৬৮ প্রচার কার্তিক, অগ্রহায়ণ! 
আঁধ অন্ধকার আকাশ সে দেশে কচিৎ দৃষ্ট হয়,.ওখেলোর চিত্তেও ক্ষুদ্র টি 
হীন সন্দেহ থাকিতে পারে না । 2০ be once in doubt is to fesolve. 
তাহার হৃদয়ে তবে যদি সন্দেহ হয়, তাহা 00 কিন্ত ঝড়ের 
ভীষণ ভাঁবগ্রাহী 1, 

কৰি এই যোগ্ৃপুরুষের চরিত্রকে সন্দেহের অন্ধকার প্রতিফলিত করিয়া 
দেখাইলেন। সেই পাষাণময় শূরের চিত্তক্ষেত্রে লৌহরেখায় ডেসডিমনা'র 
সুন্দর প্রতিকৃতি খুঁদিলেন। একবার যাহা অস্কিত হইল, তাহা আর উঠিবার 
নহে--তাহাঁ পাষাণে রেখা পড়িল। ওথেলে! উচ্চাকা্জ্ষার জন্য সব ত্যাগ এ 
করিতে পারিতেন, কিন্তু ডেনডিমনাঁকে ভালবাসার পর উচ্চাকাঙ্কা ভাবনার 
নিন সোপান অধিকার করিল। পূর্বে বলিয়াছি মুরের চরিত্র স্থির, গম্ভীর? 
বিপদে সে পাহাড় টলে নাই। | | 

এই দৃঢ় চিত্তে ভালবাসা প্রগাঢ় আন্দোলন তুলিল, তাঁহার শক্তি মুরের 
প্রতি অস্থিগজ্জায় অনুভূত হুইল । ডেসডিমনা তাঁহার নিকট লাবগ্যের খনি, 
প্রীতির সুধাপুর্ণ ক্ষেত্র । তিনি ডেসভিমনাঁর মুখ দেখিয়া নরজ্রন্ম বিশ্বত হইলেন, 
ভীষণ ঝটকায় বিপদ্গ্রস্ত হইয়া যখন ওথেলো! তরণী হইতে অবশেষে কুলে 
নামিলেন, তখন ডেসডিমনাঁকে দেখিয়! তাহার যে প্রীতির উচ্ছাস উঠিরাঁছিল 

তাহ! আফ্রিকা দেশের ঝটিকাঁ__বিশ্ব আলোড়নকারী [= রনি 


50 my soul's joy ! 
If after every tempest come such calms, 
May the winds blow till they have awaken’d death 1 
And let the labouring bark climb hills of seas, 
Olympus-high ; and duck again as low 
As hell's from heaven ! Tf it were now to die, 
"Twere now to be most happy ; for, I fear, 
My soul hath her content so absolute, 
That not another comfort like to this 
Succeeds in unknown fate.” 


এই সাধু প্রেমিকচিত্তে ইয়াগো পত্নীর প্রতি সন্দেহ জন্মাইয়া দিল 


ওখেলোর সহজে সন্দেহ হর নাই__তাহা স্পট প্রাণীভূত হইল। ধূর্ত ইয়াগে! 
কৌশলে এরূপ ষড়যন্ত্র করিল, তাহাতে কে স্মলিতবিশ্বীস না হইবে? ওথেলো! 


১২৯৪. কবিত্ব ২৬৯ 


সা শান্তির পর্কাতৰৎ। এই পর্বতে" প্রতিহত ভালবাঁসা ঝড় 'উঠাইল। 
ভালবাসা ভীষণতা প্রাপ্ত হইল, ও খেলো উন্মত্ত হইয়া বলিতেছে। 


560১ now, for ever, 
Farewell the tranquil mind : তা content ! 
Farewell the plumed troop, and the big wars, 
That make ambition virtue ! O, farewell | 
Farewell the neighing steed, and the shrill trump, 
‘The spirit-stirring drum, the ear-piercing fife, 
The royal banner ; and all quality, 
Pride, pomp, and. circumstance .of glorious war t 
And O you mortal engines, whose rude throats 
‘The immortal Joves dread clamours counterfeit, 
Farewell 1 Othell’s occupation’s gone 


. যাহার আজন্স.যুদ্ধ ব্যবসা, যুদ্ধের প্রতি শব্দে--প্রতি দৃশ্যের রি 
অন্তঃকরণ বীরোচচিত গর্কে স্ফীত হইয়া উঠে, তিনি: একে একে সেই সব 
উচ্চাকাজ্ষা বিদ্বায় দিতেছেন।--এক একটি দৃশ্ত-_সেনানীর সজ্জা, কামান, 
গোলা, বিজয়ুনিনাদ স্মরণ করিয়া তৎসহ চিরগ্রথিত উচ্চাকাজ্ষা, পরিহার 
করিতে তাঁহার যে ভীষণ চিত্তবিপ্রর উপস্থিত হইয়াছিল, তাহ! যোদ্ধা ভিন্ন কে. 
- বুঝিবে ? আজন্ম যিনি 'কোন উচ্চাকাজ্ফার সেবক, তিনি এ দুঃখ কতক 
হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন । - | 
এ বিপ্লবের মূল ভালবাসা--ভালবাসার নৈরশ্তি ! ভালবাসা পর্বত 
ভাঁঙ্গিতেছে,--চূর্ণ বিধ্বস্ত পাঁষাণথও রূপে তাহার জীবনরক্ষার উপাদান খসিয়া 
পড়িতেছে। 4 
"তিনি ডেসডিমনাঁকে যতদূর ভাঁপবাদিতেন, এ সংদারে তাহ! হইতে 
অধিক' ভালবাসা অসভ্ভব। ডেসডিমনাকে দ্বেখিয়া শিশুর ন্যায়, কঠোর 
ঘোছ্ুনেত্র অজন্র অশ্রবর্ষণ করিতে লাগিল, গর্বিত বীরপুক্ষ অদ্য রমণীর ন্যায় 
ছুর্ধল, কীদিয়! কাঁদিয়া, বলিতেছেন 
“Had it pleased Heaven 
To try me with affliction ; had he rain’d 
All kinds of sores, and shames, ori my bare head ; 
Stcep’d me in poverty to the very lips; 


২৭০ প্রচার কার্তিক,অগ্রহাঁয়গ 
| 4 
Given to ‘captivity me and my utmost hopes ; 


I should have found in some part of my saul 

A drop of patience : but (alas ! ) to make me 

A fixed figure, for the time of scorn , 

To point his slow unmoving finger at,— 

০0101! 

Yet could I bear that toa ; well, very well: 

But'there, where.I have garner’d'up my heart 3 

Where either I must live, or bear no life ; | 
The fountain, from the which my current runs, - 
Or else dries up ; to be discarded thence 1১ 


সেই ডেসডিমনাকে কেসিও উপপত্বীভাবে ব্যবহার করিয়াছে শুনিয়া 
বিশ্বস্ত প্রেমিকের কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। তাঁহার চক্ষে সমস্ত হুলস্থল, উচ্ছৃঙ্খল হইয়া 
-উত্ঠিল। “When I love thee not chaos is come again... যোদ্ধার ভীষণ- 
আবেগে বাকাম্ফ,রণ কষ্ট হইল, কেবল ‘রও’ ‘রও’ বলিয় ভয়ানক অগ্কভঙ্গী, 
করিতে লাগিলেন | কেসিওর একটিকে বধ করিয়া তীহাঁর শতিহিসা় 
নির্বাণ হইবে না। 


‘Had all his hairs been lives, my great revenge 
Had stomach for them all.” 


যখন ডেসডিমনাকে দেখিলেন, তখন লাবণ্যময়ীর সরল অরুপট চক্ষু 
দেখিয়া তাহার বিশ্বাস ফিরিল - 


“Jf she be false, 0১ then Heaven mocks itself 1 
121] not believe it.” 


“বর্গ যদি মিথ্যা তবে কপট এ ছবি” ওথেলো দৃঢ় মুষ্টিতে ই শ্রীবা 
প্রিয়া বলিছলন 


ঘ 


i “TF thou dost slander her and torture te, 
Never pray more : abandon all remorse : 
On horror’s head, horrors accumulate : 
Do deeds to make heaven weep, all earth amazed, 
For nothing canst thou to damnation add, 
Greater than that.? 


৯২৯৫ 5 কবিত্ব ২৭১ 


“ইহার নিশ্চয় প্রমাণ দেও” বলিয়া ওখথেলে| রুষিয়া৷ উঠিলেন। ইয়াগো 
কৌশলে মিথ্যাকে সত্য. করিল_-গ্রব প্রমাণ দিল। ' সেই. হইতে লৌহ- 
যন্ত্রের স্াঁয় ওথেলোঁর চিত্ত আন্দোলিত হইল। ' 

ডেসডিমনাকে .বধ করিয়া যখন জানিতে পারিলেন তাঁহাঁর পাঁপ ছিল 
না, সে সময় তাহার গভীর নৈরাগ্ঠ কি ভীষণ ভাব. ধারণ করিল! “হায় 
আমি মূর্খ কাফ্রিযত, ফেলাইয়া দিন্থ মণি করেতে তুলিয়া 1” 

যখন গ্রেসিয়ানো, ডেসডিমনার হত্যার পরে ওখেলোঁকে নিরস্ত্র হইয়া 
আত্মসমর্পণ করিতে কহিতেছে, তখন মুর উচ্চ অথচ খেদপূর্ণ স্বরে কহিল-- 

“Behold । I have a weapon 3 

A better never did itself sustain 
Upon a soldier's thigh : I have seen the day, 
That, with this little arm, and this good sword, 
I have made my way through more impediments 
Than twenty times your stop :—But, O vain boast 
Who can control his fate ৯5 not so now.— 
Be not afraid though you do see me weapon’d ; 
Here is my journey’s end, here is my butt, 

bak And very sea-mark of my utmost sail. 
Do you go back dismay’d ? "tis a lost fear ) 
Man but a rush against Othello’s breast, 
And he retires :— Where should Othello go ? 
Now; how dost thou look now ? O ill-starr’'d wench ! 
Pale as thy smock 19 


মৃতা ডেসডিমনাকে দেখিয়! বলিতেছেন 
“ “Whip me, ye devils, 

From the possession of this heavenly sight ! 
‘Blow me about in winds ! roast me in sulphur ! 
Wash me in steep down gulfs of liquid fire 1” 

‘When we shall meet at compt, 
This look of thine will hurl my sonl from heaven, 
And fiends will snatch at it.” | 


ওথেলোর ভীষণ আত্মহত্যার সহিত পুস্তক সম্পূর্ণ ! 


২৭২ প্রচার কার্ভিক,অগ্রহায়ণ | 


ওথেলো আঁদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত এক অদ্ভূত উদ্যমে রচিত। পাঠকের 
নিশ্বাস রুদ্ধ হয়, আফ্রিকা! দেশের উষ্ণ তেজে তাঁহার পাদ হইতে শিরঃ পর্য্যন্ত 
উষ্ণ--অগ্নিমর হইরা উঠে। রাত্রিকালে লৌহশকট ভীষণ অন্ধকার তোরণে . 
ঠেকিয়া ঘোঁর বেগে স্বলিত ও বিধ্বস্ত হইলে যেমন হয়, নাটকের শেষাংশ 
পাঠে চিত্তে সেইরূপ ভয়ঙ্কর ঘাত গ্রতিঘাতের ক্রিয়া হয়। ভাষা ও ভাবের 
এরূপ উন্মত্ত যুদ্ধ মানবজাতির অতি অল্পসংখ্যক গ্রন্থে আছে। 

সেক্ষপীরের আকৃতি প্রতিভাব্যঞ্রক। আমর! তাঁহার সুন্দর জ্যোতিৰ্ম্ময় মুখ- 
মণ্ডলে অপার্থিব মনস্থিতার আভাষ পাই। উন্নত এবং প্রশস্ত ললাটে তাহার 
উদার চিত্তের এবং ভাবুকতার ছায়া বিভাসিত; অধর স্থচিন্কণ এবং 
প্রতিজ্ঞাব্যঞ্রর। কিন্তু নেত্রে যে তেজোবহি অপ্রাণপ্রতিক্কতিতেও 

জাজল্যমান, তাহাই তাহার প্রতিভা । পরিষ্কার মুখমণ্ডলে সরলতা, 

হক্মদৃষ্টি এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এই ত্রিগুণমিশ্রিত স্বর্গীয় স্বস্তির আভাস স্থুলচক্ষেও 
প্রতীয়মান হইবে। সমস্ত মুখের ভঙ্গী ঈষৎ ছুংখর্যপ্রক। ক্ৃষ্টিতে, 
সেই ছুঃখদমনক্ষম আত্যন্তরিক ইচ্ছাশক্তি স্পষ্ট প্রতীত হইবে৷. 

বলিয়াছি সেক্ষপীর ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবি--তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ কবি। যে 
দেশেই যে প্রতিভা জন্িয়াছেন, কি জন্সিবেন, তিনি সেক্ষপীরের তুল্য হইতে 
পারেন,.কিন্ত উহার উর্ধে মানবচক্ষুর র্‌ যায় না 1-উহ্ধার উর্দ্ধে মানবকণ্ঠের 
ধ্বনি পৌঁছে না। 


প্রীর্দীনেশচন্ সেন। 
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আওরঙ্গ জেবের দরবার 
(বৈদেশিক চিত্ৰ ) 

আওরঙ্গজেব দিল্লীর শেষ প্রতাপান্বিত মোগল সম্বাট। বাবর যে 
সাত্রান্যের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা করেন, হুমাধুন যাহাঁর দৃঢ়তাসম্পাদনে যত্নশীল 
হন, আকবর যাহা সম্প্রসারিত ও সুদৃঢ় করিয়া! তুলেন, শাহজহা যাহা 
স্বব্যবস্থিত করিতে থাকেন, আওরঙ্গ জেবের সময়ে সেই চরমোৎকর্ষপ্রাপ্ত 
বিশাল সাম্রাজ্য পতনোন্মুখ হইবার স্ুত্রপাঁত হরর । . আওরঙ্গজেব যখন 
দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, তখন মোগলের বিজয়পতাকা কাবুল হইতে 
দক্ষিণাপথ- পর্য্যন্ত উড়িতেছিল ; জয়সিংহ, যশোবস্ত সিংহ প্রভৃতি রাজপুত- 
শ্রেষ্টের মৌগলের জন্য এই সুবিস্তৃত রাজ্যরক্ষণ করিতেছিলেন ; জনসাধারণ 
মোগলসম্রাট্‌কে সর্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বরের অংশস্বরূপ . ভাবিয়া, যুগপৎ ভক্তি 
ও ভরে অভিভূত হইতেছিল; কাবুলের পার্বত্য প্রদেশে, দিল্লীর দেওয়ানি- 
খাসে, দক্ষিণাপথের সমৃদ্ধস্থলে মোগলের গৌরব প্রকাশ পাইতেছিল। 
আওরঙ্গজেব এইরূপ বিপুল সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়া, শাসনদণ্ডের 
পরিচালনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার যেমন অপাঁধারণ গুণ, সেইরূপ অসাধারণ 
দোষও ছিল। যিনি বৃদ্ধ পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন, চিরকাল 
ঘনিষ্ঠ আঁত্মীয়দ্বিগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, এক ভ্রাতাঁকে তরবারির 
আঘাতে ও অপরকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিরা নিষ্ঠুরতার একশেষ দেখাইয়া- 
ছিলেন, তাহার দুর্গতির সময়েও ইতিহাস তত্প্রতি সমবেদনা প্রকাশে 
উন্মুখ হয় নাই। আওরঙ্গজেব যে কপটতাপ্রকাশ করিতেন, বাহিরে 
সৌজন্ত প্রকাশ করিয়া ভিতরে ভিতরে অপরের সর্বনাশসাঁধনের চেষ্টা 
পাইতেন, পিতৃভক্তি ও ভ্রাতৃবাৎসল্যে বিপর্জন দিয়া দুরাঁচারের একশেষ 
দেখাইতেন, তদ্দিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। আপনার অভীষ্টসিদ্ধির জন্য, তিনি 
কোনও অপকর্ম করিতে নিরস্ত থাকেন নাই। এ অংশে দয়া ধর্ম তাহার 
নিকট অপদস্থ ও অবমনিত হইয়াছে ।” তাহার প্রতিষ্বন্দী, সহোদরই হউক, 
বা অন্য কেহ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ই হউক, আত্মপাধনার পথ নিষণ্টক করিবার 
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জন্য তিনি অকাতরে তাহাদের শোঁণিতপাত করিয়াছেন। কিন্তু যখন 
তাহার সিদ্ধিলাভ হইয়াছে, তখন তাহার কার্যযপ্রণালীও অন্তরূপ পরিগ্রহন 
করিয়াছে। তিনি, নিরুপদ্রব ও নিষ্কণ্টক হইয়া, স্বনীতির সন্মান রক্ষায় 
তৎপর হইয়াছেন। গার্হস্থাধর্ম্মে তিনি নিষ্পাপ ও নিক্ষলঙ্ক ছিলেন। মহন্মদের 
প্রবর্তিত নিয়মে তাহার বিশেষ আস্থা ও শ্রদ্ধা ছিল। তিনি কখনও 
অমিতাচারের বশীভূত হন নাই। সিরাজের যে সুপেয় মদ্দিরায় জাইাগীরের 
গ্রাঁসাঁদ নিরন্তর উল্লাসে পরিপূর্ণ থাকিত, যে মদ্দিরা বাবরের ঘোরতর কষ্ট 
ও যাতনার উপশম করিত, আওরঙ্গজেব কখনও সে মঁদিরায় আকৃষ্ট হইতের্ন 
না! ' তিনি এক এক সময়ে ধার্মিক মোল্লাঁদিগের সহিত ' আলাপে বা 
কোঁরাণপাঠে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিতেন। তাহার হৃদয়ে ধর্ম্মনিষ্ঠা 
বলবতী ছিল। তিনি প্রত্যহ পাঁচবার নিয়মিতরূপে উপাসনা করিতেন। 
আহারাদির' সম্বন্ধেও তাঁহার কিছুমাত্র আড়ম্বর ছিল না। তিনি অতি সামন্তি 
আহার পানে পরিতৃপ্ত থারিতেন। তিনি নিজ হস্তে টুপি প্রস্তুত করিতেন, 
নিজে আবেদনকাঁরীদিগের সমস্ত আবেদন পড়িতেন এবং নিজে তাহাঁতে 
আপনার অভিপ্রায় লিখিয়া দ্রিভেন। তাহার যেমন লিগিকুশলতা সেইরূপ 
শ্রমশীলতা ছিল। রাজ্যের প্রধান প্রধান বিষয় সকল তিনি স্বহস্তে লিপিরদ্ধ 
করিতেন। শাসনসংক্রান্ত কোনও সামান্য বিষন্ন ও তাঁহার অজ্ঞাতসারে সম্পন্ন 
হইত না। তিনি সকল বিষয়েই তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতেন | তাহার মিতাচারিতা, 
তাহার কাধ্যপটুতা, তাহার তীক্ষদর্শিতা ও তাঁহার অভিজ্ঞতা তদানীন্তন: 
সগর়ে প্রশংসার অদ্বিতীয় বিষয় বলিয়া! পরিগণিত ছিল। অনেক বিষয়ে 
সম্রাট আগষ্টসের সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে। আগষ্টসের স্তায়' তিনি 
চতুর, কপট, উন্নতাঁকাজ্ষ ও তি ছিলেন। আত্মবাঁদনার পরিতৃপ্তি 
হইলে সম্রাট, আগস্টসের ন্যায় তিনিও সহিষ্ণুতা, নম্রতা ও লোকহিতৈষিতার 
পরিচয় দিতেন। তাহার মনোবৃত্তি সকল যদি সংযতভাবে থাকিত, তাহা 
হুইলে তিনি ইতিহাসে অধিকতর উচ্চ আসন পরিগ্রহ করিতে পারিতেন। 
যৌবনে তিনি যেরূপ ছঃশীলতা ও ক্রুর্তাঁর পরিচয় দিয়াছেন এবং বার্ধক্যে 
“যেরূপ সন্দিপ্ধতা ও অসমদর্শিতা দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাহার চরিত্রে গভীর 
.কলক্ষের ছায়াপাঁত হইয়াছে । ছুমিবার লোভের বশীভূত হইয়া নানাবিধ 
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অপকর্মের অনুষ্ঠান না করিলে আওরঙ্গ জেব সত্রাট, আকবরের পাশে 
স্থানপরিগ্রহ করিতে পারিতেন। কেবল ছুনিবার আত্মলোভের পরিতৃপ্রি- 
_বাসনাতেই :তিনি অনেকবার দয়! ধর্মে বিসর্জন দিয়াছেন! এই লোভ যদি 
সংযত হইত, তাহ! হইলে সম্রটি আওরঙ্গজেবের রাঁজত্ব ইতিহাসে অধিকতর 
সন্মান ও অধিকতর গৌরবের বিষয়ীভূত হইয়া উঠিত। 
এই পরাক্রান্ত সম্রাটের রাজত্বের সম্বন্ধে এক্ষণে কতিপয় বিষয় লিখিত 
ইইতেছে। এই প্রসঙ্গে প্রথমতঃ দুইটি প্রধান নগরের উল্লেখ করা আবশ্যক । 
[টি আকবর ও শাহজহীর সময়ের ন্যায় আজও এই ছুই নগর ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ 
হুইয়া রহিয়াছে। মোগলের আধিপত্যের সময়ে উহা শিল্পচাঁতুরীতে, সৌভাগা- 
শ্রীতে এবং ধনসম্পত্তিতে সমগ্র ভারতে অদ্বিতীয় বলিয়া! পরিগণিত 
ছিল। প্রতাপান্বিত মোগল উহার'মণিমাঁণিকাবিভূষিত সভামণ্ডপের সুসজ্জিত 
_“ত্ুসিংহাঁসনে অধিষ্ঠিত হইয়া যে আদেশ প্রচার করিতেন, তাহাতে কাবুল 
হইতে দক্ষিণাপথ পর্য্যন্ত সমগ্র সামাজ্যের জনসাধারণ নতশির হইয়া থাকিত। 

ওঁ দুই নগরের একটি আগ্রা ও অপরটি দিলী। 
আঁওরঙ্গ জেব কখনও কোনও স্থানে স্থারীরূপে বাস করিতেন নাঁ। তিনি 
_সূষ্য মত কখনও আগ্রা বা কখনও দিলীতে থাকিতেন। পূর্বে উক্ত 
হইয়াছে যে, মোগলের সময়ে আগ্রা ধনসম্পত্তির মহিমা ও সুদৃশ্ঠ প্রাসাদ 
সমূহের-গরিমাঁয় সাতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল। ইহা লোহিত প্রস্তরের প্রাচীরে 
{ পরিবেষ্টিত ছিল, এবং ইহাঁতে সত্তরটি মন্জিদ, আটশতটি স্নানাগাঁর, পনরটি 
বাঁজার, আঁশিটি পান্থনিবাস সর্বদা লোকারণ্যের অপুর্ব্বশোভা বিকাশ করিয়া 
দিত। এতদ্বাতীত ইহাতে আমীর' উমরাহদিগের সুদৃশ্য সৌধাবলী ছিল। 
আগ্রা এই সকল সৌধমাঁলায় বিভূষিত হইয়া পারস্তের চিরপ্রসিন্ধ ইস্পাহান- 
কেও গৌরবে ও সমৃদ্ধিতে অধঃকৃত করিত। যমুনার তীরে সম্রাটের প্রাসাদ 
ছিল। এই প্রাসাদ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। ইহাতে প্রবেশের জন্ত 
চাঁরিটি প্রধান দ্বার সর্বদা রক্ষিবর্গে সুরক্ষিত থাঁকিত। প্রাসাঁদের এক 
অংশে একখানি গ্রদৃষ্ঠ স্বর্ণসিংহাসন ছিল। দিল্লীর দেওয়ানি খাসের চির- 
গ্রসিৰ ময়ূরসিংহাসনের ন্যায় এই সিংহাঁপনও শিল্পনৈপুণ্যের অপূর্ব বিকাঁশ- 
- ক্ষেত্র ছিল। ৪ | ৫টি প্রধান পথ ব্যতীত আগ্রার অন্তান্ত ভাগে অতি সন্থীর্ণ 
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প্র থাকিলেও এবং ও সকল দক্কীর্ণ পথের পার্শ্ববর্তী গৃহসকল অতি না 
হইলেও, তাজমহল প্রভৃতিতে আগ্রাঁর গৌরব অক্ষুণ্ন ছিল। 
আগ্রা হইতে দ্রি্লীতে যাইতে হইলে পথিককে একটি সরল স্ব প্রশস্ত পথ 
অবলম্বন করিতে হয়! এই প্রশস্ত রাজপথ সম্রাট জাইাগীরের আদেশে 
প্ৰস্তুত হইয়াছিন। পথের উভয় পার্শ্ব অশ্ব নারিকেল গ্রভৃতি বৃক্ষাবলীতে 
স্শোভিত। আগ্রার স্াঁয় দিলীও প্রাচীরে পরিবেষ্টিত | . প্রাচীরের বহি- 
ভাগে যমুনার তীরে একটি প্রশস্ত উদ্যান ছিল। এই স্থলে: সম্রাটের অশ্ব- 
সমূহের চাঁলনাকৌশল প্রদর্শিত হইত । নগরে দুইটি সুপ্রশন্ত পথ ছিল। এত-ব 
দ্যতীত.৫1৬টি শাঁখাপথ বাঁহির হইয়া নগরপরিবেষ্টনের সুবিদ! করিয়! দিয়া- 
ছিল। লোহিত প্রস্তরের মস্জিদ ও শাহজঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা বেগম সাহেবের 
পান্থনিবাসই (দিল্লীর প্রধান অস্টালিকা বলিয়া পরিগণিত ছিল। এই মস্জিদে 
সম্রাট, প্রতি শুক্রবার উপাসনার্থ গমন করিতেন। শ্রী সময়ে পথিপার্থে_ 
মৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধ থাকিত। এবং বহুসংখ্যক ভিস্তিদ্বারা পথের ধূলিরাশি 
নিঃশেষিত করা হইত। পাস্থনিবাঁস প্রধানতঃ পারন্ত প্রভৃতি দেশের বণিক্‌- 
গণে পরিপূর্ণ থাকিত। এই: সকল বণিক্‌ বাঁণিজ্যব্যবসায়গ্রসঙ্গে মধ্য 
এসিয়া হইতে দিল্লীতে উপনীত হইয়া এই স্থানে অবস্থিতি করিতেন । _.. 
প্রতিদিন সআাঁটের দরবারে যেরূপ আ়শ্বর হইত, সেরূপ আড়ন্ধর ও 
সাজসজ্জা চতুর্দশ লুইর দরবারেও দেখা যাইত না। প্রাতঃকাঁলে সম্রাট, 
, গবাক্ষদ্বারে উপনীত হইয়া দর্শনার্থী প্রজাঁদিগের বাদন! চরিতার্থ করিতেন । . 
১১টা এবং ৬টার সময় অধিরাজবর্গ দরবাঁরগৃহে সম্রাটের প্রতি সম্মান 
প্রদর্শন করিতেন। বিশিষ্ট কারণ ব্যতীত কেহই রাজকার্ষ্যে অনুপস্থিত 
থাকিতে পারিতেন নাঁ। যদি কেহ অনুপস্থিত থাঁকিতেন, তাহা হইলে 
তাহার এক মাসের মাহিনা দণ্ড হইত। দরবারে স্থসঙ্জিত হস্তিসকল 
পরিদর্শনার্থ শ্রেণীবদ্ধ রাখা হইত। কাবুল ও আরব হইতে যে সকল স্থদৃশ্য 
অশ্ব আসিত, তৎসমুদায় এ স্থানে দণ্ডায়মান থাঁকিত। এতদ্ব্যতীত- এসিয়! 
বা ইউরোঁপ হইতে যে সকল আগন্তক অভ্যাগত আসিতেন, তাহারাও 
অভিবাদনজন্ত উপস্থিত থাকিতেন।. এই সকল ব্যতীত রাঁজকার্ধা উপলক্ষেও 
প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত হইত। ভিন্ন ভিন্ন সুবার' কার্ধ্যপরি- 
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দর্শনার্থ ভিন ভিন্ন দিন নির্দিষ্ট ছিল। সোমবার লাহোর, দিলী এবং আগ্রার 
কার্য হইত। মঙ্গলবার কাবুল, বুধবার বাঙ্গালী এবং পাটনা, বৃহস্পতিবার 
গুজরাট, শনিবার দক্ষিণাপথের রাজকার্য্যের পর্য্যালোচন! হইত। শুক্রবার 
বিশ্রাম দিন ছিল। এই পবিত্র দিনে সম্রাট, উপাঁসনার্থ পারিষদবর্গের সহিত 
মদ্জিদে গমন করিতেন ।. দরবারের দৃণ্ত অতি হৃদয়াকর্ষক ছিল". বিদেশী 
.পর্যাটক বর্গ এই দৃশ্যে এতদূর মোহিত হুইয়াছিলেন যে তাঁহারা উহার বর্ণনা- 
প্রসঙ্গে আপনাদের লিপিচাতুর্য্যের পরিচয় দিতে বিমুখ হন নাই। দরবারে 
অধিরাঁজগণের প্রত্যেকের বহুসংখ্যক অন্থচর শ্রেণীবদ্ধতাঁবে দণ্ডায়মান 
থাকিত। অদূরে সুসজ্জিত হস্তী, স্থদৃগ্য ঘোটক ও স্রম্য পান্ধি সকল শোভা 
বিকাশ করিত ;' বিচারপ্রার্থী বহুসংখ্যক লোক নীরবে দণ্ডায়মান থাঁকিয়! 
সুবিচারের প্রতীক্ষা করিত এবং আগন্তকবর্গ বিনীতভাবে সিংহাসনপ্রান্তে 
‘উপস্থিত হুইয়া উপহা'রসমর্পণপুর্ক সম্মান প্রদর্শন করিত। মধ্যে মধ্যে 
বাঁদকদল মধুরস্বরে বাদ্য করিয়া উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের চিত্তবিনোদন করিত.। 
দরবারে ভারতবর্ষের সকল অংশ হইতেই এবং ইউরোপ ও মধ্য এসিয়ার 
প্রধান প্রধান দেশ হইতে লোক সকল উপস্থিত হইত । 
_. প্রতিবৎসর একবার করিয়া সম্রাটের তুলা হইত। প্রকাশ্য দরবারে 
সমবেত জনগণের সমক্ষে মোগল সম্রাট, তুলাদণ্ডের একদিকে বসিতেন. 
অপরদিকে জব পাকার স্বর্ণ রোপন রাখা হইত। প্রতিবর্ষে তুলার সময়ে 
সমাটের দেহের গুরুত্ব বদি অধিকতর হইত, তাহ! হইলে তাঁহার আহ্লাদ ও 
মন্তোষের অবধি থাকিত না। এতদ্্যতীত আমীর উমরাহ ও অধিরাজবর্গের 
অন্তঃপুরবাঁসিনী সুন্দরীগণ নৌরজার. বাজারে আপনাদের সৌন্দর্যযগরিমাঁর 
' পরিচয় দিতেন। সুন্দরীবর্গের সুসজ্জিত বিপণিতে উপনীত হইয়া সম্রাট, 
প্রতি দ্রব্যের দর জিজ্ঞাসা করিতেন। বিক্রয়কারিণী আটা আঁটি করিয়া! 
মূল্য বৃদ্ধি করিয়া দিত । এই ক্রয় বিক্রয়ের প্রসঙ্গে সুন্দরীগণের কোমল: 
কণ্ঠধ্বনির সহিত সম্রাটের গম্ভীর স্বর মিশিয়া সমস্ত বাজার এক অপূর্ব 
ধ্বনিতে তরঙ্গারিত করিয়া তুলিত। সম্রাট,ও -অতি বিশ্বস্ত লোক ব্যতীত 
আর কেহই এই বাজারে প্রবেশ করিতে পাঁরিতেন না। 
এক সময়ে পাঁচ জন দূত বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন উপাঁন লইয়া 
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সম্রাটের সভায় সমাগত হন। মক্কার সেরিফ আরবের কতিপয় সুদৃশ্য অশ্ব 
ও একগাছি অতি পবিত্ৰ সন্ার্জনী পাঠাইরা দেন। এই সন্মার্জনী মক্কার ' 
প্রসিদ্ধ মস্জিদে ব্যবহৃত. হইত। ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমানের নিকট এই স্থান 
অতি পবিত্র বলিয়া পরিগণিত। এই পবিত্র স্থানের সন্মার্জনীও পবিব্রতায় 
ধার্মিক মুসলমানের নিকট আদরণীর। এতদ্ব্যতীত আরব এবং বসোঁরার 
ভূপতি কতকগুলি সুন্দর ঘোটক প্রেরণ করেন। চতুর্থ 'উপায়ন আঁবিসি- 
নিয়ার খৃষ্টধর্ম্মাবলন্বী ভূপতির নিকট হইতে উপস্থিত হয়। স্থগন্ধদ্রব্যপূর্ণ 
বৃষশৃঙ্গ; জুদৃহ্ঠ হস্তিদন্ত, একটি জীবিত জেত্রা ও ২৫ জুন ক্রীতদাস এই “ 
সকল উপহারের মধ্যে পরিগণিত ছিল। যাহার! এই উপহার লইয়! আসিতে- 
ছিল, পথে তাঁহাদের দুর্দশার একশেষ হয়। বয়েকজন ক্রীতদাঁ স্ুরাঁটে 
আনিতে পরলোক গত হয়। জেত্রাটও মরিয়া যাঁয়। এই" সময়ে শিবজি 
দক্ষিণণাপথে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন। তিনি সুরাট- 
আক্রমণ করিয়া আবিসিনীয় ভূপতির প্রেরিত লোকদিগের অনেক দ্রব্য 
লুণ্ঠন করিয়া লন। এইরূপ ছুরদশাগ্রস্ত হইয়া আবিসিনীয় দূতগণ জেব্রা চর্ম, 
৬টি ক্রীতদাস ও শূন্য বৃষশৃঙ্গ লইয়া দিল্লীতে উপনীত হয়। কিন্তু সম্ৰাট, 
ইহাদের প্রতি তাঁদুশ মনোযোগ দেন নাই। দরবারের এক জন অমাত্য _ 
অনেক চেষ্টা করিয়া সম্রাটের সহিহ ইহাদের একবার দেখ! মাত্র করিয়া 
দ্বেন। তিনি ইহাদ্িগকে শিরোঁপা একখানি মণিখচিত অন্তর .ও নগদ 
৬ হাজার টাকা! দিয়া বিদায় করেন। সর্বশেষ উপহার দ্রব্য পাঁরস্তের শাহ 
হইতে সমাগত হয়। সম্রাট এই উপহার অতি আদরের সহিত গ্রহণ.করেন। 
যাহার! এই উপহাঁরদ্রব্য লইয়া আঁপিতেছিলেন, তাহাদের” অভ্যর্থনার জন্য 
অনেক আয়োজন হয়। ইহারা যে বে বাজার অতিবাহুন করিয়া যাইবেন, 
তৃৎসমূদয় স্ুমজ্জীভূত করা হয়। অশ্বীরোহিগণ- ইহাদের গন্তব্য পথের 
উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে থাকে৷ অমাত্যগণ ইহ্থাদিগকে অভিনন্দন. 
ক্করিয়া আনিবার জন্য গমন করেন। ইহারা উপস্থিত হইলে কামানধ্বনি 
হইতে থাকে । এদিকে দেওয়ানি খাস নানাবিধ মণিমুক্কীস্থশোভিত হুয়। 
প্রতীচ্য ভূখণ্ডের শিল্পচাতুরী ও প্রাচ্য রাজ্যের সমৃদ্ধি উভয়ই একত্র হুইরা 
দরবারের অপুর্ম শোভা বিকাশ করে। দরবার গৃহের ৩২টি মার্বল প্রস্তরের 
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স্তম্ভ বিবিধ কারুকার্ষ্যে খচিত হয়। মধ্যস্থলে সুবর্ণরঞ্জিত বন্তাচ্ছাদিত এক 
খানি কৌচের উপর সম্রাটের যুদ্ধাস্ত্র সকল স্থাপিত হয়। অমাত্য ও অধিরাজ- 
গণের নির্দিষ্ট স্থানের সন্মুখবর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভে পর্যায়ক্রমে স্বর্ণ ও রৌপ্য 
পাত্র সকল সাঁজাইয়া দেওয়া হয়। সম্রাটের সিংহাসনপ্রান্ত হইতে ৬ ইঞ্চ 
প্রশস্ত একটি কৃত্রিম জলপ্রবাহ্‌ প্রবাহিত হইতে থাকে । এই জলপ্রবাঁহের 
এক প্রান্তে দর্শনার্থী ব্যক্তি নীরবে দণ্ডায়মান থাকেন। ইঙ্গিতপ্রাপ্তি মাত্র 
ইহাকে সিংহাসনপ্রান্তে উপনীত হইয়া অভিবাদন করিতে হয়। পারস্তের 
দূত ২৫টি অশ্ব, ২০টি উট, ও বহুমূল্য কার্পেট এবং মৃগনাভি লইয়া এই অপূর্ব 
সভামণ্পে সম্রাট, সকাঁশে সমুপস্থিত হন। পাঁরস্তাধিপতির পত্র সম্রাট, স্বয়ং 
স্বহস্তে গ্রহণ করেন। দরবারে অমাত্যগণ উপহার দ্রব্যের মনোহারিত্বে 
চমৎকৃত হন। সম্রাট, দূতগণকে সমুচিত আদর করিয়া বিদায় দেন। 
" , অক্টোবরের শেষভাগ হইতে মার্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত সম্রাটের যুদ্ধ ও 
মৃগয্বীযাত্রীর সময় ছিল, ইহাতেও আড়ম্বরের একশেষ হইত। এই সময়ে 
আগ্রা -ও দিনী প্রায় লোকণুন্ত হুইয়! পড়িত। সম্রাট যেন একটি চলিষ্ণ 
নগর লইরা একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতেন। সর্দার ও অমাত্যগণ 
“আপনাদের হন্তী, ঘোটক অনুচর সমস্ত সঙ্গে লইতেন। মহাঁজনেরা যত টাকা! 
সংগ্রহ করিতে গারিত, সমস্ত লইয়৷ যাত্রা করিত। মুদী আপনার দ্রব্য- 
সম্ভার লইয়! এই অপূর্ব যাত্রীর .দলে মিশিত। যখন সম্রাট, একস্থান পরি- 
ত্যাগ করিয়া স্থানাস্তরে গমনে উদ্যত হইতেন, তখন সহজ সহ লোক 
শৃঙ্খলারক্ষার জন্য নিয়োজিত হইত পূর্বে একজন প্রধান কর্মচারী, 
সম্রাটের শিবিরসপ্লিবেশের স্থান নির্দেশ করিতেন। যদ্দি সম্রাট: কোনও 
স্থানে ২৷৩ দিন অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে অবস্থিতি- 
স্থল অতি যত্ন ও মনোযোগের সহিত নির্দিষ্ট হইত। রোমকেরা এই অংশে 
আপনাদের কৌশলের যেরূপ পরিচয় দিত, মোগল সম্রাটের শিবিরনির্দেশের 
কৌশল তদপেক্ষা নৃ-নতর ছিল না। পূর্বে এক দল অস্ত্রধারী লোক 
যাইয়া উন্নতাবনত ভূমি সকল সমধরাতিলে পরিণত করিত তাহার পর সহত্র 
সহজ কুলি তাশ্ুসন্নিবেশে নিযুক্ত হইত'। সম্রাটের তান্মুসমূহের বিভিন্ন 
ংশে দরবারের - স্থান; গোশল খানা, গোপনীয় মন্ত্রণাস্থান সমস্তই 


রস প্রচার : - কর্তিক, অগ্রহায়ণ | 


নির্দিষ্ট থাকিত। ইহার “হু দুরে সম্রাটের বাসের জন্য তাস্বসম্পিবেশিত 
হইত। এই তাশ্বুর চারিদিক ফুলকরা সাটিনের কানাতে এবং মৎস্তপত্তনের 
প্রসিদ্ধ বন্ত্রে পরিবেষ্টিত থাকিত। এই তান্বুর পার্শ্বে সম্রাটের বেগমদিগের 
মহল নির্দিষ্ট হইত। ইহার কিছুদুরে অমাত্যদিগের তান্ধু এবং সম্রাটের 
অশ্থশালা থাকিত। স্থদৃগ্য অশ্বশালায় সম্রাটের ঘোটক সকল. সাটিনের রজ্জুতে 
আবদ্ধ করা হইত। অশ্বশালার পার্খে পশুশাল! থাকিত। পশুশালা ব্যাগ্র, 
মহিষ, নীলগাভি, চিতাবাঘ, প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ থাকিত। এই সকল তান্মুর 
পার্খ দিয়া একটি প্রশস্ত পথ নির্দিষ্ট হইত। পথের পার্শ্বে বাজার বদিত।. 
এতন্ব্যতীত আমীর ও মন্ৰবদারদিগের তাঁন্ু ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাজার সকল 
যথাযোগ্যস্থলে থাঁকিত। পথ ও তাশ্থু চিনিয়া লইবার জন্য স্থানে স্থানে 
রক্তবর্ণের পতাকা! ও তিব্বত দেশীয় বুষের চামর সকল বংশবষ্টির উপর 
‘বাধিয়া রাখা হুইত। সন্নিবেশিত তান্দুপমূহের চারিদিক গড়খাই করা 
থাকিত। মৃন্ময় প্রাচীরের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামান সকল সন্নিবেশিত হইত। 
সমস্ত সন্গিবেশভূমির পরিমাণ তিন হইতে ছয় মাইল পর্যন্ত হইত, এবং অন্যুন 
ছুইলক্ষ লোক এই অপূর্ব নগরে বাস করিত। স্থানাত্তরে যাইবার প্রয়োজন 
হইলে, রাত্রি প্রভাতের অনেক পুর্বে তান্থু তোলা হইত। প্রথমে বড় বড়_ 
কামান সকল প্রকাশ্য পথ দিয়া লইয়া! যাওয়া হইত। কিন্তু সম্রাট আঁপ-' 
নার পরিষদবর্গ এবং শিবিরের অন্তান্ত লোক ও ছোট ছোট কামান লইয়া 
গ্রামসমূহের পার্শস্থ ময়দান দিয়া যাইতেন। ইহাতে শস্তাদি সমূলে বিধ্বস্ত 
হইত। . কোঁন জঙ্গল অতিক্রম করিতে হইলে, অবিলম্বে উহার মধ্য দিয়া 
রাস্তা প্রস্তুত করিরা লওয়া হইত। নদী অতিক্রম করিতে হইলে, নৌসেতু 
প্রস্তুত হইত। এইরূপ বহুসংখ্যক লোক ও বহুবিধ দ্রব্য লইয়া যাইবার 
সময় সময়ে সময়ে -সাতিশয় গোলযোগ ঘটিত। অশ্বারোহিদিগকে সময়ে 
সময়ে ৬৭ ফুট উচ্চ তৃণের জঙ্গল ভাক্গিয়। যাইতে হইত উট, টাটু, গোরু, . 
নদী পার হইবার সময়ে চোরাবালিতে পড়িয়া মরিয়া যাইত ; হাতী সকল 
কখন কখন কর্দমে পড়িয়া ছূর্দশাগ্রস্ত হইত। অন্তঃপুরস্থন্দরীগণ বিপুল 
লোকাঁরণ্যের মধ্যে উন্ভ্রান্ত হইয়া পড়িতেন। এই ভাবে যাত্রার পর যখন 
আবার শিবির সন্নিবেশের আদেশ ঘোষণা হইত, তখন বিশৃঙ্খলা ঠেসযোগ 


+ 


১ Co অমর-সঙ্গীত ২৮৩ 


বুঝি সে আলোকে ঘুচাতে বিষাদ 
2 স্বর্ণ হতে ক্ষরি আসে আশীর্বাদ) 
সমগ্র ভারতে ছুটিছে সংবাদ, . 
চরাচর সুখী হইবে তায় 
এখনো কে আছ অবসন্ন প্রাণ, 
উঠ, জাগ_ শোন ভারত-সন্তান, ' 
মর্ভ্যভূমে আজি কি অমর-গাঁন 
এ অনন্ত উচ্ছ্বাসে বহিয়! যায়! 


ব্যাপিয়া অনাদি অনন্ত সমুয়, ..- 
দেখ কত জ্ঞাতি এই বিশ্বময়, 

এ -শুভ মুহুর্ত করিয়া আশ্রয় 
ভাগিল, গাহিল অমর-গান) 
দিব্য মুখজ্যোতি অমনি হেরিয়া, 
কোটি কোটি প্রাণী বিস্ময়ে পূরিয়া; 
সসন্ত্রমে. সবে চাঁহিল ফিরিয়া__ 
দেখিয়া হইল মোহিত প্রাণ। 


অমর-ুর্লভ অন্ত সুর . 
মরকঠে উঠি অমর স্ুযুশ 
ছাইল অবনী ব্যাপি’ দিক্দশ 
প্রতিধ্বনি ল'য়ে খেলিল বায়; 
সন্তাননিকর অমর-বাঞ্চিত 
জয়-মাল্য গলে হাসিল ত্বরিত, 
অপূর্ব আলোকে দিক্‌ বিভাসিত-_ 
দীন্তু-গ্রহ-বিভা মলিন তায় । 


২৮৪ 


প্রচার 


আতুলিত স্নেহ প্ৰকাশি” জনন-_» 
ফল-ফুল-শস্তে শোভিত ধরণী 
ল’য়ে স্থৃতচরে বুকেতে , আপনি 
'পোষিলা-জগত আনন্দময় ; 
দিব্যালোক ব্যাপ্ত হইল এ ভুবি, 
দীপ্ত গ্রহ গেল দে আলোকে ডুবি, 
ভুতলে ধ্বনিল অমর-ছুন্দুভি, 


ভূলৌকে. ঘোঁষিল- ছ্যুলোঁক জয়।. 


মহিমা-মণ্তিত বুটনের বরে, 
আসে কি সেদিন ভারত ভিতরে, 
শত শত প্রাণী তাই যোড়করে 
দাঁড়াইয়া সবে রোমাঞ্চ কাঁয়__ 
এখনে! কে-আছ অবসন্ন প্রাণ, 
উঠ, জাগ__শোঁন ভারত-সন্তান, - 
মত্ত্যভূমে আজি কি অমর-গান 
অনস্ত উচ্ছ্বাসে বহিয়া ষাঁয় ? 


ক্ষুদ্র তন্্রীগত ক্ষীণপ্রাণ বীণে, 

নীরব কেন তর এ মহান্‌ দিনে, 

ক্ষুদ্র কণ্ঠে ডাকি’ নবীন প্রবীণে 
গাহিতে ক্কি নাহি বিপুল আশ; 

সঙ্গিলিত-তন্্রী মধুর বঙ্কার 

নাহি কি শুনিতে বাসন! তোমার, : 


-কেন তবে ক্ষুণ্ন হৃদয়ের তাঁর, 


কেন তবে প্রাণে এ হেন ত্রাস ? 


কার্তিক? অগ্রহায়ণ পু 


টি ৭ অমর-সঙ্গীত ৮৫ 


এস ডাকি তাই হিন্দু মুসলমান, 
এস বৌদ্ধ জৈন পারসী খৃষ্টান, - 

এ ব্রহ্ধমুহ্র্তে করি” গাত্রোথান 
বন্ধুভাবে মিলি” সবে দীড়াই ; 

এ প্রাণ পৃরিয়া অপূর্ব আশায় 

করি স্ততিগান অমর ভাষায়, 

তমঃপুগ্ত ভেদি’ যদি এ উষাঁয় 

সে রবি উদয় দেখিতে পাই! 


এ জীবন তবে করিবাঁরে জয় 
মূহুর্তে পারিব, কি আঁছে সংশয়, 
প্রাণের ওঁদাস্ত হইবে বিলয়, 

লভিব জগতে নবীন প্রাণ; 

সে রবি-কিরণে মোহিয়া ভূতল, 
মাতৃ-প্রেমোচ্ছসি-পুর্ণ শতদল 

 ফুটিবে হৃদয়-সরসে নির্মল 

জগতে ছু'টিবে সুরভি ভ্রাণ। 


অষ্টাবিংশ কোটি কণ্ঠে তুলি” লয় 
গাহিতে পাঁরিলে জননীর জয়, 
জাগে কি জীবনে মরণের ভয়»: 
অদার সংসার ভাবনা, ছার-- 
মহাযজ্ঞ মাতৃ-ক্রেশ-বিমোচন, 
মাঁতৃপুজ! কোটি কোটি দেবা্চন, 
ইহ-পর-লৌকে কি আছে তেমন 
বাঞ্ছিত নরের বলনা আর? 


২৮৬ 


প্রচাঁর 
এস ডাকি তাই পারসী খৃষ্টান, 
এস বৌদ্ধ জৈন হিন্দু মুসলমান, 


ভুলি” জাতিগত দ্বেষ্য অভিমান ' 
এ মহা উৎসবে ডুবিয়া যাই) 


একই মাতৃগর্ভে জনম লভিয়া, 
রাজ-কুল-বাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়। 
একচ্ছত্র রাজ্যে শাসিত হইয়া, 


একত্র কেন না হইব ভাই? 


শুভক্ষণে দেখি সুমঙ্গলময় 
আজি-এ ভারতে মহ! অভিনয়, 
প্রফুল্ল বদনে বলি” জয় জয়, 
জাগ নারী দর পুলক-প্রাণ ; 
রাখি পূর্ণ কুস্ত, রচি আম্রদার 


. সুশোভিত কর গৃহ--গৃহদার, 


গ্রীতিনীরে ধুয়ে-কর পুনর্ববার 
পবিত্ৰ মাতার পুজার স্থান। 


. অষ্টাবিংশ কোটি. কণ্ঠে তুলি’ লয় 


এস সবে গাহি জননীর জয়, 
জীৱনে না ব্রবে মরণের ভয়, 
অসার সংসার ভাবনা ছাঁর-- 
মহাযজ্ঞ মাতৃ-ক্রেশ-বিমোঁচন, 
মাতৃপুূজা কোটি কোটি দেবার্চন, 


" ইহ-পর-লোৌকে কি আছে তেমন 


বাঞ্চিত নরের বল না.আঁর? 


কার্তিক; অগ্রহায়ণ 


“a 


অমর-সঙ্গীত 


গাঁড় তমঃপুঞ্জ সমাচ্ছন্ন দিশি, 
কাটিয়াছে বহু সুপ্ত ঘোর নিশি, ' 
আঁধারের সাথে গিয়াছিল মিশি 

₹ প্রাণের সাধনা, কামনা, কল; 
পুরবে নিরখি কনক কিরণ, 
জাঁগিয়া আবার আজি কত জন, 


মেলিয়া নবীন প্রফুল্ল নয়ন 


হেরিছে সমগ্র. ধরণী তল। 


মহিমাঁমণ্ডিত বুটনের বরে . 
আসিছে সুদিন ভারত-ভিতরে, 
দ্রাড়াইরা আজি তাই যোড় করে 


' দেখ কত প্রাণী রোয়াঞ্চ কায় ; 


এখনে! কে আছ অবসন্ন প্রাণ, 


উঠ, জাগ,২-শোন ভাঁরত-সস্তাঁন, . 


মন্ভূমে আজি কি অমর-গাঁন 
অনন্ত উচ্ছ্বাসে বহিয়া যায় ! 


শশা 


২৮৭ 
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ভারতে দাসত্ব প্রথা 


দাদত্বপ্রথ! অতি প্রাচীন কাল হইতেই জগতে বর্তমান আছে। উহা! 
- ১৮৩৩ খৃঃ অব্দ হইতে মহাত্মা উইলবাঁরফোর্সের যত্বে ইংরেজাধিকৃত প্রদেশ 
হইতে উঠিয়া যায়। ক্রমে এক্ষণে ইউরোপীর কোন জাতিই আর এ প্রথার 
অনুমোদন করেন না, বরং স্থযোগ পাইলে উহা যাহাতে একেবারে -তিরো- 
হিত হয়, তাহার চেষ্টা করিরা থাকেন। এমন কি, কনস্তান্তিনোপলের ষবন ' 
সম্রাট ও তীহাঁদের সহিত সন্ধিবদ্ধ হইয়া .আর প্রকাশ্তরপে ও প্রথার প্রতি 
পক্ষপাতিতা দেখাইতে পারেন নী। এইত গেল[ইউরোপের বৃত্তান্ত । আফ্রিকা - 
প্রদেশে মিসর ও ইউরোপীয়দিগের অধিকৃত প্রদেশ ব্যতীত সর্বস্থলেই উহা 
অতি ভীষণরূপে বিরাজমান! অনেক চেষ্টা যত্ন হইতেছে, কিন্তু উহ! তিরো-" 
হিত হইবার এখনও অনেক বিলম্ব । আমেরিকা শু আসিয়া! মহাদ্বীপে 
উহ! এখনও অনেক স্থলে বর্তমান । ভারতবর্ষে এখন উহার প্রচার নাই বটে, 
কিন্ত এককালে ছিল। কিন্তু কিরূপে ছিল, কত কাল ছিল ও কোন্‌ সময়ে 
ছিল ইত্যাদি বিষয়ের বিচারের নিমিত্ত আমর! অদ্যকার প্রবন্ধের অবতার 
করিলাম । বাঁরাস্তরে এ বিষয়ের সবিস্তার আলোচনা করা যাইবে । . 

₹'" “দাস” এই শব্দটি অতি প্রাচীন। এমন কি খগ্বেদেও উহার প্রয়োগ 
দেখিতে পাওয়! যায়! নিরুত্তকারেরা, বলেন যে, উহা দানার্থক . “দাস, 
- ধাতু হইতে উৎপন্ন! যাহ! হউক, উৎপত্তির কথা এখন থাকুক, উহার প্রয়ো- 

* গের বিচার করা যাঁউক। দাস এক্ষণে বীবরজাতিবাঁচক ও “দাঁসী’ এই 
শব্দের সহিত (অর্থাৎ দাস, দাসী ) ব্যবহৃত হইলে কর্ম্মকর অর্থাৎ বেতন . 
গ্রহণ..পুর্বক অপেক্ষারুত নিকৃষ্ট কর্শাকারী ব্যক্তিকে বুঝায়: প্রাচীনেরা 

| গুশ্রষক ( he who serves any Pers০n) দিগকে পাঁচ শ্রেণীতে-বিভক্ত করেন 1. 
সেই পাঁচ শ্রেণীর মধ্যে চারি শ্রেণীর লোকের! ওভকর্্মকর। অবশিষ্ট এক 
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Lm 
aA 1 
1. পাশ্চাত্য দর্শন. 
/ ব্যাপ্তি স্থির করিবার উপায় 1... 
172 |  ভুয়োদর্শন__ প্রতীক্ষা ও পরীক্ষা। 
॥.; (পুর্ব প্রকাশিতের পর।,) | 

৮. . স্যায় বাক্যের মধ্যে যে ছুইটি ব্যাঁপারের কথা বলিয়াছি, এখন তাঁহার 
কিঞ্চিৎ ভিতরে প্রবেশ করিয়া! বুঝিতে হইবে! 'ছুয়োদর্শ্ন দ্বারা ব্যাপ্তি 
স্থির করিতে হয়, তদ্যতীত লিঙ্গপরামর্শ কিন্বা সদৃষ্টান্ত উদাহরণ কিছুই প্রয়োগ' 
করা যায় না, এৰং.অন্তুমিতির উদ্দীপন! করাও অসাধ্য হয়। প্রাচীন শাস্ত্র 
কারের! এস্থলে ভূয়োঁদর্শন.কার্য্যের প্রস্তাব করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। রাস্ত- 
বিক তীহাঁদিগের উপায়ান্তরও ছিন্ন না। পাশ্চাত্য দর্শিনিকগণ তদ্বিষয়ে 
নিয়ম পূর্বক উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। এবং পাঁঠক যতই কেন প্রাচীন 
মতের পক্ষপাতী হউন না, সেই সকল উপায়ের কথা শ্রবণ করিলে, তৎ- 
-প্রতি কখনই তাচ্ছল্য করিতে পারিবেন না। কেন না উদ্দিষ্ট কার্ধ্য অর্থাৎ 
ব্যাপ্তিস্থিরকরণ বিষয়ে কোনও মতভেদ নাঁই। সুতরাং সেই উদ্দেশ্ত সাধনের 
নিমিত্তে বিশেষ উপায় এবং যুক্তিসঙ্গত নিয়ম প্রদর্শিত হইলে স্বভাবতই 
তাহা অপরিত্যজ্য হইবে। বিশেষতঃ ভূয়োদর্শনই যখন সেই উপায়ের অঙ্গ, 
তখন তাহার প্রতিও কাহারও আপত্তি-থাঁকিতে পারে না। অতএব এখন- 
কার কথা এই, ঘে ভূঘ্বোদর্শনের মধ্যে বিশেষ কোন ব্যবস্থা হইতে পারে কি নাঁ। 
ব্যাপ্তি বিষয়ে স্বয়ং শান্ত্রকারেরাই বলিয়াছেন, যে সাধ্য ও সাধনের মধ্যে 
অন্বয় ও ব্যতিরেক দর্শন করিরা ব্যাপ্তিস্থির.করিতে হইবে'। বহি এবং ধূমের 
অন্বয় দেখিয়া উভয়ের অন্বরব্যাপ্তি স্থির হয়, এবং হুদ ও ধুমহীনতা ' দেখিয়া 
স্থির করা যায. যে উহাতে ধূমও নাই অগ্নিও নাই। এইটি ব্যতিরেকব্যাপ্তির . 
অঙ্গ। কিন্তু প্রাগুক্ত অন্বযব্যাপ্তি এবং ব্যতিরেকব্যাপ্তি একত্রিত করা 
ছুফর। হ্রদের বাষ্পকে ধূম বলিয়া সংশয় হইতে পারে ।' অতএব তাহার, 
মীমাংসা কিনে হইবে? ্যায়শান্তের উত্তর ভুম্োদর্শন |: কিন্তু আর' একটুকু 
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বিস্তার করিয়া বিবেচনা করিলে বলিতে পাঁরাযাঁয়, যে প্রকাণ্ড হুদে -নৌকা- 
রোহণপূর্ব্বক গমন কর, এবং এইরূপ করির়া.ধুমাল্পার বাষ্প মধ্যে প্রবেশ 
করিলে দেখিবে, যে গাত্রের বস্ত্র বাম্পদ্বারা আর্দ্র হইক্রংছে। তখন অনায়াসেই 
বুঝিবে যে হদে সত্যই ধূমের অভার হইতেছে বটে? পরস্ংএস্থলে পাশ্চাত্য, 
দার্শনিকগণ বলেন, যে পাঁকশালাতে. যেরূপ করিয়| দেখা "হয়, আর হুদোখিত 
বাষ্প যে. প্রকারে দেখিবার প্রস্তাব .করা গেল, তন্মধ্যে বিভৌ-আঁচ্ছ। 
- এক স্থলে-তুমি কেবল দর্শনক্রিয়! সম্পাদন. কর, অন্যত্র তোমাকে দর্শনোদ্দেশে' 
আর কতকগুলি প্রক্রিয়া প্রয়োগ করিতে হয়।- প্রথমোক্ত ক্রিয়াতে'যে-অস্নয়-ৰ 
বা ব্যতিরেকের স্থল দেখা যায়, শেষোক্ত প্রক্রিয়াতে তাহার নিত্যানিত্যত1” 
পরীক্ষা করিতে হয়। একটির দ্বারা ব্যাপ্তি প্রতীক্ষা কর! হয়, অন্তটির দ্বারা 
অর্থাৎ প্রক্রিয়াবিশিষ্ট দর্শনস্থলে ব্যাপ্তি পরীক্ষ! নির্বাহিত: হয়। জগতের 
নানা স্থানে দর্শন করিতে করিতে, স্বভাবফিদ্ধ অন্বরব্যাপ্ডি-এবং স্বভাবসিদ্ধ 
ব্যতিরেকব্যাপ্তি ছইই দেখা যায় বটে; কিন্ত সেই 'ভূয়োদর্শনকে :চেষ্টাধীন 
করিতে . পারিলে - ব্যাপ্তিপরিগ্রহের ,কাল সংক্ষেপ করিতে. পারা! যায়! 
বিশেষতঃ-কোনস্থলে যদি অন্বয়ব্যাপ্তির মধ্যে কারণের-.জটিলতা থাকে, তকে 
উল্লিখিত মতে চেষ্টা করিলে. এক একটি -কারণ ব্যতিরিক্ত করিয়া দেখিতে_. 
পাঁরা-যাঁয় এবং" তাহার দ্বারা অন্বয়. ও ব্যতিরেক বিষয়ক নিয়ম: শীত্রই 
প্রতীয়মান হয়। তাঁদৃশ চেষ্টা অভাবে কখন যে র্যতিরেকব্যাপ্তি স্বভাবতঃ 
 দৃষ্টিপথে পড়িবে, তাহার স্থিরতা থাকে না. আর প্রতীক্ষা ও পরীক্ষা, মধ্যে 
কালের ব্যবধান বাহুল্য হইলে আবার স্থৃতি-বিস্থৃতি-জনিত অবরোধ আনিয়া 
বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে । অতএব-ব্যাপ্তিস্থির করিবার জন্য ভূয়োদর্শন 
করিবার. যে আদেশ আছে, তাহা দুই. প্রকারে নির্বাহ করা কর্তব্য) যথা-- 
প্রতীক্ষা! ও পরীক্ষা ।. উভয় কার্য্যেই প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে হয়। কেবল পরীক্ষা! 
স্থলে দর্শক স্বকীয়, চেষ্টার ছারা কাঁরণ বিশেষের: অন্বয় বা ব্যতিরেক 
উ ংঘুটনপূর্ববক.কার্্য পরিদর্শন করেন। ডাং ব্যালান্টাইন সাহেব ইংরাজি, 
0১598০চ শব্দের পরিবর্তে প্রতীক্ষা শব্ধ প্রয়োগ. করিয়াছেন এবং আমি 
_তীহারই অনুসরণ, করিলাম। বাঙ্গালা. ভাষাতে প্রতীক্ষাশব্দে “অপেক্ষা” বা 
.কালবিলক্ব বুঝা কিন্তু এ-স্থলে লক্ষ্য বিষয়ের: লক্ষণ না অবস্থা-ও গতি.বা. 
- / 
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পরিবর্তন 'যত্বপূর্বাক দর্শন করাকেই প্রতীক্ষাপদে ব্যক্ত করা গ্েল। প্রত্যক্ষ 
করণ, নিরীক্ষণ পধ্যবেক্ষণ, প্রভৃতি শর্ব সমূহ অপেক্ষা *প্রতীক্ষণ” শব্দই 
ইংরাজি 0597০ শব্দের সন্নিহিত বোধ হইতেছে । আর ‘সচেষ্ট 
পরীক্ষাকরণ অর্থে ইংরাজী চxচ৮দe৷৮ শব্দের পরিবর্তে “ পরীক্ষা ৮ . 
শব্দই যথাযোগ্য হইবে। ব্যালান্টাইন সাহেরও উক্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
' রজ্জুদর্শনে;সর্পভ্রম জন্মিলে সেই রগ কেবল প্রতীক্ষা দ্বারা স্বচারুরূপে বিমোহ 
চিত হইতে পারে না বলিয়া! যে পরীক্ষা করিবার বিধান আছে, সেই পরীক্ষার 
_)সহিত উল্লিখিত পরীক্ষার কোন বিভেদ নাই ৷. ফলতঃ ভূয়ো দর্শনের ছুই অঙ্গ-- 
প্রতীক্ষা ও পরীক্ষ!।। ' এতদ্বয় পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিলে ভুয়ো হইবে | 
.. তদভাঁবে ব্যাপ্তিস্থির হইতে পারে না। 
- তর্কসংগ্রহকার অন্নভট্ট লিখিয়াছেন-_ - | 
“২৭। আদ্য পতনাসমবারি কারণং গুরুত্বং পৃথিবী জলবৃত্তি 1৮ 
আদ্য পতনের অসমবাঁরী কারণ গুরুত্ব। উহা! পৃথিবী এবং জলের বৃদ্ধি 1” 
*- গুরুত্ব বিধায় পতন হয় বটে। কিন্তু পতন ব্যতীত অন্ত ঘটনার দ্বারাও 
গুরুত্ব জানিতে পারা যার। গুরু বস্তু ধারণ করিলেই গুরুত্ব অনুভূত হয়। 
উহার পতনশীলতা সহজে ইন্দ্রিযগোচর হইয়া পড়ে। ইহা অভ্যাস ভন্তও 
নহে, ভ্রমসঙ্কূলও নহে। প্রত্যু, কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক বলেন, যে 
মাংসপেশীর স্বধৰ্ম্ম হইতেই গুরুত্ব বোধ হইয়া থাকে। পেশীমধ্যে এইরূপ 
£- যে গুণ আছে, তাহা ইন্দ্ৰিয় বৃত্তির অনুরূপ ! ফলতঃ সে কথার বিচার না 
করিয়াও বলিতে পারা! যায়, ষে প্রস্তাবিত প্রত্যক্ষ বিষয় ত্বগেন্দিয়সংস্ষ্ট কার্ধ্য 
বিশেষ !. কিন্তু এই প্রকারে যে গুরুত্ব জ্ঞান হয়, তাহাতে গুরুত্বের পরিমাণ 
- পরিষ্ষ,টরূপে উপলব্ধ হ্য় না। দুইটি গুরু বস্তুর মধ্যে অল্প প্রভেদ থাকার স্থলে, 
এরূপ তুলনার দারা কোন্টা অপেক্ষাক্কৃত ভারবিশিষ্ট, তদ্বিষয়ক জ্ঞান সহজে 
উৎপন্ন হয় না । ত্বগিন্ডিয় বল কি পেশীজাত ইন্দ্ৰিযই বল, কিছুতেই ও কথ 
বুঝা যায় না এবং গুরু বস্তুর পতনকার্য্য দ্বারাও প্রস্তাবিত জ্ঞানলাভ হর না। 
কেন না, পতন .কার্য্যের দ্বার! গুরুত্বের তারতম্য অবধারণ কেহই করে ন! ৷ 
করিতে হইলে পতনের 'কাঁল মাপিতে হয়। কিন্ত তাহার বিষয়েও পাশ্চাত্য 
'দ্বার্শনিকেরা,অভিনব. কথা বলিরাছেন। এই বিষয়ের পরীক্ষার নিমিত্ত তাহারা 
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সংক্ষেপতঃ একটি যন্ত্র নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যাঁয়যে একটি পালক 
ও একটি মুদ্রা সমান গতিতে তুল্য সময়ে নিপতিত হয়। প্রাচীন অধ্যাপকগণ 
বলিবেন, যে ইহাতে উল্লিখিত, as কোন অবরোধ আছে ৷ বাস্তবিক তাহা 
'মহে। তাহার কথা! পরে বলিব. পরস্ত এখন তাহার বিচার না করিয়াও এই 
‘পর্য্যন্ত বলা যাইতে পরে, যে প্রাগুক্ত পরীক্ষা প্রত্যক্ষ ব্যাপার বটে পাশ্চাত্য- 
গঙিতগণের মতে বায়ুর অবরোধ হেতু পতন কালের তারতম্য ঘটে, সেই 
অবরোধ না থাকিলে লঘু গুরু সকল বস্তু সমান গতিতে ভূপতিত হইবে । আর . 
মনে.কর যে প্রাচীন অধ্যাপকের মতে উল্লিখিত প্রত্যক্ষ ব্যাপারে এক প্রকার 
- বাধজনিত,. কিন্তু যন্ত্রের অবরোধই মনে কর,,কি বায়ুর অবরোধই স্বীকার 
কর, প্রস্তাবিত তর্ক দ্বারা অগত্যা সংশয়চিত্ত হইতে হইবে। সুতরাং গুরুত্ব . 
বিচার স্থলে পতনকার্য্য দর্শন দ্বার কোনও ফলোদয়, হইবে না। এইরূপ স্থলে . 
তুলাযন্ত্ দ্বারাই গুরুত্বের ন্যনাতিরেক প্রত্যক্ষ করিতে হয়। এতদ্বারা বুঝা . 
যাইবে, যে সহজ উপায়ে গুরুত্বের যে এন্দিয়ক. জ্ঞান হয়, তাহা ব্যাপ্তি প্রতীক্ষা 
হইতে লঘু বটে, "অথচ অসম্পূর্ণ দর্শন। তুলাযন্ ব্যবহার রূপ্‌ পরীক্ষা বা. 
চেষ্টাধীন প্রক্রিয়া নিয়োগ ব্যতীত. এস্থলে ব্যাপ্তিস্থির হয় না। এতাবত৷ : 
'ভুয়োদর্শনার্থ প্রতীক্ষা, পরীক্ষা উভয়ই প্রয়োজন হইতেছে । লস 
অন্নভট্ট লিখিয়াছেন, গুরুত্ব পৃথিবী ও জলের বৃত্তি। অর্থাৎ বায়ুর গুরুত্ব 
নাই। পাশ্চাত্যগণ পরীক্ষাদ্বারা এই ব্যতিরেক ব্যাপ্তি-অপ্রা মাণ্য করিয়াছেন 
এবং বায়ুরও গুরুত্ব আছে এই অন্বয়ব্যাপ্তি সপ্রমাণ করিয়াছেন।' এ স্থলে 
পরীক্ষার আধিক্য বিশিষ্টক্নপে বিকাশ পাইয়াছে। কিন্তু এই পরীক্ষার বিষরে . 
পাশ্চাত্য গ্রন্থে যে তথ্য পাওয়া যায়, তাহা না গুনিলে অধ্যাপক মহাশয়দিগের 
বিশ্বাদ প্রগাঢ় হইবে না - 
এতঘিষয়ে প্রথমতঃ OE মনেই সংশয়ের "উদয় হইয়াছিল 
তিনি এক চর্মের থলি (স্থলী) বায়ুপূর্ণ ও বায়ুশৃন্য করিয়া তৌল করিয়া: 
ছিলেন । অনন্তর ওঁ পরীক্ষাকার্ধ্য হইতে সমান-ফল দেখিয়া সংশয় ত্যাগ 
করিলেন। এবং. প্রাচীন সংস্কারে যে বাঁধুর গুরুত্ব নাই, তাহাই প্রচলিত 
'[কিল। এই কাঁধ্য পরীক্ষা শ্রেণীতে গণনীয় বটে।. চর্ম্মের থলি বাধুশুন্ত 
করাতে ব্যতিরেকব্যাপ্তি অন্বেষণ কর! হইল. .কিন্তু ইহাতে একটি ভুল: 
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থাকিয়া গেল। সচরাচর তুলাযন্ত দ্বারা যে ওজন করা হয়, তাহাতে উভয় দিকের. 
- তুলিত বস্তুর সঙ্গে অগত্যা কিয়ং পরিমাণে বাঁয়ুও তৌল হইয়া যায়। বাটার . 
উপর যে কেবল তুলিতব্য বস্তু থাকে, তাহা নহে; তদ্ব্যতীত বাযুও থাকে । 
এখন একটি বাটাতে একটি বায়ুপূৰ্ণ থলি এবং আর এক বাটীতে একটি সমান-- 
ভার থলি বাসুশৃন্ত করিয়। দিলে, আপাততঃ মনে হয় বটে যে একদিকে মাত্র: . 
বায়ু থাকিল, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বাঁটার উপরিস্থিত বায়ু 'উভয়দিকেই সৃমান. 
থাকে । এক বাঁটাতে থলির অভ্যন্তরে যতটুকু বায়ু থাকে, আর একটিতে থলির 
বহির্ভাগে তাহাই থাকে । সুতরাং থলি দুইটি সমান হইলে বায়ুপুর্ণ ও বায়ুশুস্ত 
থলির মধ্যে ওজনের প্রভেদ হয় ন।। ও | | 
আরিস্ততলের পরে গালিলিও উল্লিখিত সংশয় নিবন্ধন আঁর একটি 
: পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি একটি -শৃস্তগর্ভ বর্ত,ল সামান্তরূপ বাধুপূর্ণ 
. অবস্থাতে তৌল করেন। আবার তদন্তর্গত বায়ু চাঁপন দ্বার! ঘন করিয়াও 
- ওজন করেন। ইহাতে ওজনের প্রভেদ অবশ্যই হুইয়া থাকিবে । কিন্তু. 
কোন অপরিজ্ঞাত কারণ বশতঃ গালিলিও এই পরীক্ষাফলের বিষয়ে.কোনি . 
আন্দোলন করেন নাই। অবশেষে ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে অটোগেরিক 0০ 
Guericke নামক এক ব্যক্তি বায়ুশোষণ যন্ত্র . নিৰ্ম্মাণ করেন। এবং 
[২ বায়ুর গুরুত্ব সপ্রমাণিত হয়। সেই পরীক্ষার বৃত্তান্ত বলিবাঁর 
পূর্বে বায়ুশোষণ যন্ত্রের বিষয়ে ছুই একটি কথা বলা আবশ্তক। 
পিচকারির গঠন ও কৌশল সকলেই অবগত আছেন। অতএব যদি 
বলা যায় যে দমকল ও জলতোলা কল পিচকারির রূপাস্তর মাত্র, তাহা হইলে 
জ্ঞানের বাঁধ” আশঙ্কা করিবার কৌন কারণ থাকিবে নাঁ। তদনস্তর ইহাও 
উপলব্ধি হইতে পারিবে, যে বায়ুশোষণ যন্ত্র কেবল জলতোলা কলের রূপাত্তর 
মাত্র। অতএব এই মাত্র বলিয়াই অটোগেরিকের পরীক্ষা এবং তৎসংস্ষ্ট 
বাষুর গুরুত্ব বিষয়ক বিচার কর! যাইতে পারে। 
তথাচ প্রাগুক্ত.বিষযয় আরও কিঞ্চিৎ পরিষ্কারভাবে বুঝাইতে টা 
করিতেছি। পিচকারীতে কি কি আছে? প্রথম, একটি ছিদ্র. 
ষদ্ধার৷ জল পিচকাঁরিতে প্রবেশ করে। উহার. নাম থাকুক...প্রবেশদ্বার। , 
্বতীয়তঃ, পিচকারির নল আছে, উহাতে প্রবিষ্ট জল ধারণ করে। . তৃতীয়তঃ, 
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একটি দণ্ড থাকে, তাহা টানিলে প্রবেশদ্বার দিয়া 'জল প্রবেশ করে; আর 
উহা চাপিলে। উক্ত দ্বার দিয়া জল নির্গত-হয়। এখন 'পিচকারির একটি 
রূপান্তর ভাবনা! কর ; নলের তলদেশে যেমন প্রবেশদ্বার নামক ছিদ্র আছে, 
মনে কর, যেন দণ্ডের তলদেশে ওরূপ আর একটি ছিদ্র থাকিল। তাহার 
নাম থাকুক উত্তোলনদ্বার। আর ছুইখণ্ড চর্ম ছুইটি ছিদ্রের মুখে এমন 
করিয়া অ'টিয়া দেও, যেন চর্ম ছুইখানি পুস্তকের, পত্রের ন্যায় এক দিকে আবদ্ধ 
থাকিয়া উঠিতে পড়িতে পারে। আর প্রবেশদ্বারটি নিম্ন ভাগে থাকে 
এবং দণ্ড উপরিভাগে. থাকে এমন করিয়া পিচকারি-. লম্বভাবে স্থাপন] 
করিলে যাহাতে চর্ন্সের পাতা ছুখানা উপরের 'দিকে খুলে এবং নীচ 
পড়িলে ছিদ্র দুইটি বন্ধ হইয়া যায় এইরূপ ব্যবস্থা কর। .অনস্তর .কোন 
পাত্রস্থিত জলের * মধ্যে পিচকারির প্রবেশদ্বার সংস্থাপন .করিয়া উহার : 
দগ্ডটান। টানিলে প্রবেশঘ্বারের চর্ম্ম খুলিয়া যাইবে, কিন্তু উত্তোলনদ্বার 
বন্দ থাকিবে। আর দণ্ড যত উপরে উঠিবে, নলটি নিয়স্থ 'জল * দ্বারা ' 
ততই পূর্ণ হইতে থাকিবে । দ্বিতীয়তঃ, দণ্ড চাপ। এখন প্রাবেশদ্বার রুদ্ধ 
হইবে ও উত্তোলনদ্বার খুলিয়া যাইবে এবং 'নলস্টিত জল * দণ্ডের উপরে 
ডন তৃতীয়তঃ, দণ্ড আবার টাঁন। এখন দণ্ডের উপরে যে জল * 
ছে, তাহা উপরে উঠিতে পারিবে? এখন এই জল * অন্ত কোন পথ দিদীর্বব 
চিট নির্গত করা যাইতে পারে এবং ইহাই জলতোলা কলের কৌশল । 
পরস্ত উপরে যে জলতোল। কলের বিবরণ দেওয়া গেল,-উহা! দ্বারা বায়ু 
শোষণ বুঝিবার নিমিত্ত আর কিছুই করিতে হইবে না। বায়ুনিষ্কীশন বন্ত 
কেবল এই মনে করিতে হইবে, যে কেবল যে পাত্রের বায়ু শোষণ করিঠত 
ছইবে, তাহা সর্বতোভাঁবে আবরিত আছে, এবং প্রবেশদ্বার ব্যতীত সেই 
পাত্রে বায়ু চলাঁচলের আর কোন পথ নাই। তাহার পর মনে কর গিচকারি 
উপরিলিখিত মতে হাঁপিস করা গেল। এখন উপরিলিখিত বিবরণে যে যে 
স্তানে ‘জল’ শব্দ (* চিহ্ন দেখ) প্রয়োগ হইয়াছে, তাঁহার পরিবর্তে না পাঠ 
করিলে বায়ুশোষণ যন্ত্রের কার্ধ্য বুঝা যাইবে । . ; 
পূরিশেষে মনে কর যে একটি বোতলের মুখে: একটি চর্ন্দের নল সংযুক্ত 
কর! গেল, আর সেই চর্ম্মের নলের শেষভাগে প্রাগুক্ত বায়ুর গুরুত্ব ন 
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কৌশল বিশিষ্ট একটি পিচকারি স্থাপন কর!" গেপ। এতদ্বারা বোঁতলের 
বায়ু সর্কতোঁভাবে আঁবরিত হইবে। পূর্বোক্ত চর্ম্মের থলি বায়ুপূৰ্ণ কিন্বা 
বাধুশুন্ট হইলে উহার কলেবর যেরূপ স্বাস বৃদ্ধি পায়, বোতলে বায়ু পূর্ণ কিম্বা 
শো'ষত হইলে সেরূপ ঘটনা হইবে ন! । বাস্তবিক দেখা গিয়াছে যে এইরূপ 
কোশল দ্বারা হাপিন করিলে কিন্বৎকাঁল পরে পিচকারির দণ্ড উত্তোলন করা 
বহু আয়াসসাধ্য হয়। - তখন বোতলের মুখের চর্ম্মনল রজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে 
থাধিয়া বাষুশৌধণ যন্ত্ৰ স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে। আর দেখা গিয়াছে 
যে এতাদৃশ বায়ুখুন্ত বোতলের গুজন বায়ুপূর্ণ অবস্থা অপেক্ষা কম 
হইয়া থাকে । কোনে বিশেষ কারণ বশতঃ বায়ুর ঘনত্ব হস বৃদ্ধি, না হুইয়! 
বায়ু সাধারণ অবস্থাতে থাকিলে, ঘন ১ ফুট পরিমাণ বায়ুর ওজন ১৪ ওন্দ 


- অর্থাৎ ২। ্কাচ্চা মাত্র । ইহাও এরূপ পরীক্ষাফল হইতে প্রতীক্ষিত হইয়াছে। 


- 


' নৈয়ায়িক মহাশয় অনায়াসেই বুঝিতে পাঁরিবেন,'যে বায়ুর: গুরুত্ব পরীক্ষা 
করিবার জন্ত বাঁরুপূর্ণ ও বারুশৃন্ত পাত্র ওজন করা৷ আবশ্যক, কিন্তু সতর্ক 
থাকিতে হুইবে, যে বায়ুর ন্যনাতিরেক হইবার সঙ্গে পাত্রের কলেবরও সঙ্কুচিত. 
বা স্ষীত না ছর। . অর্থাৎ কোন কঠিন বস্তু নির্মিত পাত্র আবশ্তক। কিন্ত 
ভাদৃশ পাত্রকে বাযুশৃন্য করা সহজ নহে, যন্ত্র ভিন্ন তাহ! হইতে পারে না। অথচ 
প্রস্তাবিত প্রক্রিয়া ব্যতীত বায়ুশৃষ্ঠ বোতলের গুরুত্ব বিষয়ে ব্যতিরেকব্যাপ্তি 
স্থিরীকৃত হয় না। সুতরাং উল্লিখিত যন্ত্রের প্রক্রিয়া বুঝিয় দেখা আবশ্যক । 

এতদ্বারা কএকটি কথা স্থিরীকৃত হইতেছে, কেবল প্রতীক্ষারূপ ভূরোদর্শন 


. দ্বারা প্রাগুক্ত জ্ঞানলাভ হইতে পারে না, পরীক্ষা আবশ্যক । পরীক্ষার নিমিত্ত 
খন্জাদি নির্মাও আবশ্যক হইয়া থাকে, এবং এইরূপে ভূয়োদর্শন দ্বারা! বায়ুর 
" গুরুত্বের অস্তিত্ব প্রমার্ণিত হইয়াছে । এই তথ্য দ্বারা এক অভিনব ব্যাপ্তি 

- স্থির হইয়াছে এবং প্রাচীন প্যায়শাস্তরের একটি ভ্রম ব্যক্ত হইয়াছে ৷ 


আর বাধুর গুরুত্ব পরীক্ষা করিবাঁর জন্য যে যন্ত্রের কথা প্রকাশ কর! 


- গেল, তদুপলক্ষে আর একটি কথা ব্যক্ত হইবে । বলা গিয়াছে, বে পালক ও 


মুদ্রার পতনশীলতা সমান,অথচ গুরুত্ব সমান নহে। ইহা! বায়ুনিষ্ধাসন 


- যন্ত্রের পরীক্ষা! দ্বার! প্রত্যক্ষ হয়। এবং উক্ত যন্ত্রে যদি কোঁন বাঁধ ন! থাকিল, 


সক 


' তবে মাঁনিতে হইবে এস্থলেও একটি নূতন ব্যাপ্তি স্থির হইরাছে। বায়ু 


৩৮ 


a - - প্রচার কার্তিক, অগ্রহায়ণ { 


ব্যতিরেকেই সমান পতনশীলতা টি হয়। অসমান পতন কেবল 
বাঁযুজন্যই ঘটে | | 
ভুয়োদর্শনের দ্বিবিধ অঙ্গ; যথা--প্রতীক্ষা এবং পরীক্ষ।। একথাটি পাশ্চাত্য 
দর্শনের অঙ্গ হইলেও ইহা অবলস্বনের প্রতি সম্ভবতঃ আর আপত্তি থাকিবে না। 
কিন্তু এতদ্বিযয়ে আরও কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিলে অভিনব হেতুরাদ ব্যক্ত 
হইবে। পরীক্ষার লক্ষণ এইমাত্র, যে পরীক্ষাস্থলে মন্থুষ্যের স্বক্কৃত আয়োজন 
দ্বার! প্রতীক্ষার উদ্ভাবন কর! হয়। ইহাতে ছুইটি উদ্দে্ সুসিদ্ধ হইতে পাঁরে। 
এক স্বভাবতঃ প্রতীক্ষা কাঁ্য্যের দ্বারা অগ্রে যে কোন ব্যান্তিলক্ষণ নির্দিষ্ট ৰ 
হইয়! থাকে, তাঁহার অন্বয় বাঁ ব্যতিরেক স্থল সংঘটন করিতে হয়।. করিয়] ওঁ” 
ব্যান্তির পরীক্ষা করিতে হয়। কিন্ত এতভিন্ন পরীক্ষার আঁরও একটি উদ্দেপ্ত 
আঁছে। অনেক স্থলে পরীক্ষার প্রক্রিয়াদিতে আঁবার 'নৃতন পরীক্ষার স্থল 
উদ্ভূত হইয়া থাকে। মনে কর বায়ুর গুরুত্ব নাই এই ব্যাপ্তিমুলক কথার 
পরীক্ষা হইতে প্রাচীন সংস্কার অপ্রামাণ্য হইয়া নূতন ব্যাপ্তি স্থির হইল বটে, 
কিন্তু আবার সেই সঙ্গে তৃতীয় কথা একটি স্থিরীকৃত হইয়া গেল; বথা-_ঘন 
এক ফুট পরিমিত বায়ুর ওজন সামান্য অবস্থাতে ২॥ কীচ্চা মাত্র হইয়া থাকে। 
“এ্তদ্বিষয়ে পূর্বে কোন সংশয় রা ব্যাপ্তিজ্ঞান ছিল না। কেহ কখন এমন 
মনে করে নাই, যে যদি বায়ুর গুরুত্ব থাকে, তবে . তাহার পরিমাণ কতা 
অধিক কি, যদি বায়ুশুন্ত বোতলের লঘুত্ব ত্ব দেখিয়াই দর্শকেরা নিশ্চিন্ত হইতেন, 
তাহা হইলেও উল্লিখিত কথা নির্ধারিত হইত না। কিন্ত প্রস্তাবিত পরীক্ষাদ্বারা 
পূর্বাকালীন ব্যাপ্তিজ্ঞান পরিত্যক্ত হইয়াই আঁবার এই নুতন প্রতীক্ষার স্থল 
উদ্ভব হইল, যে বায়ুর আরতন ও গুরুত্বের সম্বায় অমুক প্রকার ৷, এই 
কথার প্রতি লক্ষ্য করিলে ব্যক্ত হইবে, যে ভূয়োদর্শনার্থে যেরূপ পরীক্ষা 
কর! আবশ্যক বলিয়াছি, সেই পরীক্ষাতে বাঁধের সংশয় থাকিতে পারে বটে, 
কিন্তু পক্ষান্তরে পরীক্ষাতে বাঁধের অভাব স্বীকার করিলে ভূয়োদৰ্শনের অভি- 
নব স্থলও উপস্থিত হইতে থাকে। আর যদি এইর্লপ প্রতীক্ষালন্ধ জ্ঞান অন্তত্র 
অভিনব প্রত্যক্ষ বা ভুয়োদৰ্শন দ্বারা সপ্রমাণিত হয়, তবে প্রাগুক্ত বাঁধের 
প্রাথমিক পরীক্ষাতে যে সংশয়াভাব স্বীকৃত হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষাক্কত 
প্রগাঢ় হইয়া উঠিবে, তাহার আর সন্দেহ কি? . 


কা 
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সমালোচন 


গীতারহন্য শ্রীনীলক্ মজুমদার প্রণীত, মূল্য এক টাক! এক আনা 
মাত্র । বিজ্ঞাপনে শ্রস্থপ্রকাশক গিরীন্দর বাবু বলিয়াছেন_-“গীতা শাস্ত- 
সিন্ধমখনোখিত অমৃতস্বরূপ। শ্রুতি, স্ৃতি, দর্শনাদি শাস্ত্রে যে সকল তত্ব 
নিরূপিত ও নির্দ্ধারিত হইয়াছে, একমাত্র গীতা শাত্ অধ্যয়ন করিলেই সে 
সমস্ত অবগত হওয়া যায়।” আমরা ঠিক তাহা বলি না, কিন্তু ইহা স্বীকার . 
করি, যে ওঁ সকল তত্ত্বের মধ্যে যাহা জানিবার যোগ্য, তাহা একমাত্র গীতা 
'শাস্ত্রেই পাওয়! যাইতে পাঁরে। যদি ইহা সত্য হয়, তাঁহা হইলে গীতা সকল 
‘হিন্দুর অধ্যয়নীয় বটে । কিন্তু অধ্যয়ন পক্ষে অনেক বিদ্ন, তাঁহা গিরীন্দ্র বাবু 
এইরূপে বুঝাইয়াছেন-“শব্দবোধ মাত্র হইলেই গীতার নর্স্মবোধ হয় না। 
গীতার অর্থবোধ অতি দুরহ। এই জন্য ভগবান শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মাগণ্‌ 
গীতার মর্ম্মব্যাখ্যার্থে ভাষ্য, টীকা, টিপ্পনী করিয়া গিয়াছেন। শাঙ্কর ভাষ্য 
ও স্বামিক্বৃত টাকার ভাবার্থ বোধ হইলে, নিশ্চয়ই গীতারহস্ত উদবাটিত হইবার 
সম্ভাবনা । কিন্তু আজ' কাল ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে অনেকেই সংস্কৃত বুঝেন 
“না, ৰা বুঝিতে পারেন নাঁ। তাহার উপর আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের - 
শিক্ষার স্রোত ভিন্নমুখে প্রবাহিত হওয়ায় ইংরাজি দর্শনাদির সহিত. কথঞ্চিৎ 
অসামগ্রস্ত দেখিলেই তাঁহারা শাক্ত্রীর কথার.উপর মিথ্যা দোষারোপ করিতে 
সাহস পান'। এটি বড় কুলক্ষণ। প্রধানতঃ তাঁহাদের এই ভ্রম নিবারণ 
করিবার উদ্দেশেই শ্রীযুক্ত' মজুমদার মহাশয় গোপীমোহন ভট্টাচার্য্য ন্যায়- 
লঙ্কার এম, এ, ও বিনোদবিহারী বস্থ এম, এর কথোপকথনচ্ছলে গীতার 
প্রকৃত মৰ্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এক এক দিনে এক এক.' 
অধ্যায়ের সুগভীর তত্ব কল অতি সরল ভাষায় ও সহজ কথার ব্যাখ্যা 
করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ।» 
গীতারহস্তে গীতার মর্স্মার্থ কিরূপ বুঝাঁন হইয়াছে, তাহা আমরা ছু এক 
কথায় বলিতে অনিচ্ছুক এবং হু এক পাতা উদ্ধৃত করিলেও তাহা বুঝান যাইবে 
না; পাঠক নিজে না এই গ্রন্থ পাঠ করিলে সবিশেষ বুঝিতে পারিবেন না.) 


সি 


৩০০ প্রচার কার্তিক, অগ্রহায়র্ণ 


BHAGAVADGITA, BEING A LECTURE DELIVERED AT & 
MEETING OF THE HIMALAYA UNION CLUB, SIMLA. BY RADHANATH 
* BASAK, B.A. PRICE EIGHT ANNAS. 


নীলকণ্ঠ বাবুর গীতারহস্ত বাঙ্গালা ভাষায়, আর রাধানাথ বাবুর গীতা 
রহস্ত ইংরাজিতে। রাধানাথ বাবু প্রথমে একটি সংক্ষিপ্ত, উপক্রমণিকা 
- লিখিয়া গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের একে একে পরিচয় দিয়াছেন! তাহার 
পরে ঈশ্বরস্বরূপ, প্রক্কৃতি, সত্ধাদি তিন গুণ, মানবপ্রক্কতি, মুক্তিতত্ব প্রভৃতি 
বুঝাইয়াছেন। রাধানাথ বাবুর ব্যাখ্যা সংক্ষিপ্ত হইলেও অতিশয় বিশদ। , 
ধাহারা ইংরাঁজিতে ন! পড়িলে কিছুই বুঝিতে পারেন না, তীহাদিগকে-- 
রাঁধানাথ, বাবুর এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পড়িতে আমর! বিশেষ অন্থরোঁধ করি. 
তাহার! দ্বেখিবেন, যে. ইংরেজ ব্যাখ্যাকারদ্দিগের অপেক্ষা রাধানাথ বাবুর 
ব্যাখ্যা সহজ্গুণে শ্রেষ্ঠ । ইহার উপসংহারভাগ বিশেষ মূল্যবান্‌ .ও প্ররো- 
জনীয়। তাঁহার, প্রবন্ধের শেষ কয় ছত্ৰ আমরা উদ্ধৃত করিতেছি, তাহ! 
হইতেই.পাঠক বুঝিতে পারিবেন, যে রাঁধানাথ বাবুর ব্যাখ্যা অতি বিশদ, 
অথচ চিন্তাশীলতার পরিচায়ক ৷ 


| # The process of spiritual culture, commencing: with the state 
when a man appears to be busy in all the affairs of the world, otf 
ending with the state when the mind is fitted to hold constant, 
communion with God, consists in the direction of the mind being 
turned from the external to the internal. A man who has attained 
to. this. state, is said, in the Gita, to be above. works. From the 
commencement of spiritual culture, with the first glimpse of faith, to! . 
the state. of constant communion with God, there are clearly two 
peculiar phases ; to. external appearance the first is a busy life ; the. 
second; a comparatively secluded life. In regard: to the internal state; 
~ the first shows the state of war with passions, their subjugation, the. 
predominance of the highest motives in the performance of works 
tending to- the welfare.of men. in general, a view ofall mankind with 
an equal eye in regard te the. relationship of God as father, and a state 
of increasing happiness in consequence of internal peace. ‘The second 
shows constant equanimity of mind and entire devotion to God. 
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During the whole period of these stages, there is only one force 2৮. 
work-—-that of faith, holding God always. in view. Man has to do: 
nothing more than to leave himself to: God and then God does the 
rest in drawing man towards Himself: A man with faith appears to be. 
doing wonders—all dane by God. He is the instrumest in the hand 
of God in performing them, and this is no wonder to him. He sees. 
the process of spiritual advancement to be natural and regular, like. 
any other process of development in nature, such as that from - 
childhood to youth, and from youth to manhood.” 


মহিলা । কাব্য, গীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত। এই 
গ্রন্থের কবি সুৱেন্্রনাথ মজুমদারের মৃত্যুর পর গ্রন্থখানি প্রকাশক কর্তৃক" ছুই 
অংশে বিভক্ত হইয়া! মুদ্রিত হইয়াছে। মহিলা ভিন্ন কবির “সবিতা সুদর্শন” 
প্রভৃতি আরও করেক খানি গ্রন্থ আছে। দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালা 
সাহিত্য পল্লীতে সে গুলি তেমন পরিচিত নহে। সজ্বরেন্্রনাথের লেখার 
যম্যক্‌ সমালোচনা করিতে গেলে এই সকল গ্রস্থেরও সমালোচনা, 
করিতে হয়। প্রচারে সে স্থান নাই, এবং বিস্তৃত সমালোচন প্রচারের 
প্রথাও নহে। তবে মহিল! সম্বন্ধে নিতান্ত বক্তব্য ছুই চারিটা কথা আমরা 
এখানে বলিব । 
_*মহিলার অনেক কবিতা বেশ প্রাণময়ী, বিশদ ও মর্ন্মস্পশী। আমরা 
প্রথমাংশেরই এক স্থানে একটু উদ্ধৃত করিতেছি। গিরি-নদী-লতা-পাঁদপ- 
শোভিত ভৃঙ্-বিহঙ্গ-কুজিত আঁলোকমর উৎসাহমর সর্বপ্রাণীর আনন্দময় সুন্দর 
সংসারে মানৰ কেবল নিরানন্দ রমন -কি এক অনন্ভূতপূর্বব অস্পষ্ট অথচ 
মহান্‌ অভাবের অন্থুভ্বকারী। সেই প্রথম স্থষ্ট মানবকে সম্পূর্ণ করিবার 
জন্ বিধাতার প্রথম ললনাস্থষ্টির বর্ণনাটি বড় সুন্দর 


- “বিকচ পঙ্কজ্ৰ-মুখে শ্রুতি পরশিত 
সলা লোঁচন ঢলঢল, 
টাচর চিকুর চারু চরণ চুস্বিত, 
কি সীমস্ত ধবল সরল ! 
কাতর হৃদয় ভরে, 
স্বচ্ছ যুক্ত! কলেবরে, 
ঢল চল লাবণ্যের জল ! 
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থাটল কপোল কর চরণ্রে তল ! 


পুঁজিবাঁর তরে ফুল ঝ'রে পড়ে পায়, 
হৃদ্বি-ফল পরশে পাখীতে, 
মুগ্ধমুখে কুরঙ্গিণী মুগ্ধমুখে চায়, 
ধায় অলি অধরে বসিতে। 
পর্শে পদ রাগ-ভরা, 
অশোক লভিল ধর]; 
এল কেশে কে এল রূপসী ! 
কোন্‌ বনফুল কোন্‌ গগলের শশী ।” 


২ প্রচার : কার্তিক, অগ্রহায়ণ 


মহিলার কবি অলঙ্কার প্রয়োগে নিপুণ । আমরা ছুই 'একটি ডি 
উদ্দাহরণ দিই 


“কোন দুখ স্বপ্ন কথা, “ বিয়োগ*বিষঞ্ন মুখ পূর্বব-প্রেয়সীর ; 


অন্তরে জাগিছে যথা, তুল্য এবে এ. নব সে. শৈশবস্মৃতির !” 
ধীরে ধীরে হর্ষ শোচ সংশয়ের সনে ; ৪ + 
_ যেন বা প্রবাস বাসে, "সবিলাস, বিগ্রহ মানস সুষমার, 
দূর হতে ভেসে আসে, আনন্দের প্রতিমা আত্মার, 
দেশাশ্রয়গীতথও সন্ধা! সমীরণে; সাক্ষাৎ সাকার যেন ধ্যান কবিতার, 
বৃদ্ধকালে অন্বেষিয়া, মুগ্ধদুখী মুরতি মায়ার; .' 
" পুর্বস্থাতি মিলাইয়া যত কাম্য হৃদয়ের, রি 4 
* স্বধাম সন্ধান'বা কিশোর সন্গাসীর ; . . সংগ্ৰহ সে শকলের;. ' 
জাতিস্মর হৃদে হেন, - কি বৃঝাবো ভব রমণীর ;= 
প্রথম প্রকাশ বে; | মণি মন্ত্র মহোঁষৰি সংসার, ফ' 


উপমা কেমন সহজ, বিশুদ্ধ, ও এবং সুন্দর !' a “মহীয়সী মহিমা 
‘মোহিনী মহিলার” প্রভৃতি অনুপ্রাসগুলিও সুন্দর । পক্ষান্তরে ইহাও বলিতে 
হয়, যে অনুপ্রাসের অনুরোধে স্থানে স্থানে জোর করিয়া বাক্যবিন্তাস করা 
হইয়াছে। উহাতে কোথাও অর্থকৌটিল্য ঘটিয়াছে, কোথাও' বা লালিত্য 
কমিয়াছে। স্থানে স্থানে কবিত্বের উপর দর্শনের গাঁড় ছায়া বন্যা 
সেখানে ভাব সহজে উপলব্ধ হয় না, ভাষাও কঠোর ।' 
 স্থরেন্্রনাথ স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী । কে নয়? “অনেকে Miss: 
কামিনী ». এ. কে দেখাইয়া স্ত্রীশিক্ষায় ধিক্কার দেন। বিজ্ঞান ইতিহাস না 
শিখিলে কি শিক্ষার আর উপায় হইতে পারে না? ব্রত নিয়মে শিক্ষা নাই? 
শাস্প্রসঙ্গ শ্রবণে শিক্ষা নাই? মহাভারত রামার্ণ হইতে যে 
"অনেক ‘উচ্চশিক্ষিত’ও শিক্ষা লাভ করিতে পাঁরেন; এ সকল হইতে হিন্দু- 
নারী শিক্ষালাভ করিতে ভুলিল. কেন? হিন্দুর যর্খন অধঃপতন হয় নাই, 
তখন হিন্দুললনাকে কে শিক্ষা দিত? 

কৰি পূর্বরাঁগের ভাঁবে .ভোঁর। হিন্দুবিবাহপ্রথায় এই পুর্বরাগের 
অত্যন্ত অভাঁবনিবন্ধন কবি এ বাল্যবিবাহপ্রথা উঠাইয়! দিয়া কোর্ট শিপ 
চালাইবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। ২৪ বৎসর বয়ঃক্রমে কবি এক পূর্বরাগজ্ঞান- 
ূন্তা বালিকার পাণিগ্রহণ করেন। বল! বাহুল্য, এই ক্ছুত্র-বালিকার ক্ষুদ্র 


" সমালোচনা ৩০৩ 


হৃদয়ের পূর্বরাগবর্জিত প্রণয়ের উৎসে মহিলার জন্ম । , তবে আর কোটি শিপ 
কেন? _ | | ্‌ 

বিধবাঁবিবাহেরও কবি একজন প্রধান পক্ষপাতী?  প্রণরিণীকে উপদেশ 
দিয়াছেন | 


“তৰ অগ্ৰে আমি যদি ছাড়ি এ ধরায়, 
দেহ-সুখ সম্ভোগিতে, 
- বাঞ্চা যদি বাঁসো চিতে, 
্ | কুঠিত না হবে ক্ভু সমাজ-শঙ্কায় : 


| করিবে বিবাহ পুন আপন ইচ্ছায় '৮ | 
যে হিন্দুবিধবা স্বর্গীয় পতিকে তুলিয়া “দেহস্ুখ সম্ভোগিতে” ইচ্ছা করেন, 
মশৌচান্তে ব্বয়ন্বরা হউন, কে তাহাকে আটকাইবে? কিন্ত হিন্দু 


সমাজ এ অহিন্দু বিবাহ কখন অনুমোদন করিবে না| - এরূপ বিধবার সমাজ 
স্বতন্ত্র, হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্ত এমন হইতে পারে, এই কর ছত্র কেবল 
করিত্বন্নেহের উচ্ছবাস । “আমার স্থৃতির জন্য তুমি তোমার সুখের ত্রুটি 
করিবে কেন?” যদি এ কবিতার এই তাঁৎপর্ধ্য হয়, তবে কবির সঙ্গে কাহারও 
কোন বিবাদ নাই। 
' মহিলার প্রধান দোষ, আঁদিরসের প্রাঁবল্য। অবতরণিকাঁতেই 
} ইহার, নমুনা পাওয়া যাঁয়। জায়ার বর্ণনে ইহার খুব বাড়াবাড়ি গ্রন্থের 
পুনন্মুদ্রণকালে ইহার অনেক স্থান পরিত্যক্ত হওয়া বাঁঞ্ছনীয়। লালিত্য, 


|=, অলফার্ঘট। ভাষার সন্মার্জন এবং ভাবের উদারতা প্রভৃতি 
£ গুণ সত্বেও জয়দের,পড়িবার সময় “হরিস্মরণে সরসং মনঃ” করিতে হয়। 


অশ্রুত্রল । কবিতা পুস্তক, গ্রন্থকাঁরের নাম নাই, মূল্য % আনা । 
অশ্রজলে প্রশংসার কিছু নাই। সহজেই সোজা কথা। 


মানন কুসুম । প্রথমভাগ, শ্রীকালিদাঁদ মজুমদার প্রণীত, মূল্য 
॥% আনা। দুই একটি কবিতা নিতান্ত মন্দ নহে। র্‌ 


বনবাদিনী | প্রির-প্রসঙ্গ-রচয়িত্রী প্রণীত। পুস্তক খানি ডি 
লেখা । গ্রস্থকত্রীর বিধবার কর্তব্য সম্বন্ধীয় উপদেশ পাঠ করিরা আমরা 
আনন্দিত হইলাম } ১ 
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৩০৪ - প্রচার কার্তিক অগ্রহায়ণ 


কংন-বিনাঁন | নাটক, শীসাহুকুলচন্র চট্টোপাধ্যায় বিরচিত, মূল্য 
॥০ আনা মাত্ৰ৷ আধুনিক বাঙ্গালা নাটকের সমালোচন নিষ্য়োজনীয়। 


রমণী ৷ সমর্থকোষ প্রেসে সেন এণ্ড সন্স দ্বারা মুদ্রিত । পুস্তক খানি 
অতি ক্ষুদ্রকায়, গ্রন্থকারের নামও ইহাতে নাই তাঁহা হইলেও, আমরা এটুকু 
পড়িয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি। লেখাটি বেশ সরল, মধুর ও স্বর্ণ 18 
উপ [পংহাঁরে কবি লিখিয়াছেন-- - 

“তোনার সৌন্দর্যারাশি উঠুক ফুটিয়া, “যত দিন বীচি গো এমনি যেন থাঁকি, 


মলিন হউক রবি শশী; তুমি মোরে কাছে কাছে ডাক! 
প্রতি মানবের প্রাণে পড়ুক টুটিয়া, আমি আখি হৃদয় শৌভায় ভরে 
কেটে যাঁক্‌ সংসারের মনি ১ * ভুমি মোরে সেই দিয়ে ঢাক | 
তুমি ঢাল প্রেমধারা, যতন করিয়ে আমি, ' 
ভেবে নর হ’ক সারা, আঁকি তব ছবি খানি, 
এত প্রেম কেমনে বতিবে ; তুমি তাহে ঢেলে দাও প্রাণ । 
এত.স্ুখ এ জীবনে কোথায় রাখিবে ৷” প্রাণময়ী, ধরণী হউক প্রেমগান 1” 


পিপিপি 


প্রচার। 











৩০০৪ 
৩ খণ্ড ১২৯৫: [৯1১০ অথ্খ্যা 
শ্রীমস্ভগবদমীতা 
(পূৰ্ব প্রকাশিতের পর ) 


_ কি কথাটা হইতেছিল, এক্ষণে একবার স্মরণ করা কর্তব্য। ভগবান্‌ 
অজ্জুনকে' জ্ঞানযোগ বুঝাইয়, এষা তেহভিহিতা সাংখ্যে ইত্যাদি বাক্যে 
- বলিলেন, যে এখন তোমাকে কর্শযোগ শুনাইব। তখন কর্ম্মযোগের কিছু 
প্রশংসা করিয়া, প্রথমতঃ একট! সাধারণ প্রচলিত ভ্রাস্তির নিরাসে প্রবৃত্ত 
হইলেন। সে ভ্রান্তি এই যে, বেদোক্ত কাম্যকর্ম্ম সকলেই লোকের চিত্ত 
নিবিষ্ট, তাদৃশ লোক ঈশ্বরে একাগ্রচিত্ত হইতে পারে না। তাই ভগবান্‌ 
/ অর্জুনকে বলিলেন যে বেদসকল “্ৈগুণ্যবিষয়” তুমি নিপ্তৈগুণ্য হও, বা 
_ বেদবিষয়কে অতিক্রম কর। কেননা, যেমন সর্বত্র জলপ্রাবিত হইলে বাপী কুপ: 
তড়াগাদিতে কাহারও প্রয়োজন হয় না, তেমনি বে ব্রহ্মনিষ্ঠ, বেদে আর 
তাহার প্রয়োজন হয় নাঁ। কর্মযোগের সহিত বৈদিক কর্শের সন্বন্ধরাহিত্য 
এইবূপে প্রতিপাঁদন করিয়া, ভগবান্-এক্ষণে কর্ম্মযোগ কহিতেছেন; 


ূ কর্মমপ্যেবাধিকারন্তে মা ফলেষু কদাচন । 
+". মা কর্দফলহেতুর্ভূ মর তে সঙ্গে৷স্বকৰ্ম্মণি | ৪৭ 
কর্মে তোমার অধিকার, কিন্ত ফলে কদাঁচ (অধিকার ) না হউক । তুমি ' 


্ু কৰ্ম্মফলহেতু হইও না; অকর্ম্নে তোমার আসক্তি না হউক। ৪৭ 
| রঃ ৃ 


৩০৬ | প্রচার - | পৌষ, মাখ 


এই শ্লোক বুঝিতে গেলে, “কৰ্ম্ম” কি, “কর্স্মফলহেতু” বি “অকৰ্ম্ম” নি 
বুঝা চাই। 

“কর্ম কি” কি, বুঝিলে, আর ছুইট1 বুঝা গেল। কর্মফল যাহার প্রবৃতি 
হেতু, সেই “কর্ম্ফফলহেতু*। কর্মশুন্ভতাই, অকর্্ম। কর্ম কি তাহা 
পরে বলিতেছি । 

অতএব শ্লোকের অর্থ এই যে, কর্ম্ম. করিও, কিন্তু, কর্মফল কামন। 
করিও না। কর্মফল প্রাপ্তিই যেন তোমার কর্মে প্রবৃত্তির হেতু ন! হয়? 
কিন্ত কর্মের ফলের প্রত্যাশী না থাকিলে কেহ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইবার 
সম্ভাবনা নাই, এই জন্য শ্লোক শেষে তাঁহাঁও নিষিদ্ধ হইতেছে। বলা হইতেছে 
ফল চাঁহি না, বলির! কৰ্ম্মে বিরত হইও ন!। অর্থাৎ 'কর্ম্ম অবশ্য: করিবে কিন্তু 
ফল কাঁমন! করিয়া কর্ম্ম করিবে ন! +- 
বোধ হয় এক্ষণে শ্লোকের অর্থ বুঝা গিয়াছে ইহাই স্থবিখ্যাত নিষ্কাম 
' কৰ্ন্মতত্ব। এরূপ উন্নত, পবিত্র, এবং .মন্থুষ্যের. মঙ্গলকর মহামহিমাময় 
ধর্ম্মোক্তি জগতে আর কখন প্রচারিত হয় নাই। কেবল ভূগবৎপ্রসাদাৎই 
হিন্দু. এরূপ পবিত্র ধর্ম্মতত্ব লাভ করিতে পারিয়াছে। 
_ কিন্তু লাভ করিয়াও হিন্দুর পক্ষে ইহার বিশেষ ফলোপধাস্সিতা বটে ॥ 
তাঁহার কারণ, এমন কথাঁতেও আমাদের বুদ্ধিবিভ্রংশ বশতঃ অনেক 
গোলযোগ ঘটিয়াছে। আমর! আজিও ভাল করির! ইহা বুঝিতে পারি নাই । 
আমি এমন বলিতেছি না, যে আমি ইহা! সম্পূর্ণ রূপে বুঝিয়াছি, বা 
| পাঠককে সম্পূর্ণ রূপে বুঝাইতে পারিব। ভগবান্‌ যাঁহাকে তাদৃশ অনুগ্রহ 
করিবেন, তিনিই ইহা বুঝাইভে পারিবেন । তবে যত টুকু পারি, ই 
চেষ্টা করায় বোধ হয় ক্ষতি নাই ॥ | 

ইহার প্রথম গোলযোগ কর্ম শব্দের অর্থ সম্বন্ধে? যাহা করা যায়, 'বাঁ 
করিতে হয়, তাহাই কর্ম, কর্ম শব্দের এই প্রচলিত অর্থ। কিন্ত কতকগুলি 
হিন্দু শাস্ত্রকার, বা হিন্দু শান্ত্রেরব্যাখ্যাকার ইহাতে একটা গোলযোগ ও 
স্থিত করিয়া রাখিয়াছেন।- তাহাদের কৃপায় এসকল স্থলে বুঝিতে হয়, কর্ম 
অর্থে বেদোক্ত যজ্ঞাদি! কর্ন মাত্রেই কর্ম নহে__বেদোক্ত সু অথবা যাক ) 
যজ্ঞই কৰ্ম্ম৷ | | ক্রি 


৯২৯৫ জ্ীমস্ভগবদশীতা | ৩০৭ 


যদি তাই হয়, তাহা হইলে এই শ্লোকের অর্থ এই বুঝিতে হয়, যে 
বেদৌক্তাদি যজ্ঞাদি করিবে) কিন্ত সেই নকল যজ্ঞের ফল স্বর্গাদি, সেই 
স্বর্গাদির কামনা করিবে না। 

এই রূপ অর্থ চিরপ্রচলিত বলিয়া স্থশিক্ষিত ইংরেজিনবিশেরাও এইরূপ 
অর্থ বুঝিয়াছেন। সুপণ্ডিত কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঁঙ ইহার পুর্ব শ্লোকের 


ট্টীকায় লিখিয়াছেন, “The Vedas...prescribe particular rites and 
ceremonies for going to heaven or destroying an enemy &c. But 
Says Krishna, man’s duty is merely to perform the actions prescribed 
for him among ° these, and not entertain desires for the special 
~ benefits named.” 


যদি কন্মশবের এই অর্থ হয়, তবে পাঠককে একটু গোলযোগে পড়িতে 
হইবে। পাঁঠক বলিবেন যে, যে কর্মের ফল স্বর্গাদি, অন্য কোন প্রয়োজন 
নাই, যদি সে ফলই কামনা না করিলাম, তবে সে কর্ন্মই করিব কেন? 
নিষ্কাম কাম্য কর্ম কিরূপ? কাম্যকর্ম্ম নিফাম হইয়াই বা করি কেন? 

অতএব: দেখা যাইতেছে যে, কর্ম্ম অর্থে বেদোক্তাদি কাঁম্যকর্ম্ম বুঝিলে 
' আমরা কোন বোধগম্য তত্বে উপস্থিত হইতে পারি না 'আর বেদোক্ত 
_কাম্যকর্ম্ম গীতোঁক্ত নিষ্কাম কর্মের উদ্দিষ্ট নহে, তাহা গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের 
“আলোচনায় অতি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ও তৃতীয় অধ্যায়ের নামই 
“কৰ্ম্মযোগ” । ইহাতে কর্ম সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, 


নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকৰ্ম্মকৃতৎ। 
কাৰ্য্যতে হাবশঃ কৰ্ম্ম সর্বঃ প্রকৃতিলৈগুণৈঃ। ৫ 


নুরে কখন ক্ষণমাত্র কর্ম না করিয়া থাকিতে রা না, কেন না 
প্রক্কৃতিজ বা! স্বাভাবিক গুণে সকলকেই কর্ন “করিতে বাধ্য করে ।» পু ৮ 

এখন, দেখা যাইতেছে, বেদোক্ত যজ্ঞাদি সম্বন্ধে এ কথা কখনই বল! যায় 
না৷ কেবল সচরাচর যাহাকে- কর্ম বলি-_যাহাকে ভাষায় কাজ এবং 
ইংরেজিতে ৪০০০ বলে, তাহা সম্বন্ধেই কেবল একথা বল! যাইতে পারে। 
কেহ কখন কাজ না করিয়া থাকিতে পারে না, অন্ত কোন কাজ না করুক ' 
“স্বভাব রা প্রন্কৃতির (এ:এ:০ ) বশীভূত হুইয়া কতকগুলি কাজ অবশ্য করিতে 


৩০৮ রর প্রচার | পোষ, মাখ | 


হইবে । ‘যথা, অশন বসন শয়ন শ্বাস প্রশ্বাস, ইত্যাদি । অতএব স্পষ্টই 1 
কর্মশৰে রাঁচ্য, যাহাকে সচরাচর কর্ম্ম বলা যায়, তাহাই ; যজ্ঞাদি নহে। 
পুনশ্চ ও অধ্যায়ের ৮ শ্লোকে কথিত হইতেছে 


নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্জ্যায়োহৃকর্ম্মণঃ 
 শরীরযাত্রাপি চ তেন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥ 


“মি নিয়ত করব কর ক অকর্ হইতে শ্রেষ্ট; অকর্থ্ে তোমার শরীর 
যাত্রাও নির্বাহ হইতে পারিবে না৷” 
এখানেও, নিশ্চিত কৰ্ম্ম শব্দ, সর্ববিধ কর্ম বা “কাঁজ” $+ যজ্ঞাদি নহে 4 
যজ্ঞাদি ব্যতীত সকলেরই শরীর যাত্রা নির্বাহ হইতে পারে ও হুইয়া থাকে, 
কেবল কাঁজ বা 2০০০, যাঁহাঁকে সচরাচর কর্ম্ম বলা যায়, তাহা ভিন্ন ul 
যাত্রা নিৰ্ব্বাহ হ্য় না} 
এবম্বিধ প্রমাণ গীতা হইতে আঁরও উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।* প্রমাণ 
নির্দোষ হইলে, এক প্রমাণই যথেষ্ট । অতএব আর নিশ্রয়োজনীয়। 
অতএব ইহ! সিদ্ধ, যে কর্ম্মযোগ ব্যাখ্যার কর্ম্ম অর্থে সচরাচর যাহাকে 
কৰ্ম্ম বল! যায়, অর্থাৎ কাজ, বা action, তাহাই ভগবানের অভিপ্রেত ১. 
বৈদিক যজ্ঞাদি নহে। | টিন, 
- তাহা হইলে, এই ৪৭ গ্লোকের অর্থ এই হইতেছে, যে কর্তব্য কর্ম্ম সকল 
করিতে হইবে । কিন্ত তাহার ফল কামনা করিবে না, নিঞ্ধাম হইয়া করিবে। 
এক্ষণে এই মহাবাক্যের প্ররুত তাঁৎপর্য্য বুঝিবাঁর চেষ্টা করা যাউক । 
ইহার ভিতর দুইটি আজ্ঞা আছে_-প্রথম, কর্ম্ম করিতে হইবে দ্বিতীয়, 





* পক্ষান্তরে অষ্টমাধ্যায়ে, “ভুতভাবোস্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ণ্মদংজ্তিতঃ” ইতি বাঁক্ষাও 
আছে। তাহার প্রচলিত অর্থ যজ্ঞ পক্ষে বটে | কিন্তু সেই প্রচলিত ডি যে ভ্রমাস্মক বোধ 
করি পাঠক পশ্চাৎ বুঝিতে পারিবেন। আমি বুঝাইব এমন কথা বলি না--পাঠক সহজেই 
বুঝিবেন। এবং ইহাও স্বীকার করিতে আমি বাধ্য, যে কখন কখন গীতাতেও কৰ্ম্ম শব্দে 
- বৈদিক কাম্য কৰ্ম্ম বুঝায়, যথা, এই যে অধ্যায়ের ৪৯ শ্লোকে;“দুরেণ হাবরং কর্ধা”প। কিন্ত 

এখানেও স্পষ্টই বুঝ! যায়, এ “কর্ধের” সঙ্গে কর্ম্মযোগের বিরুদ্ধভাব । গীতায় অনেকগুলি শব্দ 
ভিন্ন ভিন্ন অর্থে স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা পূর্বেই বলিয়ছি। 


ক 


৯২৯৫ 7, শ্রীমন্তগবদীত। ৩০৯ 


সকল কর্ণ নিফাঁম' হইয়া. করিতে হইবে । এক একটি করিয়া বুঝা যাঁউক। 
প্রথম, কর্ম করিতে হইবে । 
কৰ্ম্ম করিতে হইবে কেন? তৃতীয়াধ্যায়ে যে ছুই শ্বোক উর উদ্ধৃত করি 
য়াছি তাহাতেই, উহ বুঝান হইয়াছে। কর্ম আমাদের জীবনের নিয়ম La of 
Life-কৰ্ম্ম না করিয়া কেহ ক্ষণকাল তিষ্ঠিতে পারে না--সকলেই প্রক্কতিজগুণে 
কৰ্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। কর্ম্ম না করিলে শরীর যাত্রাও নির্্মাহ হয় না। 
কাজেই সকলকে কুৰ্ম্ম করিতে হইবে। 
কিন্তু সকল কৰ্ম্মই কি করিতে হইবে? কতকগুলি কর্ম্মকে আমরা সৎকর্ম 
' বগি; কতৃকগুলিকে অসৎকর্ম্ম বলি? অনৎকন্মও করিতে হইবে? 
অসৎকম্দম আমাদের জীবন নির্বাহের নিয়ম নহে__ইহা আমাদের [৭ 
of Life নহে।. অসতকর্ম না করিয়া কেহ্‌-ক্ষণকাঁল থাকিতে পারে না, এমন 
নহে ;-_অসৎ কৰ্ম্ম না করিলে কাহারও শরীরবাত্রা নির্বাহের বিদ্ন হয় না। 
চুরি, বা পরদার না রুরিয়া কেছ যে বাচিতে পাঁরে না, এমন নহে। সুতরাং 
অসৎ কর্ণ করিতে হইবে ন!।, তৃতীয় অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত ও ছুই শ্লোক 
হইতে উহা বুঝা! যাইতেছে, পশ্চাৎ আরও বুঝা! যাইবে। | 
পক্ষান্তরে, ইহাঁও জিজ্ঞাসিত হইতে পারে, বে যাহাকে সৎকর্ম বলি, 
“তাহাই কি আমাদের জীবন যাত্রার নিয়ম ? আমর! কতকগুলিকে সৎকর্ম 
বলি, যথা পরোপকাঁরাদি ;._আর কৃতকগুলিকে অসৎকর্ম্ম বলি, যথ! পর- 
দারাদি;--আর কতকগুলিকে সদসৎ কিছুই বলি না, যথা শয়ন ভোজনাদি। 
ভাঁল, বুঝা গিয়াছে, যে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মগুলি, করিবার প্রয়োজন নাই; 
এবং তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মগুলি না করিলে নয়, সুতরাং করিতে হইবে। কিন্তু 
প্রথমশ্রেণীর কর্ম্মগুলি করিব কেন ? সৎকর্ম মনুষ্যজীবনের নিয়ম কিসে? 
= একথার উত্তর আমার প্রণীত ধর্ম্মতত্ব নামক গ্রন্থে সবিস্তারে দিয়াছি, 
সুতরাং পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। আমি সেই গ্রন্থে বুঝাইয়াছি, যে যাঁহাকে' 
আমরা সৎকর্ম্ম বলি, তাহাই মনুষ্যত্বের প্রধান উপাঁদান। অতএব ইহা মনুষ্য 
জীবন নির্বাহের নিয়ম। . 
_ বস্তুতঃ, কর্মের এই ত্রিবিধ প্রভেদ করা যায় না। যাহাকে সৎকর্ম বলি, 
,আঁর যাহাঁকে সদসৎ কিছুই বলি -না, অথচ করিতে বাধ্য হই, এতদুভয়ই 


৩১০ ৰ প্রচার. পৌষ, মার 


ন্থব্ত্ব পক্ষে প্রয়োজনীয়: এই জন্ত এই ছুইকে' আঙি- ধর্ম্মতত্বে সঙ | 


কৰ্ম্ম বলিয়াছি। এই টীকাতেও বলিতে থাঁকিব ৷ 

এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, কোন্‌ কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় এবং কোন্‌ কর্ম অন্থ- 
ঠেয় নহে, তাঁহার মীমাংসা কে করিবে ? সীমাঁংসাঁর স্থল নিয়ম, এই গীতাতেই 
কথিত হইয়াছে, পশ্চাৎ দেখিব'; এবং সেই নিয়ম অবলম্বন-করিয়া আমি. উক্ত 
57587558857 | 

. এই শ্রোকোক্ত প্রথম বিধি, “কৰ্ম্ম .করিবে,”? তৎসন্বন্ধে এক্ষণে রি 
পর্য্যন্ত - বলিয়া দ্বিতীয় বিধি সামান্ততঃ বুঝাইিব। দ্বিতীয় ‘বিধি এই যে, যে 
কর্ম করিবে তাহা নিফাম হইয়া করিবে। ' একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক । - 

পরোপকার অনুষ্ঠেয় কর্ম ।. ‘অনেকে পরোপকাঁর এইরূপ. অভিপ্রায়ে 
করিরা'থাকে, বে আমি যাহার, উপকার করিলাম, ' সে.আঁমার, প্রত্যুপকারি 
. করিকে। ইহা সকাম কর্ম্ম। ইহা এই বিধির বহির্ভত /::' -. 

অনেকে. এই অভিপ্রায়ে, দানাদির দ্বারা পরোপকার- করে, 'যে ইহাতে 
আমার পয হইয়া .তৎফলে স্বৰ্গা্দিলাভ 7 bi সকামকৰ্ম্ম, 
. এবং এই বিধির বহিভূর্তি। 

অনেকে এইরূপ অভিপ্রায় পরোঁপকাঁর করিয়া থাকেন, -ষে ৰ দিব 
ইহাতে আমার উপর প্রসন্ন হইবেন, এবং গ্রসন্ন হইয়া আমার মঙ্গল করি: 
বেন। তাহা হইতে পারে ; ঈশ্বর প্রসন্ন হইবেন সন্দেহ নাই, এবং পরোপ- 


১৮ 


কারীর মঙ্গলও করিতে পারেন? কিন্তু ইহা না কৰ্ম্ম নহে। রর সকাম, ৷ 


এবং এই বিধির বহিভূতি। | 
নিষকামকর্মী তাহাও চাহে না, কিছু চাহে না, কেবল আঁপনাঁর' Eo 
কৰ্ম্ম করিতে চাঁহে।. পরোপকার আমার অনুষ্ঠেয় 'কর্মা-_:এই জন্য আমি 
করিব; কোন ফলই চাই না। ইহা! নিষ্কাম চিত্তভাব ৷ 
ধন্মৃতিত্বে আমি আর আর উদাহরণের দ্বারা বুঝাইয়াছি যে, সকল প্রকার 
অনুষ্ঠেয় কৰ্ম্মই নিষ্কাম হইতে পারে।- অতএব পুনরুক্তি অনাবস্যক ' | 
নিষ্কাম কৰ্ম্ম সম্বন্ধে এইটি ও গ্রথম কথা । এ-তত্ব ক্রমশঃ 'আরও রি 
ও বিশদ হবে! |: 





if 
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ব্যাপ্তিস্থির করিবার জন্য প্রতীক্ষা ও পরীক্ষা এই দ্বিবিধ গ্রকরণে ভুয়ো 

দর্শন কর! কর্তব্য এবং পরীক্ষার নানাবিধ প্রয়োজন মধ্যে এই একটি 
কথা! ইতিপূর্বে বলিয়াছি, যে উহার সহিত প্রতীক্ষার সান্নিধ্য না থাকিলে স্থৃতি- 

-»২ দোষ বশতঃ ভ্রম -আশ্রয়-করে। ফলতঃ এই কথা! যে কেবল পরীক্ষাতেই বর্তে, 

* তাহা নছে।- পরীক্ষাই বল কিন্ব' প্রতীক্ষাই বল উভয়ের অন্বর -করাঁও যেমন 
আবশ্যক, তেমনি আবার প্রত্যেক কাৰ্য্য পুনঃপুনঃ দর্শন না করিলেও ব্যাপ্তি 
স্থির হয় না। বারন্বার ব্যাপ্তি প্রতীক্ষা করা এবং বারস্বার ব্যাপ্তি পরীক্ষা করা 
নিতান্ত আবশ্তক, তভিন্ন ভূরোঁদর্শন সুসিদ্ধ হয় না। ‘কিন্তু উপর্ধ্যপরি দর্শন 
করিতে হইলে অগত্যা কাল ব্যবধান হয়। প্রতীক্ষা ও পরীক্ষার সানিধ্য সংঘটন 
দ্বারা তাঁহার যংকিঞ্চিৎ' উপকার 'হয় মাত্র । - অতএব ভূয়োদর্শনক্রিয়ার 
কাল ব্যবধান জন্য যে অবশ্যন্তাবী স্থৃতিদোষ ঘটে, তাহার প্রতীকার নিমিত্ত 

_ বিশেষ উপায় করাও নিতান্ত আবশ্যক। প্রতীক্ষা ও পরীক্ষ। এই ,ক্রিয়াদ্বয়ের 
তথ্য সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করাই: ইহার একমাত্র উপায় । এতদ্বারা দর্শক 
আপনার স্থতির পুনঃসংস্কার করিতে সক্ষম হন, আঁর নানা স্থানের ও বিভিন্ন 
সময়ের-দর্শকগণের প্রত্যক্ষিত ব্যাঁপাঁরও এইরূপে সমন্বিত হইতে পারে। 

__ প্রাচীন দর্শনশান্তে স্থৃতি-বাঁ সংস্কার এক প্রকার প্রত্যক্ষের বাঁধ বলিয়া 
পরিগণিত হইয়া থাকে। সংস্কার, বাঁক্য দ্বারা প্রকটিত না হইলে পরীক্ষাধীন 
হুইতেপাঁরে কি.ন! এবং কোন স্থলে সংস্কার প্রত্যক্ষ ব! অনুমিত না হইলেও গ্রাহা 
হইতে পারে কি না, তাহার বিচার করা এখন অভিপ্রেত নহে। কিন্তু একটি 
স্থল কথা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। মনে-যে সকল সংস্কারের আবির্ভীব 
হয় সেই সংস্কারের মূলীভূত ব্যাপার কেবল স্থৃতি নহে; স্থৃতিদোষ বা বিস্মরণ 
হেতুও সংস্কারের ইতর বিশেষ হইয়া! থাকে, অতএব স্থৃতির স্থলে খিশ্মরণুকেই 
বাঁধ বলিরা। গণ্য করা কর্তব্য এবং তন্নিমিত্ত স্থৃতি লিপিবদ্ধ করাই বিধের। 
আমি শাস্ত্রে তাহার কোন প্রসঙ্গ'দেখি ন7া। অথচ কথাটি সহজ বুদ্ধিতে. 
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অনায়াসেই প্রতীত হইবে। আর এস্থলে এই কথা প্রকারান্তরে স প্রমাণ 
করিবার চেষ্টাই প্রধানত দৃষ্ট হইবে। 
প্রত্যক্ষীকৃত তথ্য লিপিবদ্ধ করিবার যে বিধান করিলাম, পাঠক তাহা হইতে 
অস্বয়ব্যাপ্তি এবং ব্যতিরেকব্যাপ্তি স্থির করিবারই আঁশ! করিবেন । অর্থাৎ 
যদি কোন প্রকারে একটি অস্বয়ব্যাপ্তি কিন্বা ব্যতিরেকব্যাপ্তির কথা প্রকাশ 
হয়, তবে তাহা লিপিবদ্ধ তথ্যের সহিত সমন্বিত করিলে ব্যাপ্তি 
- বিকাশ হইয়া অনুমান কাঁর্যের সছ্ুপাঁয় হইবে। কিন্তু প্রতীক্ষা ও পরীক্ষার 
আর একটি উদ্দেশ্য আছে। আর সৌভাগ্যের বিষয় এই যে প্রস্তাবিত র্‌ 
উদ্দেগ্য সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মধ্যে যে অসাধারণ মতভেদ সা 
আমরা তাহা হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি। 
কাৰ্য্য কারণের নিয়ত সাহচর্য্য হইতেই ব্যাপ্তি স্থির হইয়া থাকে । তর্ক- 
- সংগ্রহকর্ত। লিখিয়াছেন_“অনন্ঠথ! সিদ্ধ কাৰ্য্য নিয়ত পূর্বরবর্তি কারণ” 
(৩৪ হুত্র)। ভাষাঁপরিচ্ছেদকার লিখিয়াছেন__“অন্যথাসিদ্ধিশৃন্তত্ত নিয়ত পূর্ব 
 বর্ডিত। কারণত্বং (১৫ শ্লোক)। অর্থাৎ কাৰ্য্য ও কারণ মধ্যে পুর্ব ও অপর এই 
মাত্র সম্বন্ধ । আর সেই সম্বন্ধ অন্তথাসিদ্ধিরূপ ব্যতিরেকবিহীন এবং নিয়ত 
সমস্থিত। ব্যাপার বা ঘটনা মধ্যে এই পারম্পর্ধ্যই কার্য্য কাঁরণত্ব বিষয়ের. 
নিদবন। আর কার্ধ্য কারণের সম্বন্ধ বুঝিবার জন্য উল্লিখিত পারম্পধ্যের 
ব্যাপ্তি স্থির হইলেই যথেষ্ট। এস্থলে পাশ্চাত্য দীর্শনিকেরা অনর্থক এক মহা 
. বিতণ্ড উত্তোলন করিয়া! রাখিয়াছেন। তাহার! জিজ্ঞাসা করেন, কাধ্য কারণ | 
মধ্যে প্রাগুক্তরূপে যে নিরত সাহচর্য্য কি নিয়ত পারন্পর্য্য দৃষ্ট হয়, তাহার 
হেতু কি? তাহাদের অনেকে সগুণ ক্রিয়াবান্‌ ঈশ্বরের উপাসক, সুতরাং বলেন 
বে কার্ধ্য-কারণের স্বন্ধ সহজ নহে, ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন। ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে - 
আমাঁদিগের লক্ষিত ব্যাপ্তি ব্যর্থ করিতে পারেন। অনন্তর, ঈশ্বরের এতাদৃশ 
অসীম শক্তি আঁছে কি না? পাশ্চাত্যগণ মধ্যে এই বিষয়ের ঘোরতর বিতও। 
হইব থাকে। আমরা ব্রঙ্গকে নিগুণ ও নিক্ষিয় বলাতে প্রাগুক্ত বিতণ্ডার 
স্থল-একবারে বিনষ্ট হইতেছে। দার্শনিকের! ব্যাপ্তি স্থির করিতে পারিলে আর 
কোন প্রকার দ্বিধা করেন ন। কাৰ্য্য কারণের যে ব্যাপ্তিলক্ষণ অবধারিত 
হইয়াছে, তাহা হইতে দুইটি কথা! স্থিরীকৃত হুইতেছে।. অন্যথা সি দ্ধিশৃন্ত নিয়ত 
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পূর্ববর্তিতা জানিতে পারিলেই কারণ স্থির হয় এবং কারণ জানিতে পারিলেই ' 
তাঁহার কাঁধ্য অবশ্যম্ভাবী বলিয়া অবধারণ করিতে পারা যায়। কার্য্য-কারণ, 
সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞান স্বরূপ । এবং সেই প্রত্যক্ষ দর্শন দ্বারা ভবিতব্য নিণয় 
করাও সাধ্যারত্ব। স্থতরাং ভরিতব্য লক্ষ্য করিরাই বর্তমান কালের কর্তব্য 
স্থির কর! রিধেয়। আমি অনীম স্ায়শাস্ত্র লইয়া যে এতদূর লিখিতে সাহসী 
হইয়।ছি, তাহাতে কোনমতেই পণ্ডিত মণ্ডলীর সমীপে মার্জিত হইতে পারি 
২ না। কিন্ত প্রাচীন শান্ত্রবেত্তারাও দেখিতেছেন যে শাস্ত্রের মাহাত্ম্য বর্তমানকালে 
দিন দিন অলক্ষিতভাবে নিখিয়া যাইতেছে । আমি এই বিপদের অবস্থাতেই 
=" বলিতে সাহসী হইয়াছি যে শান্ত্রকারেরা যে সনাতন ধর্মসংস্বাপন করিরা গিয়া- 
ছেন তাহা কেবল প্রাগুক্ত ন্যায় সুত্রান্থ্যাঁয়ী মাত্র । সেই সুত্র রক্ষা করিয়া ব্যাপ্তি- 
৯ গ্রহ করিতে হইবে এবং সেই সুত্রানথগত ব্যাপ্তি জ্ঞান হইতেই ধর্ম্মাধর্ল্দের বিচার 
করিতে হইবে । তাহ! না করিরা যদি বস্তবিচার স্থলে নিরর্থক বাগৃবিতগ্ডাতে 
মগ্ন থাকেন তবে শীস্ত ও ধর্ম্ম উভয়ের লোপ হওয়াই সম্তাঁবিত বলিতে হইবে। 
পাশ্চাত্য বস্তবিচার কিছুতেই . নিবারিত হইবে না । কিন্ত যদি পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞান ও কল কৌশলের অন্থুরোঁধে প্রাচীন ধর্মের অবমান এবং ষণেচ্ছাঁচাঁর 
প্রবল হয় তবে তাহার জন্য এখনকার প্রাচীন শাস্তবেত্তারাই দৌধার্থ হইবেন। 
“কেন না তাহার! কার্ধ্যকারণ অন্যায়ী ভবিতব্য লক্ষ্য করিতে অসম্মত, দেই 
ভবিতব্য বিচারের স্ত্র ছাড়িয়া তদ্বিষয়ে যে সকল অন্থমাঁন, পুরাকাঁলে 
গ্রন্থকাঁরেরা করিয় গিয়াছেন কেবল তাহার আন্দোলনেই তাহারা ব্যাপৃত। 
কার্য ও কারণের মধ্যে এই যে সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইয়াছে ইহার বিষয়ে 
আর একটি কথা আছে। ভুয়োদর্শন দ্বারাই এই সম্বন্ধ বা পারম্পর্ধা জানিতে 
"হয় বটে। কিন্তু ভূয়োদর্শন দ্বার! কি দেখা যায় ? এ স্থলে তিনটি জিজ্ঞাসার 
বিষয় লক্ষিত হই-ব। কাৰ্য্য নামক পরবর্তী ঘটনা, কারণ নামক পূর্ববর্তী 
'ঘউনা এবং এই ছুই ঘটনার পারম্পর্যের অন্তথা বিহীনত্ব । এখন প্রশ্ন এই বে 
ভূরোদর্শন আশ্রিত কোন পারষ্পর্ধ্য প্রতীক্ষা স্থলে, একবার যাহা কারণ বলিয়া 
লক্ষিত হয়, বাঁরাস্তরে যদি তাহার অভাব সত্বে কার্ধ্যের সম্ভাৰ ঘটে, তবে 
কি সপ্রমাণিত হয়? প্রস্তাবিত কাৰ্য্য-কারণ আশঙস্কিত ঘটনাদ্বয়মধ্যে নিয়ত- 


|” রূপ ধর্মের অভাব, বা তাদৃশ কাঁরণ সর্ধতোভাবে কাধ্য বিহীন, অথবা 
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আাদৃশ কার্ধ্য নিতান্ত কাঁরণ বিহীন বলয়! সপ্রমাণিত হয়। প্রাচীন দর্শন- 
শাস্ত্রে ইহার বিষয়ে কিরূপ কতদূর বিচাঁর আছে তাহা আমার অপরিজ্ঞাত। 
কিন্তু এতদ্বিষয়ে অনেক পাশ্চাত্যগণের পরিষ্কার মত আঁছে। তীহারা বলেন 
যে জগতে যত ঘটন1 নরগণের দর্শনে পতিত হর তাঁহার মধ্যে একটি নিয়ত- 
সাহচর্ধ্য স্থির থাকেই থাকে । কার্ধ্য কারণের সম্বন্ধ যে কেবল ভাষার লক্ষণ 
মাত্র তাঁহা নহে।: কার্য্যকরণের নিয়ত পাঁরম্পর্ধ্য আছেই আছে । আমর) 
ভূংয়াদর্শনদ্বারা কেবল এই পর্য্যন্ত দেখি যে, যে গুলি পূর্ববর্তী বলিয়া একবার 
দেখা যায়,.বারা স্তরে সে সমুদায় গুলি বিদ্যমান ছিল কি না। যদি বারদ্বর দর্শন 
করিলে কোন প্রভেদ দৃষ্ট হর, তবে তাহাতে কখনই কার্য্যের কারণাভাব, বা : 
' কারণের কা্্যরূপ ফলাভাব সংশয় হয় না) কেবল এই সংশয় থাকে ফে লক্ষিত 
ঘটনাগুলিই কারণ কি অন্ত কোন ঘটনা কারণ হইবে। অর্থাৎ যদ্দি- 
কোন প্রকারে পূর্ববন্তী ও পরবর্তী ঘটনাবলি এমন করিয়া সীমাবদ্ধ 
করিতে পার! যায় যে তাহাতে সীমাবহিভূতি ঘটনা। প্রবিষ্ট হইবে না»তবে এক-' 
বার মাত্র পারম্পর্ধ্য দর্শন করিলেই তাঁহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ঘটনার 
মধ্যে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ অবধারিত হইতে পাঁরে। সীমাবদ্ধ ঘটনাঁবলির 
মধ্যে প্রতীক্ষিত পাঁরম্পর্য্য ধর্ম ব্যতীত আর কোন প্রকার অতীন্দ্রির বিষ- 
রের অস্তিত্ব সন্দেহ করিবার আবশ্যকত! . নাই। পীশ্চাত্যগণের মধ্যে 
আর কেহ কেহ ৰলেন যে পারম্পর্য্যের নিয়তি স্বীকার করিলেও তাহ! 
যে সর্দকাঁলের জন্তু অন্যথাসিদ্দিশূন্ত একথার গ্রামীণ নাই। আর 
বিজ্ঞান শাস্ত্রে ফে প্রণালীতে ব্যাপ্ডিস্থির হইয়া থাকে তাহা এক প্রকার 
অন্ুমিতি মাত্র; অর্থাৎ প্রাগুক্ত কার্ষ্য-কারণ সম্বন্ধের বিধানকে লিঙ্গ- 
পরামর্শ জ্ঞান করিয়া! বৈজ্ঞানিকেরা অন্ুমিতি করিয়া থাঁকেন। কিন্ত 
সেই পরামর্শ কেবল কল্পিত ব্যাপ্তি মাত্র ব্যক্ত করে, সুতরাং বৈজ্ঞানিকের 
কথায় যত আড়ন্বর করুন তাহাতে পরমপুরুষের স্বেচ্ছাধীন ব্যাপার যে প্রাক্ধ- 
তিক নিয়ম অতিক্রগ করিতে পারে না এরূপ মনে করা যায় না। অপর- 
পক্ষ বলেন পারম্পর্ধ্য বিষরক প্রাগুক্ত বিধান মন্জুয্যের অভিজ্ঞতা হইতে 
স্থিরীকৃত হইয়াছে, এমন কি অস্থাস্ত ব্যাপ্তি স্থিরীকরণ উপলক্ষে ইহ! মুলীভৃত 
ব্যাপ্তি । পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মধ্যে এই রূপ মতভেদ দৃষ্ট, হয়। কিন্ত 
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প্রাচীন স্যায়শাস্ত্রে কার্যযকারণের যে লক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে তাহাতে 
প্রকারাস্তরে দেই ব্যাপ্তিই স্বীকৃত হইতেছে বলিতে হইবে। এস্থলে আমর! 
প্রাগুক্ত লক্ষণ অবলম্বন করিলে এই ভুরহব্যাপ্ডিগ্রহ কার্য্যের দার হইতে 
বিষুক্ত হইতে পারি। আমর! শীস্ত্রোক্তি লক্ষণ অন্ুস্বারেই অন্থুমিতি করিতে 
পারি, তদ্বিষয়ে আর নূতন করিয়! ভূরোদর্শন ও ভূবোদর্শনমূলক লিঙ্গ- 
ধরামর্শ প্রদর্মন করিতে হইবে নাঁ। অন্ততঃ ইহার বিষয়ে আশাঁদিগের 
মধ্যে পুর্পক্ষতা করিবার আবশ্যকতা নাই। এতদ্বিষয়ে দৈব ও পুরুষকার 
[স্ণংক্ান্ত একটি তর্ক আছে বটে, স্থানাত্তরে তাঁহার আলোচনা করা যাইবে! 
' এখন এই মাত্র বলাই যথেষ্ট যে প্র্কৃতিক ব্যাপারে কার্ধ্যকারণের পার- 
ম্পর্য্য সম্যকপ্রকারে স্থির করিতে পারিলে ভবিষ্যতে ভূর়োদর্শনের শ্রম 
অনেক সুলভ হইরা বার। অর্থাৎ পূর্ব্বাপর ঘটনাগুলি সমস্ত যদি 
অমিশ্রতাবে দেখিতে পাওয়া যায় তবে দমরাস্তে ব্যতিরেক ব্যাপ্তি দুষ্ট হইবে 
কিনা তাহার আঁশঙ্কাতে অভিভূত থাকিতে হয় ন! ৷ একবার পুঙ্খান্পুঙ্খ- 
্ধপে প্রতীক্ষা করিতে পারিলেই ভূরোদর্শনের কার্ধ্য প্রায় উদ্ধার হয়। সত্য 
বটে যে ব্যতিরেকব্যাপ্তির স্থল আছে কি না তাহা স্থির করিতে ন! পারিলে 
. অগিশ্রভাবে কার্ধ্য কারণের পারম্পর্ধ্য প্রতীক্ষা করাও অসাধ্য হয়। কাল 
সহকারে এমন অদ্ভূতরূপে সাঁধ্যসাঁধনের ব্যতিরেক ঘটতে পারে বে তাহ! 
চিন্তারদ্বার! রক্পন! করাও অসাধ্য । তাদৃশ স্থলে প্রত্যক্ষী্কত ব্যাপ্তিও 
অপ্রমাণিত হইয়! বাঁয়। বায়ুর গুরুত্ব বিষয়ে যে নকল কথা বলা গিয়াছে 
তাহা এই কথারই উদ্দাহরণ বটে । কিন্ত এতাদশ ঘটনা হইতে পারে বলিয়! 
কাৰ্ব্য কাঁরণের নিয়ত পারিষ্পর্ধ্য বিষয়ের মূলীভূত ব্যাপ্তির কথা কখনই 
অদিদ্ধ হইতে পাঁরে ন!। কালসহকারে প্রতীক্ষার অসপ্পূর্ণতা ব্যক্ত. হইতে 
পারে, কার্ধ্য কারণের অবিনাভাব অপ্রসাণিত.হইতে পারে না। স্বতরাং 
প্রাকৃতিক ঘটনার পারম্পর্ধ্য পরিচ্ছিন্নভাবে একবার নির্দেশ করিতে 
পারিলেও তাহা হইতে কার্য্যকারণমম্বন্ধমূলক অবস্তান্তাবিতা অনেক দুর 
স্থিরীকৃত হইতে পারে । তবে সতর্কতার জন্য এইরূপ করা আবশ্যক যে 
প্রতাঙ্ষীকৃত পারম্পর্য্যকে একবারে অন্তথাসিদ্ধিশৃন্ত রূপে অবধারণ না 
[কার প্রথমতঃ তৎ্সংন্থষ্ট (১1১০৮০৪৪) কল্পিত কারণ ধার্ধ্য কর! বিধের | 
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অনন্তর সেই কল্পিত কারণ অন্ুণাঁরে পরবর্তী কার্য্যের অন্ুমাঁন বা ভাবিদর্শন 
হইতে পারিবে। এইরূপ ভাবিদর্শন পুনঃ পুনঃ স্ুসিদ্ধ হইলে কাঁ্য্যের - 
অবশ্টান্তাবিতা এবং কল্পিত কারণের স্বরূপ কারণত্ব বা ব্যাপ্তি সহজেই 
নিৰ্দিষ্ট হইবে । 

__ এই স্থলে পরীক্ষার যে দ্বিবিধ উদ্েশ্ের কথা ইতি পূর্ব বলিয়াছি, তাহা 
স্বরণ করা আবশ্যক । পরীক্ষাদ্বারা যেমন প্রতীক্ষাজনিত ব্যাপ্তির বিশেষ 
পরিচয় লাঁভ করা যায়, তেমনি আঁবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে অভিনব প্রতীক্ষার 

স্থলও উদয় হয়। আর এতাদৃশ প্রতীক্ষার স্থলও ভুয়োদর্শনের অঙ্গ বটোঁং 
ভিসির স্বভাবতঃ প্রতীক্ষা দ্বারা যেরূপ ব্যাপ্তিস্থির করা যায়, পরীক্ষা" 
রূপ নুতন: প্রক্রিয়ার দ্বার! নূতন প্রতীক্ষার উদয় হইলে মেই সঙ্গে 
উল্লিখিত সহজ প্রতীক্ষার মিলন কর! অবশ্যই কর্তব্য হইবে। আর এই 
আকাঁজ্কা আছে বলিয়া, প্রতীক্ষিত তথ্য হউক কিম্বা পরীক্ষিত তথ্য হউক 
সমস্তই সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করা কর্তব্য । কেবল ভূয়োদর্শনের উপর 
নির্ভর করিলে মনে হইতে পারে যে, যাহ! সকলেরই প্রত্যক্ষ, তাহার. 
তথ্য লিপিবদ্ধ: কর! অতিরিক্ত কার্ধ্য। কিন্ত লিপিবদ্ধ করণের প্রতি 
এখানে কএকটি বিশেষ প্রয়োজন প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথমতঃ নানা ব্যক্তি. 
কৃত নানাস্থানে লব্ধ ভুয়োদর্শনের সমন্বয় করা আঁবস্তক। দ্বিতীয়তঃ 
পরীক্ষাজনিত ঘটন! স্বতঃ প্রতীক্ষা করা যাঁর না, স্থতরাঁং সহজ প্রতীক্ষা 
ও পরীক্ষাজাত প্রতীক্ষার সমন্বয় করিবার জন্য- তথ্য লিপিবদ্ধ থাকা, 
প্রয়োজন । আর তৃতীয় প্রয়োজন এই যে, যেখানে একবার প্রতীক্ষা করিলেই 
ব্যাপ্তিস্থির হইবার প্রত্যাশী আছে সেখানে অতি সতর্কভাবে তাদৃশ প্রতীক্ষা 
করা কর্তব্য। যেন সময়ান্তে নৃতন তথ্যবিকাশকল্পিত কারণকে প্রকৃত 
কারণ গণ্য করিয়া সেই তথ্য পরিত্যাগের সম্ভাবনা না ঘটে। ফলতঃ লিপিবদ্ধ 
করিবার যে নিয়ম বলিলাম তাহা কেবল সেই সতর্কতার অঙ্গ মাত্র। 

যেখানে পরীক্ষাদ্বারা পুর্বার্জিত ব্যাপ্তি জ্ঞানের বিচার করিতে হয়, 
সেখানে অন্বয় ও ব্যতিরেক' ব্যাপ্তি স্বভাঁবতঃ লক্ষিত হইয়া থাকে। স্থতরাং 
পরীক্ষা অবলোকন করাই যথেষ্ট হইতে পারে। কিন্তু উল্লিখিত তৃতীয় 
প্রয়োজন দিদ্ধির নিমিত্ত অপেক্ষাকৃত অধিক সতর্কতা আঁবশ্রক হইবে 
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এতাদৃশ পরীক্ষার বা প্রতীক্ষার মৰ্ম্ম এই বে কার্য্যকারণের অন্যথা সিদ্ধি- 
শৃষ্য সম্বন্ধ জানাই আছে অতএব কক্ষ্যমাঁণ ব্যাপারে তিনটি বিষয় লক্ষ্য 
করিতে হইবে। (১) যে স্থলে পরীক্ষা নির্ধাহ হইতেছে তাহাতে যেন 
তদহিঞূত ব্যাপার প্রবিষ্ট না হুইতে পারে। (২) সেই সীমার অন্তর্বর্তী 
ঘটনা যেন সামুদায়িক প্রতীক্ষা করা হয়। আর (৩) ঘটনাঁবলীর 
সাহচর্ধ্য ও পারম্পর্য্য যেন বিশুদ্ধবপে লক্ষিত হয়। এই তিনটি নিয়ম রক্ষা, 
করিলে শীস্ত্রকারের বিধানমতে কার্য্যকারণসন্বন্ধ একবারেই স্থিরীকৃত 
১ হইতে পারিবে। কেন না যখন স্বকীয় চেষ্টাদ্বার! পরীক্ষা, করা যাইতেছে, 
' তখন সেই চেষ্টাই প্রথমোক্ত বিষয়ের নিয়ামক হইবে । সেই চেষ্টার মর্ম 
এই যে অমুক অমুক ঘটনার পূর্ববর্তী ঘটনাগুলি সংগৃহীত হইবে, আর কিছু 
থাকিবে না । স্থৃতরাঁং তাহার পরবর্তী ব্যাপার অমিশ্রভাঁবে প্রতীক্ষা করা 
তত কঠিন হয় না। কঠিন কাৰ্য্য এই যে যেন পূর্ববর্তী ঘটনা বা কার্ধ্য 
স্বরূপত বা সামুদায়িক লক্ষ্য করা হয়। ইহার জন্যই লিপিবদ্ধ করিবার 
উপদেশ দেওয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য গণের গ্রন্থে এই নিয়মের উপদেশ দানে 
বড় আড়ম্বর নাই কেন না তাহাদের মধ্যে ইহার প্রথাই আছে। কিন্ত 
_আমাদিগের শাস্ত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণই সর্বাপেক্ষা আদরণীয়। অথচ প্রত্যক্ষ 
ব্যাপক মধ্যে কতটুকু যথার্ঘতঃ প্রত্যক্ষ স্থিরতা থাকে না। এরূপ অবস্থার 
নানা কারণও আছে, কিন্ত তাঁহার আন্দোলন করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে। 
ফলতঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু সকলেরই প্রত্যক্ষীভূত হয় না। সুতরাং 
একজনের প্রত্যক্ষ অন্যের গৌঁচর করিবার জন্য প্রস্তাবিত উপায় অবলম্বন 
করা যার পর নাই প্রয়োজন । 

এই প্রকারে যে কার্ধ্যকারণ সম্বন্ধের জ্ঞান জন্মে, তাহার সার্থকতাঁর 
হেতু কিঞ্চিৎ গৃঢ়। প্রাগুক্ত পরীক্ষাস্থলে অতীন্দ্রির় বিষর লক্ষ্য 
করিবার আবশ্যকতা! নাই। সনাতন ধর্ম্মান্ুসারে যে একমাত্র অতীক্ক্রির 
বিষয় আঁছেন তিনি নিষ্ছ্রিয়, সুতরাং পরীক্ষান্তর্গত পূর্ববর্তী কি পরবর্তী 
ঘটনার কোথাও তাহার হস্তক্ষেপণের আশঙ্কা নাই। স্বভাবতঃ যে ভুয়ো- 
দর্শন: করা যায়, তাহাতে নানাবিধ ঘটনা মিশ্রিত থাকে ; কিন্তু পরীক্ষা 
*গ্ছলে একমাত্র পরীক্ষকের কর্তৃত্বাধীন ব্যতীত সেরূপ কোন ঘটনার স্থল 
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থাকে না। শাস্ত্রকারেরা ইহ! বুঝিয়াই কার্য্যকারণের লক্ষণ নির্দেশ .করি- 
য়াছেন। আর তাহারা এইরূপে লক্ষণ নির্দিষ্ট করিয়াছেন বলিয়া আমর! 
: পাশ্চাত্যগণের বাদবিতণ্ডা হইতে অব্যাহতি পাইতেছি। আমাদিগের পক্ষে 
আর কিছুরই প্রয়োজন নাই, কেবল প্রতীক্ষা ও পরীক্ষার তথ্য স্থির করাই 
আবশ্যক ; তাহা হইলে ব্যাপ্তিস্থির করিবার বিষয়ে বা কোঁন অযথা" 
প্রতিবন্ধক থাকিবে না ।- | 

_ পরীক্ষাফল লিপিবদ্ধ করিয়া যে প্রকারে ব্যাপ্তিস্টির করিতে হয়, বায়ুর 
গুরুত্ব পরিমাণ করিবার প্রসঙ্গে তাহার একটি উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছি । ॥ 
আর একবার মাত্র প্রতীক্ষা করিলেই যে স্থলবিশেষে ব্যাপ্ডিস্থির করা ' 
যাইতে পারে, তাহার উদবাহরণস্থলে পাঠক মনে করুন যে পম্পিয়াই নামক 
, যেনগরী আগ্নের গিরির উৎপাঁতে ভক্মাচ্ছাদিত.হইয়াঁছিল দুই সহঅ বৎসর' * 
পরে তাহার পুনরুদ্ধার হইল। এই পুনরুদ্ধৃত শরীরে যদি কোনও বীজ পা ৪য়! 
যায়,আর সেই লীজ বপনদ্বারা যদি অস্কুর.কি ফল উৎপন্ন হর,তবে এই একমাত্র" 
" প্রতীক্ষা দ্বারাই স্থিরীকূত হইয়া যাঁয় যে অত দিনের বীজও ফলবাঁন হইতে, 
পারে। এবং সেইরূপ কোন বীজ অফলা হইলে কেহই .আর দুই সহত্র- 
বৎসরের নৃ[নবর্ষীরতাঁকে তাহার হেতু বলিতে পাঁরেন-ন1। 
' পরীক্ষার দ্বিবিধ অঙ্গ বুঝা-গেল। প্রথমতঃ ভূয়োদর্শনের অঙ্্ূপ 
প্রতীক্ষার প্রসারণার্থে পরীক্ষা করা আবস্তক, দ্বিতীয়তঃ কাঁধ্যকারণের 
স্বধৰ্ম্ম অনুসারে ব্যাপ্তি্টির করিবার জন্যও সীমাবদ্ধ পরীক্ষা এক ' মহৎ 
উপায়। এই প্রণালীতে প্রতীক্ষা করিবার জন্য পাশ্চাত্যগণ অসংখ্য যন্ত্র 
নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন এবং তদ্বারা কতই যে প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, কতপ্রকার শিল্পনৈপুণ্যের যে উদ্ভব হইয়াছে তাহা পর্যবেক্ষণ . 
করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। ফলতঃ উল্লিখিত প্রকরণে ব্যাপ্ডিস্থির হইয়াই. 
পাশ্চাত্য প্রদেশে বিজ্ঞানশাস্্রের এই উন্নতি হইয়াছে।- অনস্তর সেই. 
উন্নতি সহকারে এখন মন্তু্যর সামাজিক ও ব্যক্তিগত ব্যাপারেও ব্যাপ্তি, 
অন্বেষণ হইতেছে। _এতদ্বিষয়ে অভিনব সমাজশান্র রণ্চিত হইয়াছে।, 
এবং নমাজশাস্ত বস্তবিচাঁর প্রণালিবিশিষ্ট, বিজ্ঞান অভিধেয় হইয়া গিয়াছে । 
আঁমাদ্দিগের €দশস্থ নৈরায়িকেরা সম্ভবতঃ তাহা -শ্বীকাঁরই করিবেন না” 
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কিন্ত আমি যখন সমগ্র" বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচন! করিতে প্রবস্তিত 
হই নাই তখন তাহার বিষয়ে আর অধিক বলা বৃথা । তবে শ্রুতির তথ্য 
প্রতীক্ষা ও পরীক্ষালন্ধ তথ্যের সহিত সামাজিক তথ্যের সমন্বয় 
গ্রামাণিকতা! বিষয়ে ইহার যৎকিঞ্চিৎ আলোচন! করা গিয়াছে। * এবং 
এস্থলে তাহার বিষয়ে আরও কিঞ্চিৎ গাঁড় বিবেচন! করিতে হুইবে |. 
বাহার! মনে করেন যে আঁমাদিগের শ্রুতি ও ইতিহাসের লিখিত তথ্য 
পাশ্চাত্য .পুরাবৃত্তের সহিত সমতুল্য তাহার! ছুইটী তিনটা ভ্রমে নিপতিত 
পি তাহার! . পাশ্চাত্য তথ্যবাদের বিধান যথাবথরূপে লক্ষ্য করেন না। 
' প্রাচীন ইতিহাসের উদ্দেশ্ত বিস্বত হইয়া পড়েন এবং পরিশেষে অযথা 
দেশান্রাগ বশতঃ শ্রত্যুক্ত তথ্য ও দর্শন-শান্ত্রোপযোগী তথামধ্যে অযথ! 
সমন্বয় করিয়া উভয়ের বিকৃতি উত্পাদন করেন। পুরাকালে কোন দেশেই 
সামাজিক তথ্যের গূঢ় উদেশ্য লাক্ষত হইত না। কেন নাজনসমাঁজের 
প্রাথমিক অবস্থাতে তাহ! লক্ষ্য করিবার স্থলই ঘটে নাই। শ্রুতি শান্তর 
ও ভারতবর্ষের ইতিহাস আদিতে যে নানা আখ্যারিকা দেখা যাঁর, মন্ুষোর 
কর্তব্যাকর্তব্যের বিধি নির্দেশ করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। কর্তব্য-কর্ম 
কি তাহা জ্ঞানী ব্যক্তিরা অলৌকিক ধী-শক্তি দ্বার] মনে মনে স্থির করিতেন'। 
করিয়া উপদেশ দানের অভিপন্ধিতে আখ্যায়িক। বলিতেন। বর্তমান কালে 
ইহার বিপরীত অবস্থা ঘটিয়াছে. নানা জাতির সমাবেশ হেতু কর্তব্যতা 
*: বিষয়ে বিভিন্ন মত দ্বিধার উদয় হইয়াছে। সুতরাং এখন 
তথাবাদ দ্বারাই কর্তব্যতা স্থির করিতে হয়। কিন্তু যে পর্য্যন্ত প্রচুর 
পরিমাণে প্রামাণিক তথ্য স্থিরীকৃত না হয় সে পর্যন্ত তথ্যবাদ দ্বারা 
কর্তব্য নির্ধারণ করা স্বভাবতঃই অসাধ্য হইয়া থাঁকে। সুতরাং 
প্রাচীন শান্্কারদিগের কোনও দোষ নাঁই। তাহারা অক্স পরিমাণ পুরা 
বৃত্ত হইতে সামাজিক ব্যাপারের যে ব্যাপ্তি স্থির করিয়াছিলেন তাহাতে 
অগত্যা যথাযথ প্রতীক্ষা ও পরীক্ষার সুবিধা ছিলনা । এবং ভূয়োদর্শনের 





* এই অংশ প্রচারে প্রকাশিত হয় নাই । লেখকের মূল গ্রন্থ ২য় পরিচ্ছেদ প্রথমা 
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শ্রাচুর্যা অভাবে এক প্রকার কষ্ট কন্সেই কর্তব্যাকর্তব্যতা-বিধান-কার্য্য নির্বাহ 
করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ এতদেশের ব্রাহ্মণগণ সকলের পুজ্য ছিলেন। 
বিধি ও উপদেশ প্রদান করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে গ্রীকদিগের গ্তায় জন- 
সাধারণের মনোরঞ্জনার্থে, ব্যাকুল হইতে হইত ন! এবং তথ্যের প্রমাণিকতা . ' 
লইয়া বাঁদাঙ্গবাদও করিতে হইত না। সুতরাং যদিও তথ্যের অপ্রাচুর্য্য ছিল 
বটে কিন্ত তথ্য বিষয়ক সংশর নিরসনের গুরুতর আঁবস্তকতাঁও তখন উপস্থিত. ' 
হয় নাই। এবং তথ্য লিপিবদ্ধ করিবাঁর্‌ চেষ্টাও ঘটে নাই। তথ্যের বিষয়ে সংশয়. 
এবং সাপক্ষীয় বিশ্বস্ততা অবিশ্বস্ততা নিতান্ত সংস্থষ্ট বিষয়।: জন সমাজের 
আদিম এবং অসভ্য অবস্থাতে মন্ুয্যপরন্পর! মধ্যে সর্বাগ্রে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট 
সন্বন্ধই স্থিরীকৃত হয়। পরস্পরে সমকক্ষতা এবং তজ্জনিত বিরোধ ও: 
মতান্তর অপেক্ষাকৃত পরিপক্ক অবস্থার লক্ষণ। সুতরাং প্রথমোক্ত অবস্থাতে 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা বলেন তাহাই সত্য হর এবং নিকৃষ্ট ব্যক্তিরা অনৃতোক্তি- 
করিতে সাহর্দী হয় ন! । ইহাতে তথ্যান্থসন্ধান কার্য্যের গুড় লক্ষণ বুঝা 
যাইবে। সত্য যুগ এবং নিদর্শন-তত্বের আঁড়ম্বর ছুই একাধারে একত্রিত - 
দেখিবার আশা করিলে কলিষুগের উদয় ও অস্ত হওয়া. আবশ্যক ৷- 
অতএব বিগত সত্যযুগের জন্য ক্ষোভ করা বৃথা। আর পাশ্চাত্য 
গণের নিকট আমরা কিছুতেই খর্ক্দ নহি এরূপ আস্ফালন কগয যাহার! 
শ্রুতিও ইতিহাসাঁদিকে প্রামাণিক তথ্য মনে করেন তাঁহারা শ্রতি ও তথ্য 
বাদের লক্ষণ ও উদ্দেপ্ত ছুই বিস্বৃত হইয়! থাঁকেন। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা, 
সামাজিক তথ্য লিপিবদ্ধ করা দূরে থাকুক অপেক্ষাকৃত বিশদ প্রাক্কৃতিক 
তথ্যও লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন নাই। আর সামাজিক তথ্য হইতেও 
যে ব্যাপ্তি সংগ্রহ করা যাইতে পারে ইত্যাকার বুদ্ধি পাশ্চাত্য প্রদেশে অতি 
অগ্পকাঁল হইল উদর হইয়াছে মাত্র। কিন্তু পাশ্চাত্য পুরাবৃত্তের গৌরব দেখিয়! 
যাহারা অপ্রতিভ হইয়া থাকেন তাঁহারা তাহা মনে করেন না। পক্ষান্তরে 
প্রাগুক্ত অভিনব বুদ্ধি অনুযায়ী পুরাবৃ্ত রচনা এখনও ইউরোপ অঞ্চলে 
আরন্ত হইয়াছে কিনা তাহাও তর্কস্থল। কেবল এই মাত্র দেখিতে পাওয়া 
_. যায় যে-এক রাজোর বিভিন্ন দলের মধ্যে, এবং পরস্পরের ইষ্টানিষ্ট অন্ধ- 
সারে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে,যে দলাদলি ঘটিয়! থাকে এখনকার পাশ্চাত্য পুরা 
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হৃত্তে সেই দলাঁদলির উপকরণই বাহুল্য পরিমাণে আছে। আমাদের দেশের 
দলাদলি ও রাজকার্ধ্য সমস্তই শাস্ত্র ও শান্ত্রোপদেষ্টা ব্রাহ্মণের পরামর্শী- 
ধীন। সুতরাং তথ্যবাদের আড়ম্বর নাই বলির! দুঃখ করিবার তত প্রয়ে'- 
জনও নাই, এবং সেই দুঃখ অপনয়ন করিবার নিমিন্ত বৃথা গৌরব বা 
কারনিকত! আশ্রর করাও নিতান্ত অবৈধ । বরং সমগ্র দর্শনশাস্ত্রের 
বিধানস্থলে প্রতীক্ষা ও পরীক্ষা লিপিবদ্ধ করার আবশ্যকতা হৃদয়সম করাই 
প্রয়োজন । তাহা হইলেই সামাজিক ব্যাপার বে দর্শনশাস্ত্রীধীন এবং সেই 
{রণে যে তদ্বিষয়ক ব্যাপ্ডিস্থির করিবার আবশ্যকতা আছে, এই উদেশ্য 
সম্যক্প্রকারে উপলব্ধ হইবে এবং সামাজিক ও রাজকীয় ঘটনার তথ্য 
লিখিবার প্রণালীও প্রাগুক্ত উদ্দেশ্যের অনুগত হইতে পারিবে। 
অতএব এই পৰ্য্যন্ত বুঝা গেল বে ব্যাপ্ডিস্থির করিবার নিনিত্ত তথ্যপ্রতীক্ষা 
_ ও তথ্যপরীক্ষা করা আবশ্তক। প্রত্যক্ষীক্ৃত তথ্যাবলী প্রচুর পরিমাণে 
সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত যথাকালে অর্থাৎ স্থৃতিভ্রম হইবার "পুর্বে লিপিবদ্ধ 
করা আবশ্তক। প্রান্কতিক ও সামাজিক তথ্য সমস্তই এই নিয়মাধীন 
করা আবগ্তক। এই সমস্তই শস্ত্রোক্ত ভূ রোদর্শনের অঙ্গ হইতেছে এবং 
ইহার যৌক্তিকতা! সহজেই উপলব্ধ হইবে | 
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"তদ তদবন্তে চেতদি বিষযাভাবাই, দ্িবোধাত্মা পুরুষঃ, কি ‘স্বভাব ব ইতি | উঠ 
সুত্রাৰতার ভাষ্যম্‌। | 
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রা দা ্বৰৃততিনিরোধরপারাৎ সম্প্জ্ঞাতাবস্থায়াং জট শি তিশাকে 
পুরুষস্ত, স্বরূপে ্বকীর়তাবে, পাঁরমার্থিকে টচতন্যমাত্রে অবস্থানং স্থিতি- 
ভবতীতি শেষঃ | 

তাঁৎপরৰ্য্যার্থ ৷ বিষয়াকারে পরিণত বুদ্ধিকে প্রকাশ ক্রাই পুরুষের 
সাব, বিষরাকার ' আন্তঃকরণের বৃত্তি না থাকিলে কেবল বুদ্ধিকে প্রকাশ 
করা পুরুষের স্বভাব, নহে। "সচরাচর দেখা যায়, যেমন থর্ধযের স্বভাব 
প্রকাশ করা 1 অগ্নির স্বভাব দাহকরা, ত্য বা আখি, প্রকাশ বা দাহরূপ 
স্বভাব পরিত্যাগ করিরা কখনই থাকিতে পারে নাচ. কেন্‌না যেটি যা যাহার 
স্বভাব তাহাঁকে ত্যাগ করিয়া” ভাব (পদার্থ সকল ) কিরূপে থাকিবে, ও 
, এরূপ ন! হইলে সেটি তাহার স্বভাবই হইতে পারে না। যদ্দি প্রকাশরূপ 
. স্বভাব ত্যাগ করিরা স্র্ধ্যের স্থিতি সম্ভব হয়, তবে প্রকাশ স্থ্য্যের স্বভা- 
বই নহে। “ন্বভাবস্ত বাবদৃত্রব্ভাবিত্বাং” অর্থাৎ দ্রব্যের যতকাল স্থিতি, 
স্বভাবও অবশ্যই ততকাল থাকিবে। অতএব বুদ্ধিবোধাত্ম! অর্থাৎ চিত্তববত্তি 
প্রকাঁশস্বভাব পুরুষ নিরোধাবস্থায়, আপনার স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া 
কিরূপে অবস্থিত হইবে। উক্ত নিরোধাবস্থা চিত্তের উচ্ছেদ হয় না বটে, 
কিন্ত বিষয় না থাকায় বৃত্তি হইতে পারে না। কেবল বুদ্ধিপ্রকাশ করা পুরুষের 
"ধৰ্ম্ম নহে, কিন্তু বিষয়াকাঁরে পরিণত বুদ্ধিকেই প্রকাশ করা তাহার স্বভাব 
একথা অগ্রেই বলা হইয়াছে। ইহাই অৰতরণিকাঁর উক্ত হইয়াছে “তদবস্থে 
‘চেতসি বিষরাভাবাঁৎ ইত্যাদি ”। ভগবান্‌ স্ুত্রকার উক্ত আশঙ্কার উত্তর * 
করিয়াছেন, সেই সময়ে অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত যোগ সময়ে পুরুষের স্বরূপে 
বথার্থরূপে অবস্থিতি হয় । ররর ঞ্জ 
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- - ভাষ্যম 1 ৩ 1 | 
| উর ত্দানীং চিতিজ্িযথাটৈতন্তে, - ব্যুখানচিত্তে তু ০ 
তথাপি ভবস্তী ন তথা ৷: ২.7 ’ 
ব্যাখ্যা ৷ নিখিল অন্তঃকরণ ভি আপন আপন বৃত্তিপরিত্যাগ করিয়া 
স্থিরভাবে অবস্থিত হইলে, সেই সরে পুরুষও স্বরূপে অর্থাৎ আপনার 
রথার্থরূপ চৈতন্তমাত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়। মুক্ত অবস্থায় চিন্তের ধর্ম্ম পুরুষে আসিতে 
পারেনা বলিয়া যেমন পুরুষ স্বরূপে থাকে ইহাও তজ্বপ।. চিত্ত ব্যুথিত অর্থা 
এ বিষয়াকারে পরিণত হইলে পুরুষ উক্তরূপে থাকিতে পারে না, তখন চিত্তের 
বৃত্তি সমস্ত পুরুষে প্রতিফলিত হর. সুতরাং. তদ্রপ গ্রহণ করে ‘বলিয়া 
শুদ্ধ চৈতন্ত মাত্র স্বরূপে অবস্থিত না হইয়া! আরোপিত ধৰ্ম্ম অর্থাৎ স্থছুঃ খাদি 
২ সমস্ত চিত্তের ধর্মগুলিকে আপনার. বলিয়া অনুভব করে। | 
মন্তব্য। পুর্বে যে আশঙ্কা করা হইয়াছে, বুদ্ধিবৃত্ি, প্রকাশরূপ 
= আপন স্থভাঁব পরিত্যাগ করিয়! নিরোধ, অবস্থায় পুরুষ কিরূপ. অবস্থিত 
হইতে পারে ? একটু বিশেষূপে পৰ্য্যালোচনা করিলে উক্ত- আশঙ্কা আপনা 
হইতেই দূর হইবে। পদীর্থগীত্রই' নিজ নিজ ধৰ্ম্ম কখনই পরিত্যাগ করে 
না, ইহা সত্য; কিন্তু বেটি যাহার পারমার্থিক ধর্ম, সৈইটিই তাঁহার স্বভাব 
 বৈমন অগ্নির স্বভাব দাহকর!। যেটি অন্য বস্তুর সন্নিধানে আরোপিত ভাবে 
. উৎপন্ন হয়, সে “ধৰ্্মটি' কখনই- স্বভাব হইতে পারে না । যমন জবাকুন্থমের 
সন্নিধানে নির্মল শুভ্রক্কটিকে রক্তিম! জন্মায়, এই রক্তিম! (লাল রঙ) স্ফটি- 
*২কের স্বভাব. নহে, আরোপিত ধর্ম্মমাত্র, সেইরূপ বিযয়াকারে পরিণত 
অন্তঃকরণের সন্গিধানে পুরুষেও বিষয়ের প্রতিবিস্ব পতিত হয়, 
_ উহ্াকেই পুরুবকর্তৃক বিষয় প্রকাশ বলা যার। যেমন আরোপিত রক্তিমা 
ধর্ম গরিত্যাগ- করিলেও শুদ্ধ শুভ্রর্ূপে স্ষটিকের-. অবস্থিতি অনায়াসেই 
. হইতে পারে, তদ্রপ'চিত্তের.ধর্ম্ম সুখছুঃখাদি ‘যাহা. জাগ্রত: অবস্থার পুরুষে 
:আঁরোপিত হইয়াছিল, তাঁহী পরিত্যাগ করিয়া নিরোধ অবস্থায় চিতিশক্তি 
*: পুরুষ-আপনরূপে চৈতন্তভাবে অবস্থান করিবে, তাহাতে আর বাধা কি? 
আরোপিত ধর্ম্মের অপগমে যেমন বস্তুর স্বরূপের কোন বৈপরীত্য হয় না, 
তন্রপ 'আগমেও জাঁনিকে। তাই ভাব্যকার- ব্লিয়াছেন_-“বুখান চিন্তে তু 


শাহ 


৩২৪ প্রচার পৌষ; মাঁঘ 
সৃতি তথাপি ভবন্তী ন তথ11” যেটি বাহার পাঁরমার্থিক স্বভাব নৰ 


তাহাতে চিরকাল থাকে, আরোপিত ধর্ম কখনও উদ্বিত হয়, কখনও ব| 
লীন হয়, তাহাতে বস্তু স্বভাবের কোন হানি হর না। ই 
কথস্তহি দৰ্শিত বিষয়ত্বাৎ। হুত্রাবতার ভাষ্যমূ। 
বৃতিসারপ্যমিতরত্র ৪ 
ব্যাথ্যা। ইতরত্র, সমাধেরন্তন্মিন কালে বুখানাৰস্থায়মিত্যৰ্থঃ যাঃ 
স্থখছুঃখমোহরূপা বক্ষ্যমাণা পঞ্চধা চিন্তন্ত বৃত্তয়ো ভবস্তি, তাঃ পুরুষেহপি 
উপচর্য্যন্তে, তাভিরবিশিষ্টা অবিলক্ষণা বৃত্বয়ঃ পুরুষস্ত ভবন্তীত্যৰ্থ ঠা 
তাৎপর্য্যার্থ। পূর্বোক্ত সমাধি অবস্থা হইতে ভিন্ন যে বুখান অর্থাৎ" 
জাগরণাঁদি অবস্থা, তাহাতে পুরুষ ও চিত্তের একরপ বৃত্তি হয়। র্‌ 
অর্থাৎ চিত্ত যেমন যেমন বিষরাকারে পরিণত হইয়া! বৃত্তিমতী হয়, পুরুষও 


তত্ত্পে বৃত্তিমান্‌ হইতে থাকে । বিষয়াকারে পুরুষের পৃথকৃকোন বৃত্তি নাই, 


চিত্তের বৃত্তিই পুক্রুষে প্রতিফলিত হয় বলিয়া তাহাকেও বৃততিমান্‌ বলা যায় | 
তি ভাষ্যম, | ৪. এ 

বখানে যাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ. দিসি শিষ্টবৃত্তিঃ পুরুষঃ,. তথাঁচ স্থত্রং «“একমেব 
র্শনং” খ্যাঁতিরেব দর্শনং৮ ইতি চিত্তময়স্বান্তমণিকন্পং সন্গিধিমাত্রোপকারী, 
দৃশ্তাত্বেন স্বস্তবতি পুক্ৰষস্ত জার? তন্মাচিন্বৃত্তিরোধে পুরুষস্তানাদিঃ 
সম্বন্ধো হেতুঃ ৷ 


ব্যাখ্যা। “কথন্তৰ্হি দৰ্শিত বিষয়ন্থাৎ, পূর্বোক্ত এই ভাষা, পরস্থত্রের /$ 


উপস্থিতির বীজ ও অন্ুক্ত অংশের পূরণ। কতন্তর্হি- অর্থাৎ ব্যুথান অবস্থার 
যদি পুরুষ স্বরূপে-অবস্থিতি করিতে না পাঁরে, তবে কোনরূপে অবস্থিত 
হয়, এই অংশ, “বৃতিসারিপ্যমিতরত্র” এই উত্তর স্থত্রের উপস্থিতির বীজ। 
. দর্শিত বিবরত্বাৎ, এই টুকু সুত্রে অনুক্ত হেতুভাগের পুরণ। যেহেতু 
পুরুষ দর্শিত বিষয় দর্শিতোবিষয়ো যনস্মৈ'স ইতি বিগ্রহ, অর্থাৎ বুদ্ধি 
.. কর্তৃক বিষয় প্রদর্শিত হয়। এজন্যই ব্যুখান অবস্থায় বৃত্তিপীরপ্য 
অর্থাৎ বুদ্ধির যেমত বৃত্তি পুরুষও তাদৃশ- বৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া পড়ে । ভগবান 


“9 


পঞ্চশিখাচার্য বলিয়াছেন, “একমেবদৰ্শনম্‌” 'খ্যাতিরেবদর্শনম্‌” 1 স্স্ঞ্ 
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. দর্শনম্‌ ইহারই ব্যাখ্যা খ্যাতিরেবদর্শনমিতি। পুরুষ ও বুদ্ধির খ্যাতি অর্থাৎ 
.বিষয়প্রকাশরূপ এক ধৰ্ম্ম “হয়, সাধারণতঃ পুরুষ ও বুদ্ধি অভিন্নবূপে 
প্রতীয়মান ₹য়। যদিচ বুদ্ধি ও পুরুষের খ্যাতি একরূপ নহে-বুদ্ধির খ্যাতি 
(বৃত্তি) পুরুষদ্বারা প্রকাশিত হয়, সুতরাং জড়; পুরুষের এতাদৃশ বৃত্তি নাই, 
তাহার বৃত্তি চৈতন্য স্বতঃপ্রকাশ_-তখাপি এস্থলে খ্যাতি শব্দে লৌকিক 
জন্তজ্ঞান গ্রহণ করিতে হইবে! পুরুষের স্বরূপ যে নিত্যঙ্ঞান, খ্যাতিশব্দে 
এস্থলে তাহার গ্রহণ হইবে:না। 
যেমন অয়স্কান্তমণি (চুম্বক পাথর) লৌহের সহিত সংযুক্ত না হইয়াই 
তাঁহাকে আকর্ষণ করে চিত্তও সেইরূপ পুরুষের সন্নিধানে অবস্থিত থাকিয়া 
তাহাকে বিষয়-প্রদর্শন করায় বলিয়া তাহার উপকারী হয়। পুরুষে চিত্তবৃত্তি 
প্রতিবিষ্বিত হয় বলিয়াই স্বং ভবতী অর্থাৎ পুরুষের স্বকীয় (নিজের) হয় বলিয়! - 
ব্যবহৃত হয়। যেমন জবাঁকুস্থম স্কটিকের সন্গিধানে থাকিয়া নিজের লৌহিত্য 
গুণ স্ফটিকে সঞ্চারিত করে, চি্ও সেইরূপ পুরুষের সন্নিধানে থাকিয়া 
সুথছুখোঁদি নিজের সমস্ত ধর্ম তাহাতে প্রতিফলিত করে। এইরূপ বৃত্তি. 
সঞ্চারের কারণ অজ্ঞানজন্ বুদ্ধি ও পুরুষের স্ব-স্বামিভাঁব সম্বন্ধরূপ সংযোগ 
পুরুষ স্বামী, ভোক্তা, অর্থাৎ দ্রষ্ট! +চিত্ত স্ব, ভোগ্য অর্থাৎ দৃশ্ত হয়। “পুরুষের 
-অনৃষ্টই, বুদ্ধির ব্যাপারের ' প্রয়োজক, পুরুষের: প্রয়োজন ভোগ 'ও 
অপবর্গ, সুতরাং বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদজ্ঞানরূপ- অপবর্গের কারণ, জন্মাইয়া 
পরে আর ব্যাঁপারাস্তরে বুদ্ধি প্রবৃত্ত হয় না। উক্ত বুদ্ধি ও পুরুষের সংযোগ 
অনাদি, এই সংযোগ হইতে বাসনা. অর্থাৎ সংস্কাররূপ অজ্ঞান জন্মে, পুনর্ধার 
এঁ অজ্ঞান হইতে ' সংযোঁগ- হয়, বীজ ও অস্কুরের স্যার উল্লিখিত সংযোগ ও 
অজ্ঞানের প্রবাহ অনাদি, ও উভয়ই উভয়ের প্রতি কারণ। 
মন্তর্য। শান্ত্রগ্রতিপাদ্য সমস্ত বিষয়ের মধ্যে এই অংশ (বৃত্তিসারূপ্য 
মিতরত্র ). অতিশয় ছুর্ঞেয়, অথচ অব্য জ্ঞাতব্য! পুরুষের কোনই ধর্ম নাই, 
সমস্তই চিত্তের ধৰ্ম্ম, কেবল প্রতিবি্বস্বরূপে পুরুষে সংক্রমিত হয় বলিয়াই 
আমি সুখী আমি দুঃখী এইরূপ ভ্রমজালে পুরুষ আবদ্ধ হইয়া পড়ে। ইহার 
মর্ম সহজে অবগত হওয়া বড়ই দু্ষর। জগতে আমি (কর্তা) ভিন্ন সমস্ত পদার্থই 
তর্ক বিতর্ক বা সমালোচনার বিষর হইতে পারে। আমাকে আমি কিরূপে 


৩২৬ | | "প্রচার: ; পৌধ):মাধ 


সমালোচনা করিব,.সমালোচ্যি-ও: সমালোচক উভয়ই যে আমি]. সমালোচক 
আমা. ভিন্ন হইলে সে :সমালোচন! আমা কর্তৃকই :বা কেন হইবে €. আমি 
কে?' আমার স্বরূপ .কি? ' সুখছুঃয়াদি সাংসারিক: ধর্ম ‘আমাতে আছে 
টিনা, ইত্যাদি বিষয়, যতই আলোচনা...করা যায়, : চিন্তাতরঙ্গ: যেন 
ততই: উদ্বেলিত হইতে থাকে৷ তাই শান্ত্রকাঁরগণ বলিয়াছেন “নৈষ! তর্কেণ- 
মতিরাপনীরা» অর্থাৎ কেবল তর্কদ্বারা. আত্মতত্বজ্ঞান উৎপন্ন, হয় ন!। শ্রবণ; 
মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হা তবে" ঘাই LS LL 
ডি ধারে 
প্রথমতঃ, এমত আশঙ্কা হইতে" পারি জাকির, ছুঃ বী, দেখিতে; ) 
TY পিপাসিত : ₹ইতেছি, “এইরূপে. স্ুখহুঃখাদি ধৰ্ম্মবিশিষ্ট', বলিয়া | 
অহরহ, সর্বাদা.আমাদিগের আত্ম, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হইতেছে !: শান্তররপ 
পরোক্ষ. প্রমাণ . প্রতিপন্ন :করিতেছে৷ যে আত্মার কোনই ধর্ম্ম নাই। এই 
' প্রত্যক্ষ ও.পরোক্ষ রিরুদ্ধপ্রমাণদ্বয়ের বিষয় বিচার,করিতে গেলে আপাততঃ 
..প্রত্যক্ষ-প্রয়াণকেই প্রবল বলিয়া! বোধ হয়। কারণ, প্রত্যক্ষ জ্ঞায়মান বিষয়ে 
'কাহারই বিপ্রতিপত্তি থাকে না এবংঅনুমানাদি সমস্ত পরোক্ষ প্রমাণ -প্রত্যক্ষের 
নাহয় ব্যতিরেকে উৎপন্ন হইতে পারে.না, সুতরাং: প্রত্যক্ষ, প্রমাই অপর 
প্রমাণ. অপেক্ষা .প্রবল ।': এখন, রিচার, করা যাউক,. প্রক্কতম্থলে কোনটির- 
প্রবলতা সম্ভব হয়। প্রত্যক্ষ. যদি প্রমাণ হয়, তবে তাহা প্রবল সন্দেহ নাই। 
কিন্ত দি প্রমাণ অর্থাৎ প্রা, (যথার্থ জ্ঞান) জনক. ন! হইয়! প্রয়াণাঁভাস অর্থাৎ 
ভ্রমজ্ঞানজনক হয়, তাহ! হইলে সে. প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে, স্থৃতরাং হূর্বল। 
প্রত্যক্ষ হইলেই যে প্রবল হুইবে এমত নিয়ম হইতে পারে ন1।. বিষয়ের সত্যতা ' 
মিথ্যাত্ব লইয়াই প্রমাণের প্রবলতা দুর্বলতা ব্যবহার হইয়া. থাকে, প্রত্যক্ষতা 
ব্রা.পরোক্ষতা, প্ররলতা ছুর্ধলতার প্রয়োজৃক নহে! . - 
«  দ্দিক্ভ্রমস্থলে অনেকেরই পুর্বদিকৃকে- উত্তর: দিক রলিয়া বোধ হইয়া 
থাকে) ওঁ জ্ঞান প্র ং্যক্ষ হইলেও এটি উত্তর দিক্‌ নহে, কিন্ত পূর্বদিক্‌, এইরূপ 
পরোক্ষ শন্দরূপ প্রমাণ দ্বারা বাধিত হইয়া মায় । - অতএব সাধারণতঃ গপ্রতাক্ষ 
" জ্ঞান হইলেই... যে" অবাধিত হইবে, এ্রমত. বল! যায় না৷ যে. প্রমাণের 
(বিষয় বাধিত নহে, তাহাই প্রবল . 15752256৩৮০ ৩ 
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প্রস্তাবিত স্থলে একটি উদাহরণ উপন্তাঁস করিলে অনায়াসেই: প্রতীয়মান 
হইবে।. এই যে হস্তপদাদি অঙ্নপ্রত্যন্সবিশিষ্ট স্থুলদেহ, উহা আত্মা নহৈ, 
একথা আস্তিক ব্যক্তিমাত্রেই অঙ্গীকার করিবেন ।,  অথচ..আমি স্থল, আমি 
কশ,আমি সুন্দর ইত্যাদি আত্মবিষয়ক প্রত্যক্ষ ব্যবহার. সকলেই করিয়া থাকেন। 
স্থূলতা, র্ূশতা বাঁ -সুন্দরতা প্রভৃতি কোন ধর্মই আত্মার নহে; হইতেও 
পারে না, উহাসমস্তই দেহের, ধর্ম্ম। তথাপি যেমন আত্মার না হইয়াও আত্মীর 
বলিয়া ভান হয়, তব্রপ সুখছুঃখাদরি সমস্ত হুন্ম দেহের ধর্ম্মও আত্মার না হই- 
, লেও তাহাতে: প্রতিভাস হইয়া. থাকে ।. যেয়ন 'আমি স্থূল. ইত্যাদি জ্ঞান, 
প্রত্যক্ষ হইলেও তাহ! “অস্থলম্রনবদ্ন্বম্‌” ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যজাঁত রূপ পরোক্ষ 
প্রমাণ দ্বারায় বাধিত হইয়া যাঁয়,তন্রপ আমি সুখী, আমি ছুঃখী ইত্যাদি প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান উক্ত পরোক্ষ প্রমাগদ্বারা বাধিত হুইবায় বাঁধা কি? সুত্রকার তাই 
বলিতেছেন, “বৃত্তিসারপ্যমিতরত্র? আত্মার:কোঁন বৃত্তি স্বতঃ-নাই,সমস্তই বুদ্ধি- 
বৃত্তি, কেবল প্রতিবিষ্বরূপে আত্মায় ভাসমান:হয়।: উহা! সমন্তই মিথ্যা মিতা { 

.. স্ুন্মদেহ বা লিঙ্গশরীর সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট যখ! 

-পপঞ্চপ্রাণ-মনো বুদ্ধি দশেন্দিয় 'দমন্বিতং। 
মগ ভূতোথং হস্মাঙ্গংভোথসাধনং |. 

অর্থাৎ প্রা অপান, উদ্দান, সমান, ও ব্যান, এই অধধ্যাত্মিক পঞ্চবিধ | 
বায়ু; সনঃ, বুদ্ধি, চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, রসনা. ও ত্বক এই পঞ্চ জ্ঞানেন্ররিয় ; 
বাক্‌, পাণি, পাদ; পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ.কর্সোন্রিয়--এই সপ্তদশ অবরববিশিষ্ট 
সুক্মুদেহ, অপঞ্চীকৃত ভূত, অর্থাৎভূতান্তরের সহিত অমিশ্রিত, পৃথিবী প্রভৃতি 
মহাভুতের এক একটি স্থন্ম অংশ. হইতে উৎপন্ন হয়। ইহ! সৃষ্টির আদিতে 
" প্রত্যেক পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন রূপে এক একটি উপাধি রূপে সুষ্ট হইয়া প্রলয় পর্য্যন্ত, 
অবস্থিত হয়। যেমন স্কটিকের উপাধি জবাকুন্থম, মুখের উপাধি দর্পণ, কু্্য ও 
চন্দ্রের উপাধি জলাশয়, তজ্বূপ এই লিঙ্গশরীর, পুরুষের উপাধি! যেমন উপাধি 
স্বরূপ জরাকুস্থমের রক্তিমা (লাল রঙ.) গুণসপ্িহিত স্কটিকে আরোপিত হয়, 
তক্দপ পুরুষের উপাধি পূর্ববোক্তি দ্হদ্ধয়ের ধর্ম সন্নিহিত পুরুষে, সঞ্চারিত হয়। 
তাই আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি-স্থখী ইত্যাদি নানারূপে আবদ্ধ হইয়া পুরুষ 
১ সংসারী হয়। যেমন জবাকুস্থমকে দূরে রাখিলে আর তাঁহার গুণ স্ফটিকে 


৩২৮ ্‌ গ্রচার . পৌফঃমাঘ, 
আসিতে পারে না, তখন স্কটিক আপনার স্বচ্ছ শুত্র পরিশুদ্ধ রূপেই অবস্থান 
করিতে পারে, তজ্রপ পূর্বোক্ত দেহদ্বয়ের সহিত পুরুষের সম্বন্ধ নাশ করিতে ' 
পারিলে পুরুষ: আর বদ্ধ থাকে না, তখন আপনি নি্ম্লর্পে অবস্থিত হইয়া 
- মুক্ত বলিয়া অভিহিত হয়৷. 

আকাশের স্তার.আত্মাও বিভু অর্থাৎ সকল. স্থানে অবস্থান করিতেছে 
স্থতরাং তাহার গত্যাগতি কোন রূপেই সঙ্গত হইতে পারে না । যে বস্তু স্থান- 
বিশেষে না থাকে,তাহারই সেস্থানে গমন সম্ভব হয়। সর্ধত্র বর্তমান বস্তুর গতিই 
“বা কি, আগতিই বাকি? সুতরাং পূর্বোক্ত লিঙ্গশশরীরই মরণকালে স্থূল 
শরীর হইতে পৃথক্‌ হইয়া স্বর্নরকাদি গমন করে, জন্মকাঁলে পুনর্ধার শুক্র- 
শোণিতাঁদিতে প্রবিষ্ট হর, উহাকেই আত্মার গত্যাগতি বা মৃত্যু জন্ম বলে। 
যেমন আকাশের উপাধি ঘট পট ইত্যাদি স্থানান্তরিত, হইলে সেই' সঙ্গে যেন 
-আকাশও চলিতেছে বলিয়া ভ্রম হয়, তজ্রপ 2 গমনাগমন 85 
'আত্মাও চলিতেছে বলিয়া ভ্রম হুয়। 

ব্যবহার দশাতে এই লিঙ্গশরীরই: পরলোকগামী জীব বলিয়া কথিত 
হুইয়। থাকে। মহাভারতে ঘম কর্তৃক সত্যবানের দেহ হইতে পুরুষ আকুষ্ট 
হইবার যে উল্লেখ আছে, তাহাও এই . লিগশরীরের রলিয়া জানিতে হইবে, 
থা” 5 ফি, হও 
“ততঃ সত্যবতঃ কাঁয়াৎ পাঁশবদ্ধং বনং গতং | . 
অঙ্গুষ্ঠ মাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমো বলাং.॥৮ 

যম সত্যবানের শরীর হইতে পাশদ্বারা বদ্ধ করিয়া অস্ুষ্ঠমাত্র পুরুষকে 

আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল। অস্থুষ্ঠমাত্রে সুক্ম বলিয়া জানিতে হইবে । লিঙ্গ 
শরীরের পরিমাণ অতি গুল্ম, অগুষ্ঠ. পরিমিত নহে। উত্ত-বাক্যে পুরুষ শব্দে 
আত্মার গ্রহণ করিলে আকর্ষণ সম্ভব হয় না, সুতরাং “লিঙ্গশরীরকেই পুরুষ 
বলিয়া জানিতে হইবে । এই লিঙ্গশরীর হইতে আত্মাকে পৃথক্‌ রূপে জানিতে 
পারিলেই সমস্ত অনর্থের শান্তি হয়। এই বিয়োগকেই যোগ তি ost 
ত্যোর্কিয়োগোহপি যোগইত্যভিধীয়তে”। টুর 
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বড় অদ্ভুত গ্রন্থ-মার্কণ্ডেয় ঠাকুরের এই চণ্ডী খানি। শুকরভোজীদের 
হাতে সমস্ত ক্ষিতিমগুলের রাজ স্থরথ অর্দচন্্র লাভ করিয়া বনে যাইতে- 
ছিলেন--পথে সমাধি নামক বৈশ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল । তিনিও তাহার 
. সত্রপুত্রের কাছে অর্দচন্্র খাইয়া! একই পথ অনুসরণ করিতেছেন। দুজনেই 
উঈমেধস খধির আশ্রমে গিয়া!" জিজ্ঞাস করিলেন “ঠাকুর! এরূপ অর্দচন্ত্র 
- খাইয়াও আমার রাজ্যের প্রতি এবং বৈশ্তজের এমন আদর্শ স্তরীপুত্রের প্রতি 
মমতা হইতেছে কেন ?* . টার 
তখন খধি ঠাকুর, একটি দিগৃগজ দার্শনিক, উত্তর দিলেন 


“পতিত মমতাবর্ভেঃ মোহ-গর্তে জীব যত, 
ংসার স্থিতিকারীর মহামাঁয়। গ্রভাঁবতঃ1৮ ১ম ৪* '' 
ন্ুরথ জিজ্ঞাসা করিলেন মহাঁমায়াটা কে? j 
উত্তর-" ' 
- “নিত্য সে'জগত মুৰ্তি ব্যাপ্ত আছে চরাচর।”. ১মা, ৪৭ 


“সেই নিত্যা অভিহিতা, হন আঁবিভূর্তী যবে 
' দেবকার্য্য সিদ্ধি তরে, উৎপন্ন! কহে তবে ।৮ ১মা, ৪৮ 
তখন এই কথ! বুঝাইতে মেধস ঠাঁকুর কতকগুল আষাঁঢ়ে গল্প ছাঁদিলেন। 
“সমস্ত বিশ্ব একাৰ্ণবে -পরিণত ৷: ভগবান নিদ্রার শেষ-শয্যায় শয়িত। 
তাহার কাণের ময়লা হইতে মধু আর কৈটভ নামক ছুই অস্তুর জন্নিয়া 
তাঁহার নাভিপদ্মস্থিত ব্রক্গগ্রজাপতিকে বধ করিতে উদ্যত হুইল। তখন 
প্রাণের দায়ে ব্রহ্মা নিদ্রাদেবীর কাছে মহা কান্না আরভ্ত করিলেন। 
থোসামুদ্িটি কেবল, হালে প্রচলিত হয় নাই। তিনি নিভ্রাদ্বেবীকে জগৎ- 
« সংসারের নর্কবেসবর্বী বলিয়া স্তর করিলেন, নিদ্রাপ্রিয় বাঙ্ধানীর- পক্ষে. 
এতরপেক্ষা সুখকর আঁর কি. হইতে পাঁরে %ল:দেবী ন্রারাঁয়ণের সর্রশরীর 
- হইতে নির্তা . হুইলোন।. “নিত্রামুক্ত, জগন্নাথ”, ছুরাত্মা . মধু-টকট্‌ভের 
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নি .., প্রচার পৌষ, মাধ 


সঙ্গে পঞ্চসহত্র বৎসর বাছযুদ্ধ করিলেন। অস্থুর ছুট! বড় Noble ত1৩জগ্র 
ছিল। যখন 'দেখিল যে নারায়ণ কিছুতেই কাওটার কিনার! করিতে' 
পারিতেছেন না, তখন তাহাদের মনে লোকটার প্রতি দয়া হইল। তাঁহার! 
.বলিল-_“আচ্ছা বর লও।» নারায়ণ বলিলেন__-“আঁর কি ছাই: বর লইব। 

আমার বধ্য হও।” একেবারে প্রাণ ধরিয়া টান-তখন অসুর দুটা কিঞ্চিৎ 
-Diচl০macy (কূটনীতি) খাটাইয়। বলিল--“জল নাই এমন স্থানে আমাদিগকে 
বধ কর।” সর্বত্র জল, অতএব হরি নিজ উরুর উপর রাখিয়া! তাহাদের 

মাথা চক্রে কাটিয়া ফেলিলেন। চণ্ডীর প্রথম মাহাত্ম্য শেষ হইল। 


[ দ্বিতীয় মাহাত্ম্য ] 


অস্থুররাঁজ মহিষে এবং দেবরাজ পুরন্দরে শতাব্দ ব্যাপিয়া যুদ্ধ। বলা 
বাহুল্য, দেবরাজ পরাজিত হইলেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের উপাসকেরা 
যেরূপ Political agitation, .ব| রাজনৈতিক আন্দোলন অবলম্বন করেন, 
দেবতারাও তাহাই করিলেন।.. তাঁহার! এক Deputati০n (দল) বীধিয়। 
ঈশান এবং বিষ্ণুর কাছে গিয়া এক 21৩010181 বা দরখাস্ত করিলেন। 
গৃহের চতুঃদীমার মধ্যে, গৃহিণীর সারিধ্যে, কেবল আমরা, বাঙ্গালীরা যে 
মহাতেজস্বী, তাহ! নহে--আমাদ্বের দেবতাদেরও তখন তেজ উথলিয়! 
পড়ে। সকল দেবতাদ্বের অঙ্গ হইতে এক একটি তেজ বিনিঃস্থত হইয়া 
একটি অতি জাকাল তেজের তিলোত্তম! স্থষ্টি হইল। দেবতার! সকলে 
ভীহাকে স্ব স্ব অস্ত্র অর্পণ করিলে, তিনি সিংহে চড়িয়া প্রথমে চিক্ষুরাথ্য 
বিড়ালাখ্য মহাহন্ প্রভৃতি মহ্যান্থরের M০৮৪: সেনাঁপতিগণের সঙ্গে যুদ্ধ 
করিতে লাগ্রিলেন। মি 


[ তৃতীয় মাহাত্ম্য ] . 
তাহাদিগকে বধ করিলে খোদ মহিযান্থুর বুদ্ধে,উপস্থিত হইলেন, সে.. 


সত্য সত্যই একটি প্রকাও মহ্ষি__তুণ্ডেঃ . খুরে, লেছে. তোলপাড়. 
করিয়া ফেলিল। . মহীতল -খুরক্ষুপ্র করিল, শৃন্গেতে উচ্চ অচল ছড়িয়া ( 


১২৯৫ .. - চণ্ডী ৩৩১ 


D>, 
মাঁরিল, লেজের বাড়িতে সমুদ্রের সম্যক্‌ জল ভাঙ্গায় ফেলিয়া: দিল, শৃঙ্গে 
_* ম্ঘসকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। মহিষট1 আবার বহুরূপীও সাজিল - 
মাথা কাটিলে খড়ণপাঁণি মহাবীর হইয়া দেখা দিল। তার পর মহাগজমুর্তি 
ধারণ করিল।, তাঁর পর নিজ মহিষমৃত্তিতে যুদ্ধ করিতে লাগিল। দেবী 
. একেবারে [০৫১255৫ বা অবসন্না! হইয়া পড়িলেন। হাজার হউক মেয়ে 
॥: মানুষ৷ তখন কিঞ্চিৎ 567001০£ বা স্থবরাসেবা করিতে করিতে বলিলেন 
i “গর্জ্জ গর্জ্জ, মূঢ়! মধু পান করি যতক্ষণ | 
- তোমাকে বধিলে শীদ্ত গঞ্জিবেন দেবগণ 1৮ ওযমা,.৩৬, 
কি. তাঁর পর একেবারে ছুর্গেতিষব-- 
“ইহা কহি-এক লম্ফে আরোহিয়। ক্রোধাকুল 
অন্থরে আক্রমি, পদে কণে হানিলেন শূল । ৩৭ 
তখন সে পদাক্রান্ত হ'লে অৰ্দ্ধ বিনিষ্কত 
নিজ মুখ হ'তে হ’লো, দেবীর বীর্যে সংবূত। ৩৮ 
যুঝিলেক মহ্াস্থর হয়ে অর্থ বিনির্গত, . 
অপিতে কাঁটিয়! শির দেবী করিলেন হত।”» ৩৯ 
ত তখন খুব নাচ গান করিয়! বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব Inaugurate 
»বা প্রচলিত করিলেন। 






সা 
+ 


{ চতুৰ্থ মাহাত্ম্য ] 


দেবতারা মহা সমারোহে একটি লম্বা চৌড়! Thanksgiving service. 
খন্তবাদপর্ব্ব সম্পাদন করিলে, দেবী বিপদের সময়. দেখা! দিবেন বলিয়া পেট. 
ভয়্নিয়া খোপামুদি খাইয়! গাঁ-ঢাকা! দিলেন। 


[ পঞ্চম মাহাত্ম্য ] 


স্দবতাগণের আঁবাঁর বিপদ গুস্ত নিশুস্ত ছুই ভাই অসুর তাহাদিগকে একেবারে- 
. বেদখল করিয়া দিয়ে ।' তাহারা আবার একটি, Monster meeting করিয়া, . 


এ 


রি 


৩৩২ প্রচার পৌষ, মাধ" 


‘Resolution (প্রতিজ্ঞা) করিলেন যে, এবার আর ঈশান বিষ্ণুর কাছে একেবারে ' 
Directly না গিয়া সেই বিষ্ণুমায়া ঠাকুরানীর কাছে যাইবেন। নাগেশ্বর 
হিমাচলে--তখনও সিমল!দাঞ্জিলিঙ্গ তবে ছিল Her চx০elle০০১ বা ঠাঁকুরাণীর ' 
সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে, তাহারা আর একটি দীর্ঘ Mem০৮৷৭! বা দরখাস্ত পাঠ” 
করিলেন। এইটি আমাদের খাটি দরবা”রে ধরণের--আগা গোড়া খোসামুদ্ধি 

ও সেলাম। “নমন্তস্তৈ নমস্তস্তৈ নমন্তপ্তৈ নমোনমঃ”_'খোসামুদিটা অমোঘ 
অস্ত্র, কখনও বিফল হয় না। কবিরা যে রমণীগণকে ভুজরমের সঙ্গে তুলন! 
করিয় থাকেন, কথাটা নিতান্ত কৰ্ি-কল্পনা নহে। দেবী আপনার নর 
" হুইতে কালিকা ঠাকুরাণীকে বিনিঃস্থত করিয়া বেদখল দেবতাদিগকে দখল. 
দেওয়াইবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। তিনি একটুক Humourous procedure 

বা রূসিকা কাধ্যপ্রণালী করিলেন কাঁলোরূপে হিমাঁচলটা [আলে করিয়া 2 
বেড়াইতে লাগিলেন। দেখিরা চণ্ড মুপ্ডের মুণ্ড ঘুদ্নিল। তাহারা যাইয়া 
শুস্তকে বলিল-- 


“প্রভোঁ, তোমরা দেবতাদের-- 


_ “এরূপে সমস্ত রত্ব করিয়াছ আহরণ, 
“ কল্যাণী স্ত্রীরত্ব কেন কর না তবে গ্রহণ ?” ৫৩ * ৮০০২ 


্তরীরত্বং হুঙ্ধুলাদপি”--শুস্ত তাহা জানিতেন। -প্রীতিতে মেয়ে মানুষকে 
. আনিতে সুগ্ৰীব দূতকে প্রেরণ করিলেন। ঠাকুরাণীটি রপিকাঁ। তিনি , 
বলিলেন__“কথখাটা ঠিক। শুভ্ত ও নিশুস্ত এমন বীধ্যবান্ই বটে। কিন্তু 
পূর্বে অত্যনববুদ্ধিহেতু প্রতিজ্ঞা করিয়াছি | - 
“যে আমাকে জিনে রণে, করে দর্প চূর্ণ মম, 
যে আমার প্রতিযোগী-_ভর্তী। হবে সেই জন।” ৬৯ 


শুস্ত নিশুস্তের সঙ্গে লড়াই! স্থগ্জীব বুঝিল মেয়ে মানুষটা পাঁগল। 
সে তখন কিঞ্চিৎ গরম হইয়া ধমকাইলি। মিষ্টি যুখে না যান, ত ঢল ধরিয়া 
নিবে। কিন্ত ঠাকুরাণীটি তাহাতে টলিলেন না। Ce 
রা 


১২৯৫ চণ্ডী ৩৩৩ 
[ষষ্ঠ মাহাত্ম্য ] 
সত শুনিয়া চটিয়া লাল। ধুমলোচনকে ডাকিয়া! বলিলেন 
“হৈ ধূলোচন ! তুমি বেষ্টিত স্বসৈন্যগণে 
আন বলে সে ছুষ্টাকে বিহ্বল! কেশাকর্ষণে। ৩ 
_ পরিভ্রাণকারী তার থাকে যদি কোন জন, 
. হউক অমর, যক্ষ, গন্ধর্ব--করি” হনন।» ৪ | 
তখন ধূত্রলোচন ‘দেবীর কাছে গিয়া কহিল-_-“ওগো ভাল মান্ষের 
bk 
মেয়ে! | . 2 
“রীতিতে প্রভুর কাছে না যাঁও যদি, অবলা, 
sh 87548 
. দেৰ বলিলেন, তাহা হইলে নাচার_ 
“বলে যদি নেও তুমি, কি আঁর করিব আমি 2৮ 
' ধরিতে হাঁত বাড়াইবামাত্র ধূতরলোৌচন এক হুঙ্ধারে ধূত্র হইয়া গেল। তখন. 
দ্বেবীর সিংহ মহাত্মাও যথেষ্টর্ূপে উদরপূরণ করিলেন। শুনিয়া প্রন্ফ রিতাধর 
শুস্ত চণ্ড .মুগকে হুকুম দিলেন--“সিংহটাকে মারিয়া স্বীলোকটিকে চুলে 
ধরিয়া আন . বামাঙ্গিনীদের চিরকালই চুল লইয়া দু্গতি। . 


[সপ্তম মাহাত্ম্য ] 


চণ্ড মুণ্ড আপনার ফাদে আপনি পড়িয়! যুদ্ধে অগ্রসর হল | তখন-- 

“অস্বিকা করিল! অতি কোঁপ অরিগণ প্রতি, 
ক্রোধে মসীবর্ণ মুখ হইল ভীষণ অতি। ৪ 

- ললর্টিফলক হ’তে ক্রকুটি-কুটিলাননী 
করলিবদন। কালী জন্মিলা অসিপাঁশিনী 1 -৫ 
চিতাকাষ্ঠি করে ধরি, নরমাল! বিভূষণাঃ 
ব্যাঁপ্রচর্শপরিধান। শুধ মাংস কিভীষণী। ও 
কি ভীষণ লোল জিহ্বা কিবা মুখ বিস্তারিত, 
নিগ্জ রক্ত নয়ন দিআুখ নাদে পুরিত | ৭: 


০০ প্রচার পৌষ, মাখ 


ইনি মানত ও যোধঘণ্টাসমন্কিত আস্ত হাঁতীগুলো গিলিয়া ফেলিতে 
লাগিলেন। শুধু তাহা নহে, হাতি তবু খাদ্য- কাঠের রথগুলো৷ পর্য্যন্ত 
খাইতে লাগিলেন। অতএব চণ্ড মুণ্ডের ভব্লীলা শীঘ্র শেষ হইল। 
তিনি তাহাদের মুণ্ড লইয়া কল্যাণী চণ্ডিকাকে উপঢৌকন দিলে, চণ্ডিকা! 
তাহাকে চামুণ্ড! 1৭০ বা উপাধি দিলেন। আমাদের গবর্ণমেন্টও যদি রাজ্যশৃন্ 
ব্যক্তিগণকে রাজা ও রাণী উপাধি না দিয়া চামুও ও চামুণ্ডা উপাধি দেন, তাহা 
হইলে, উপাঁধিটি উভয়বিধ অর্থ ও শান্্স্গত হয়। 


[ অস্টম মাহাত্ম্য ] 


শুস্ত তখন নানাজাতীয় বিকৃতনাম! দৈত্য-সৈন্-সহ রক্তবীজকে যুদ্ধে 
পাঁঠাইলেন। এমন সময় আবার দেবীদেহ হইতে “শতশিবা-নিনাদিনী” আর 
এফ সংস্করণ নির্গত হইল। নাম শিবদুতী। তখন দেবতাদের শরীর হইতেও, 
ব্ৰহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বাঁরাহী, নারসিংহী, এন্দী নির্গত হইয়! 
তাহার সঙ্গে যোগ দিয়া যুদ্ধ করিতে লাঁগিলেন। কিন্তু সংস্করণ-গ্রসবে 
রক্তবীজ দেবতাঁদের অপেক্ষাও পটু। তাহার এক একটি রক্তবিন্দু ভূমিতে 
পড়িলে এক একটি রক্তবীজ জন্মাঁয়। বড় বিভ্রাটের কথা। তখন এ বন্দবস্ত-- 
হইল যে, রক্ত মাটিতে না পড়িতে কালীঠাঁকুরাণী গিলিয়। ফেলিবেন। 
চণ্ডকা এইরূপে এই পৌরাণিক পুক্রভূজকে ধ্বংস করিলেন । 


[ নবম মাহাত্ম্য ] 


খবর শুনিয়! শুস্ত নিগুস্ত অতুল কোঁপ করিলেন। দেবতার! দ্রেবীকে In 
anticipation of জয়-_বাঁ জর হইবার পূর্ব্বই জয়া উপাধি দিলেন। ভরসা 
করি, উপাধিব্যাধিগ্রস্তের এই নূতন প্রণালীটি গবর্গমেণ্টের গোঁচর করাইবেন। 
চণ্ডিকা শুলে নিশুস্তের বুক বিদ্ধ.করিলে-- 
“শুল-ভিন্ন বক্ষ হ'তে জনমি’ পুরুষ আর-- 
মহাবল মহাবীর্য্য কহে “তিষ্ঠ' বারংবার” ৩৩ 


ই: - চণ্ডী ৩৩৫" 


দেবী সেই “নিক্ষান্ত ও শব্দার্নিত শির” কাটিয়া ফেলিলে আয় পাচ 
ঠাকুরাণীরা মিলিয়া মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দ্রিলেন। 


[ দশম মাহাত্ম্য ] 


শুস্ত তখন বলিল যুদ্ধটা কিছু 0৮1: (অন্তায় ) হইতেছে-- 
| “বলোন্মতা৷ ছুষ্টে ! দুর্গে! হইও না গরবিণী। 
অন্য বলাশ্রয়ে তুমি যুঝিছ অভিমানিনী। ২ 
দেবী একটু Diplomacy ব| কুটীতি খাটাইর়। বলিলেন-__“বা ! অন্ত বল 
' কোথায় ?-- 
রতি একনি তরি নয 
আমাতে পশিছে দেখ বিভূতিচয় আমার |” ৩ 
' তখন ঠাকুরাণীরা সকলে গা-ঢাকা দিলেন। দেবী শূলের দ্বার! গুস্তেরও 
বক্ষ বিদীর্ণ করিলে 
“মরিল সে পড়ি ভূমে-_দেবী-শুলা গ্র-বিক্ষত। 
কাঁপিল সকল পৃথী সসিদ্ধু-হ্বীপ-পর্ববত | ২৩ 
হত হলে ছুরাত্মন প্রসন্ন হইল ভব। 
. জগত লভিল স্বাস্থ্য, নিৰ্ম্মূল হইল নভ। ২৪ 
উন্ধা সহ মেঘোৎপাতি হ’ল সব প্রশমিত, 
নিরাঁপদ নদী পথ হইলে সে নিপাঁতিত। ২৫ 
. বহিল পুণ্য-বাতাস, সৃখপ্রভ আঁখগ্ডল, 
জলিল শান্ত অনল, শান্ত দিক কোলাহল । ২৭ 
-বাঁপ ! কি কাগখাঁনা! বল! বাহুল্য যে ভীরু দেবতাগুলে। তখন খুব. নাচ 
গান আরম্ভ করিল। তাঁহার! যুদ্ধ কায গৃহিনীদের দ্বারা নির্বাহ করাইতেনই, 
নাচ বাদ্যটাও গন্ধৰ্ব ও অপ্মরার উপর বরান্দ ছিল। আমাদের মত সে 
Rad odin Ll করিতেন না? - .. 


- : [ একাদশ মাহাজ্য ] 
ঈ তার পর দেবতার! সকলে মিলিয়া' আর একটি লম্বা চৌড়া Thanks" 


৪ 
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giving service ব1 ধন্তবাঁদপর্ব নির্বাহ করিলেন। এই কাপুরুজ্র দেবতারা 
একটা মুস্কিলে পড়িলেই দেবী নানা বিকট অদ্ভুত রূপ ধরিয়া তাহাদের 
রক্ষা করিবেন বলিয়! প্রতিক্রুতা হইলেন। 


[ দ্বাদশ মাহাত্ম্য ] 


শুধু তাহা নহে। দেবী তাহার পর একটি দীর্ঘ বিজ্ঞানের দ্বারা তাহার 
'উপর্যমৃক্ত চরিতাবলী পাঠের যেরূপ ফল ব্যাখ্যা করিলেন তাঁহার কাছে হল 
ওয়ের র ঝটিকা কোথায় লাগে? সকল রোগ ত প্রশমিত হইবেই, তাহা ছাড়, 
ভূভারতে এমন কিছু নাই, যাহা উহার দ্বারা পাওয়া যাইবে না। ইহা কহিয়া 
তিনি চলিয়া গেলে, দেবতারা অবশিষ্ট অস্থৃরগরণকে পাতালে প্রেরণ করিয়া 
তখনও [20500970002 ছিল--আঁপন আপন অধিকার দখল করিলেন । 
মেধস খধি কহিলেন 


“এইরূপে ভগবতী পুনঃ পুনঃ সর্বক্ষণ 
জগত-পাঁলন তরে লেন, ভূপ! জনম । 
বিশ্বের প্রস্থতি তিনি, তাহাতে বিশ্ব মোহিত, 
করেন পূজিতা হলে জ্ঞানোনতি প্রদানিত। 
মহামারী স্বরূপেতে মহাকালী চরাচর 

করেন সকল ব্যাপ্ত মহা কালে হৃপবর ৷, 

তিনি কালে মহামারী, তিনি স্থষ্টি প্রসরিনী, 
রক্ষেন সকল ভূত কালে সেই নাতনী । ' 
নরের উন্নতি-কাঁলে লক্ষ্মী-বৃদ্ধি-প্রদায়িনী। 
বিনাশ সময়ে তথ] অলক্মী ধ্বংনকারিণী। 
পুষ্প, ধূপ গন্ধাদিতে করিলে পূজা তাহার, 
গ্রদানেন বিত্ত পুত্র, ধর্ম্মমতি শুভ, আর? ৩৫৪১ 


A 


বেশ কথ! ! কিন্তু দুর্গাপূজার সময়ে যে মহিষ্যাস্তরের এবং অজাস্তরের 


গরিব রাঁছাদ্দিগকে.নবংশে বিনাশ কর! হয়, কই তাহার ত কোনও ,বিধান 


এ 
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“বখানে নাই । উপরে একস্থানে পণ্ড কথাটা আছে বটে, তেমন আর এক 
- স্থানে চণ্মুণ্কে “মহাপগু” বলা হইয়াছে। পশুহননের কথ! কোথাও নাই। 


[ ত্ৰয়োদশ মাহাত্ম্য ] 


এই সকল গল্প শুনিয়! স্থরথ রাজা আঁর বৈশ্যজ 
. “দেৰীর মৃণ্ময়ী মূর্তি পুলিনে স্থজি উভয়ে, . 
En দেবী হ্ুক্ত জপি’ তপে রহিলেন লীন হু’য়ে। 
/) "_ কু মিতাহার করি, কভু নিরাহার-ত্রত 
সাধি’ থাঁকিলেন তীর ধ্যানে মগ্ন অবিরত | 
পুষ্প-ধৃপ-হোম-দানে করিলেন পূজা তার, 
স্ব স্ব দেহজাঁত রক্ত দিয়া বলি-উপহার 1» ১৩মী, ১২ 


bed 


:  . ও হরি! তবে “বলি” শব্দের অর্থ অজ ও মহিষমুণ্ডচ্ছেদন নহে? আর 
আমরা কি “নিজ গাত্ররক্তের” পরিবর্তে পাঠার রক্ত দির থাকি? এই সম- 
শ্রেণীকতা তবে অজ্পুত্ৰদের গৌরবের বিষয় । 

__ স্থরথ রাজা ইহজন্মে নিজ রাজ্য ও অন্ত জন্মে অক্ষর রাজ্য চাহিলেন,আর-- 
ছি “দুঃখিত মানসে বৈগ্ত মাগিলেন বরদান 

আমার কি? আমি কিবা? আশক্তি নাশক জ্ঞানি।” ১১ 
. রাজজাতীয় লোকগুল! কি চিরকালই. ঘোরতর স্বার্থপরায়ণ ? দেবী . 
এ- উভয়কে বর দিরা চলিয়া গেলেন। ক্র অন্য জন্মে সাবর্ণি মন্ত হইলেন। 
চণ্ভীমাহিত্ব্য এখানে শেষ হুইল । 

এখন কথাটা হইতেছে, মার্কগেয় ঠাকুর যে নিতান্ত. গঞ্জিকা দেবীর 

সেবক ছিলেন, চণ্ডীখানি পড়িয়াও এমন বোধ হয় না। তিনি স্থানে স্থানে 

অতি উচ্চ অঙ্গের কবিত্ব ও দ্ার্শনিকত্ব দেখাইয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে 

যে আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর উপন্তাঁদলেখকের স্তায়ও একটি গল্প ছণদিতে 

নিতেন না, এমনও বোধ হয় না। তবে এরূপ আষাঢ়ে গল্প লিখিলেন 

কেন? ইহার ভিতর কি আর কোন অর্থ আছে? আজ কালের দিনে . 

bp পুরাতন শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক অর্থ ব্যবসায় করিতেছেন, মনে করিলাম 


৪৩ 
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এ 
ভাহাদের কাহারও কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঁঠাইব। এমন সময়ে 
এক অপূর্ধ মুর্তি উপস্থিত, আমি মেজাঁজটি পঞ্চমে চড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম 
“তুমি কে?” সে মেজাঁজটি একেবারে সপ্তমে তুলিয়া উত্তর করিল--“মহা- 
মহোপাধ্যার শ্রীলক্মীকাত্ত চক্রব ভ্্_উপাঁধি তর্কভিন্দিপাল 1৮ | 
প্র। মহাশয়ের নিবাস? 
উ। আপাততঃ তোমার বাড়ীতে । 
প্র। প্রয়োজন? 
উ। ভিক্ষা। 
আমার হার হইল। অমি ফ্যাল ফ্যাল করিয় চাহিয়া রহিলাম । 
ত্রা। তোমার সঙ্গে শ্রী শ্রীমান কমলাকান্ত চনত আলীপ আছে? 
উ। যৎকিঞ্চিৎ। 
ব্রা। আমি তাঁহার নাতি। | 
আমি মনে করিলাম, সে ত আঁফিমখোর--এ গুলিখোর না হুইয়া যায় 
না। তখন একটু হাঁসির| জিজ্ঞানা করিলাম--“ভিন্দিপাল ঠাকুর ! চণ্ডী 
আপনার পড়া আছে?” 
গম্ভীর স্বরে উত্তর হইল--“শর্ম্মার পড়া | না থাকে, এ ভূভারতে কোন্‌ 
মূর্খের পড়া আছে ? 
আ। ভাল ভাল, অন্ত মূর্খের পড়া না থাকুক, আপনার থাকিলেই হইল | 
আঁচ্ছ ঠাকুর! এসব আষাট়ে গল্পের অর্থ কি? 
ব্রা। বানর হইতে মানুষ জন্মিয়াছে। উহা কিআষাটে গল্প নহে? 
আ। উহা! যে Theory of | ৪৮০1০০০- বিবর্তনবাদ । 
ব্রা। বাপু হে! ইহাঁও সেই বিবর্তন, আবর্তন, সংবর্তন, পরিবর্তনবাঁদ। 
একথা কয়টি পাষণ্ড এমনি স্থকুচিবিরুদ্ধ মুখভদ্দির সহিত ও হাঁত নাড়া 
 দ্রিয়াবলিল যে আমি তাহীতে কতই চটিলাম। বলিলাম-_ “সাবধান ঠাকুর, 
বেয়াদপি কর ত তাঁড়াইয়! দিব৷” 
ব্রা। মূর্খে সর্ধত্র পণ্ডিতকে তাড়াইয়া দিয়া থাকে । তাহাতে দুঃখ নাই শা 
কিন্ত কথাটা আগে শুন। দশ অবতার বাদের মূলে যে বিবর্তনবাদ রহিয়াছে, 
. তাহা বোধ হয় বুঝিয়াছ? টি 


ত 
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আ। শুনিয়াছি। 
ব্রা। চণ্ডীর মূলেও তাঁই। তুমি গীতা পড়িয়াছ ? 
আঁ! এই গীত! যুগে কেমন করিয়! বলিব পড়ি নাই ?. 
ব্রা। তবে একবার গীতার স্থষ্টিপ্রকরণটা মনে কর-- 
“কল্পক্ষয়ে সর্বভূত আমার প্রকৃতি পায়। 
কল্পারম্তে তাঁহাদের স্থজি আমি পুনরায়! ৭ 
অবলস্বি’ স্ব প্রকৃতি ত্জি আমি বারন্বার । 
P প্রক্কতিবশে অবশ অখিল ভূতসংমার! ৮ 
a সেই সব কৰ্ম্মে বদ্ধ নহি আমি, হে ভারত! 
অনাসক্ত সেই কর্মে থাকি উদাসীন মত। ৯ 
প্রকৃতি অধ্যক্ষে মম স্থজে এই চরাচর। 
এই হেতু জগতের বিপর্ধ্যয় বীরবর।” ১ 
এখন চণ্ডীর প্রথম পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখ ।. 
“বিশ্ব একার্ণৰ করি যখন শেষে শয়ান 
ভজিলেন যোগনিদ্রা কল্প-অস্তে ভগবান, ৪৯ - 
বিখ্যাত মধু-কৈটভ তখন অসুর দ্বয়, 
> বিষ্ণু-কর্ণ-মলে জন্মি” ব্ৰহ্ম বধোদ্যত হয়। ৫০ 
বিষ্ণু-নাভিপন্নেস্থিত সেই ব্ৰহ্মা প্ৰজাপতি 
দেখিল! অস্থর উগ্র, জনার্দন সুপ্ত অতি। ৫১ 
স্বতিলা যৌগনিদ্রায় হরি-নেত্রনিবাসিনী 
বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী, স্থিতি-সংহার-কারিণী, ৫২ 
বিষ্ণুর তেজে অতুল নিদ্রাদেবী ভগবতী, 
হরির চেতন! তরে এক চিত্তে প্রজাপতি ।” ৫৩ 
অহো, কি মহাঁদৃপ্ত ! .কল্পারস্তে সষ্িক্রিয়া আরম্ভ হইরাছে। ভগবান 
স্বপ্রক্কৃতি অবলম্বন করিয়া প্রকৃতিবশে অবশ হইয়া অখিল-সংসার সৃষ্টি 
হ্ঈকরিতেছেন। জল পর্য্যন্ত সৃষ্টি হইয়ীছে। বিশ্ব একার্ণব--এশশক্তি সেই অনন্ত . 
সলিল ব্যাপিয়া বিরাজিত। ভগবান্‌ অনন্ত শব্যার শর্রিত--তিনি প্রকৃতির 
ট” অবশ” র! যোগনি ্রাগত উদাসীন ! 


৯ 


৩৪০ প্রচার পৌষ, মাখ 


“জন্মে সত্ব রজ তমে করি পাঁ্থ { অভিভূত 
রজ--সত্ব তমে ; তম--সত্ব রজে কুস্তিস্থত।”» গীতা ১৪অ-১০ 


ভগবানের স্থষ্টির ইচ্ছা হইয়াছে। ব্রহ্মা বা রজোগুণ তাহার নাঁভিপদ্স- 
স্থিত। কিন্তু সমুদ্রমন্থনে বা বিবর্তনে মধু ও কৈটভ, সত্ব ও তম, অমৃত ও 
বিষ, অশ্জান ও জলজান সমুংপন্ন হইয়া-ছ। তাহারা প্রবল। তাহাদিগকে . 
অভিভূত করিতে না পারিলে রজঃ শত্তির কাঁধ্য হইতে পারে ন!--স্ষ্টিকার্য্য 
অগ্রসর হইতে পারিতেছে, না। ভগবান প্রকৃতির বশে অবশ বা নিদ্রাগত। 
ব্ৰহ্মা প্রকৃতির স্তুতি করিলেন।. ভগবান সেই নিদ্রামুক্ত হুইয়া মধুটকটভর 
সত্ব ও তমঃ গুণকে অভিভূত করিলেন। তখন স্ষ্টিকাধ্য রজোগুণের দার] 
অগ্রতিহত ভাঁবে চলিতে লাগিল । | 

ক্রমে ক্ৰমে সলিলে মতৎস্ত,কর্দমে কুর্ম্ম ও পরে কর্দম দৃঢ়ীভূত হইয়া অরণ্যময় 
হইলে বরাহ সৃষ্টি হইল । চীকার কেবল চিক্ষুরাখ্য বিড়ালাখ্য মহাহন্‌ প্রভৃতি 
রাক্ষসস্থষ্টির দ্বারা অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়! সৃষ্টির এই তিন যুগের পর এক 
বারে চতুর্থ যুগে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। .চণ্ডীর মহিষান্সর অবতারবাদের 
নরসিংহ--নিয়ার্দ্ধ পশু, উপরি অর্ধ নর। বানর হইতে বাঁ পশু হইতে 
মানুষের স্ুষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। 

তাঁহার পর একদিকে বামন ও পরশুরাম, অন্যদিকে নিশুস্ত শুস্থ। দেহ” 
মানবের, হৃদয় পশুর। বিবর্তন-নীতিতে ক্রমে পূর্ণ মনুষ্য স্থষ্টি হইল । বর্তমান 
যুগ আরম্ভ হইল । চণ্ডী এখানে শেষ হইয়াছে। 

এখন বুঝিলে বৈজ্ঞানিকতত্ব অনেক সময়ে আষাঢ়ে গল্প | চ্ডতীকার ” 
এরূপ গল্পের দ্বারা স্ষ্টিপ্রক্তিয়া ও বিবর্তনবাদ বুঝাইতে বুঝাইতে Illustration 
বা উদ্দাহরণের দ্বারা গীতার আরও কয়েকটি মহান্‌ তত্ব বুঝাইয়! দিরাছেন। 
ছুটির উল্লেখ করিব। ভগবানের সেই মহদ্বাক্য স্মরণ কর-- 


যখন যখন ঘটে, ভারত ! ধর্মের গ্রানি, 

অধর্দ্ের অভ্যুত্থান, আপনাকে সুজি আমি । 

সাধুদের পরিত্রাণ, বিনাশ ছুক্কৃতদের 
করিতে সাঁধন, 4 
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স্থাপন করিতে ধন্য. করি আমি যুগে যুগে 
জনম গ্রহণ । গীতা, ৪অ,৭1৮ 
চণ্ডীতে দেখি ভুক্কত দানবের সাধু দেবতাদিগের নিগ্রহ করিলে ভগবানের 
প্রকৃতি 'মহামায়া” রূপে যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া! তাহাদের বিনাঁশসীধন 
করিতেছেন গীতায় ভগবানের ভাঁষা যাহা, চণ্ডীতে ভগবতীর ভাষাও তাহ1_.. ূ 
“এরূপে দানবগণ ঘটাবে বাঁধা বখন,. 
অবতীর্ণ হয়ে আমি বিনাঁশিব শক্রগণ 1? ৫৭ , 
7 দ্বিতীয়তঃ 
“সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।» 
আবার--. 
“ময়ি সর্মমিদং প্রোতং সথত্রে মণি' গণী ইব।” 
গীতার এ সকল মহদ্বাক্য স্মরণ করিয়া চণ্ডীর প্রথম, পঞ্চম ও একাদশ 
মাহাঁখ্মঘ্যের স্ুললিত অমৃতস্তন্দিনী স্তবমালা পাঠ কর, এবং গীতার দশম 
অধ্যায়ের বিভূতিযোগ, একাদশ অধ্যায়ের বিশ্বরূপের স্তবের সঙ্গে মিলাইয়া 
».দেখ। গীতার উপর্য্যক্ত জটিল দার্শনিক তত্বটি চণ্ডীকার তিনটি দীর্ঘ স্তবের 
দ্বারা জলের মত বুঝাইতে চেষ্ট! করিয়াছেন। গীতার সেই_- 
“প্রনীদ দেবেশ জগন্নিবাস 1৮. 
আর চণ্ডীর_- 
“প্ৰসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং 
ত্রমীশ্বরী দেবী চরাঁচরন্ত ৷” 
গীতার সেই 
“নমো নমস্তে২স্তসহঅক্কত্বঃ 
পুনশ্চ ভূয়েপি নমো নমস্তে। 
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্টতত্তে 
নমোইস্ত তে সৰ্ব্বত এব সর্ব ।৮ 


৩৪২. প্রচার পৌষ, মাঘ 
আর চণ্ডীর - - 
“বা দেবী সৰ্ব ভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শৰ্দিতা । 

নমন্তস্তৈ ১৪ নমস্তস্তৈ ১৫ নমস্তপ্তৈ নমোনম্‌ঃ ॥ ১৬ 


ঘা দেবী সৰ্ব্বভুতেষু চেতনেত্যভিৰীয়তে । 
নমন্তত্তৈ ১৭ নমস্তস্তৈ ১৮ নমস্তন্তৈ নমোনমঃ ॥৮ ১৯: 


আবার 

“সর্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্বশক্তিসমন্থিতে | 

ভয়েভ্যন্ত্রাহি নে! দেবি দুর্গে দেবি নমোহস্ততে !” ২৪ ন্‌ 
গীতার সেই 

“কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ 

তেজোরাণিং সর্ব্বতো দীপ্তিমস্তম্‌।৮ 
আর চণ্ডীর__ 


শঙ্খচক্রগদাশাঙ্ৎ গৃহীতে পরমায়ুধে । 
- প্ৰসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোহস্তুতে | ১১ মা, ১৬ 


এখন বুঝিলে কি চণ্ডীখানি গীতার কয়েকটি সুন্মতত্তের স্থল ব্যাখ্যা মাত্র । 
স্থলবুদ্ধি লোকের জন্যে--জগতে তাহাদের সংখ্যাই অধিক--এরপ আযাড়ে 
গল্পের দ্বারা জটিল তত্বের স্থল ব্যাখ্যা প্রয়োজন । বেলা হইল--এখন আঁমার 
বিদায় দেও । : 

আমি বলিলাম কিছুই হইল না। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইল কই ? এই দেখ 
শান্ত্রপ্রকরণের তর্কভৃষণ মহাশয় কি বলিতেছেন--“অন্ত পার্থিব পদার্থের 
সাহাষ্য ব্যতিরেকে, তখন (অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে) কত শত গৃহস্থ 
কেবল দেবীমাহাত্মোর কৃপাঁর, ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইত, তাহ! 
গণিয়া উঠা যায় না। আর অন্য সভ্যতাভিশানী হিন্দু, দেবীমাহাস্ম্য 
কাহাকে বলে জানেন না_মায়ের সন্তান হইয়া মায়ের পরিচয় জানেন না, 
ও জানিতে ইচ্ছা করেন নাঁ। হিন্দু বলিয়া অভিমান করেন, কিন্তু হিন্দু 
কাহাঁকে বলে বুঝেন না৷ দুঃখে পড়িলে, কীদিয়া দিন কাঁটাইবেন, তবু, 
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_ একবার সর্বসন্তাপহারিণী জননীকে ডাঁকিবেন না। না ডাঁকিবার কারণ 
আর কিছুই নহে, ইহ! ইংরেজী স্কুলে পঠিত হয় ন!--সাহেবী রুচির বিমল 
জলে ইহার কোন পঙ ক্তিই ধৌত নহে” 

পাঠসমাপন করিয়া বলিলাম--“তোমার এই সাহেবী রুচির বিমল জলে 
ধৌত” অর্থ করিয়া চণ্ডী পাঠ করিলে কি কেহ “ভরঙ্কর বিপদ হইতে 
পরিত্রাণ পাইবে ?৮ : 

ভিন্দিপাঁল ঠাকুর তখন তিন গ্রাম ব্যাপিরা সপ্তস্বরে একটি Sartor 
Rৎesartor গোছের হাঁসি আরম্ভ . করিলেন। নানাবিধ মুচ্ছছনা খেলিয়া 

& হাঁসি প্রায় ১৫ মিনিট পরে শেষ হইলে, বেলিকট! বলিল--“কথাট! ঠিক! 
হিন্দু কাহাকে বলে বুঝি ন! ? হিন্দু তর্কভূষণ মহাশয় কোন্‌ অভিধানে 
পাইয়াছেন, কোন্‌ ব্যাকরণ মতে হিন্দু শব্ধ প্রতিপন্ন করিয়! তাহার অর্থ 
বুঝিয়াছেন, তাহ! বুঝা বড় সহজ নহে। যবনবিপ্লব হইতে তর্কভূষণ 
মহাশয়ের! হিন্দুনাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। শুনিয়াছি যাঁবনিক ভাষায় তাঁহার 
অর্থ গোলাম। তর্কভৃষণ মহাশয়ের! ধর্মগ্রন্থের এরূপ “ভয়ঙ্কর বিপদভঞ্জন” ' 

= অর্থ করিয়াই আজ পুণ্যভূমি আধ্যস্থানকে, হিন্ুস্থান বা গোলামের স্থান 

এবং সনাতন আধ্যধর্্মনকে হিন্দুধর্ম বা গোলামের ধর্মে পরিণত করিয়াছেন 1,” 
একজন মহামহোপাধ্যায় ' শান্তব্যাখ্যাকারকের নিগুঢ় অর্থপূর্ণ কথার 

প্রতি এরূপ শ্লেষ শুনিয়া আমি ভয়ঙ্কর চটিরা বলিলাম--প্ঠাকুর আঁমি 

তোমাকে কিছুই দিব না” বেল্লিকট! বলিল--“না দেও ক্ষতি নাই। 
আমার ব্যাখ্যা ছাঁপাইব।” 


~~ 


শ্রীনবীনচন্দ্ৰ সেন। 


৩৪৪ - পৌষ, সাব 


" শিরিজায়া 


বির্হ-ছুঃখ-কাতরা মন্দ্পীড়িতা বাজরাণী মৃণালিনীর পার্শ্বে, মিলন- 
লালসাঁবতী আনন্দময়ী ভিখারিণী গিরিজায়া বড়ই সুন্দর শোভা পাইতেছে। 
যেন স্থির, অচঞ্চল, অগাধ সমুদ্রের পার্শ্বে, একটি মধুরনাদিনী লীলামরী 
তরঙ্গিণী বিরাজ করিতেছে । সমুদ্রে করাল কাঁদন্বিনীর ছায়া পড়িরাছে, ছুই 
একবার প্রবল বারুতে তাঁহার তরঙ্গমাঁলা গভীর গর্জন করিয়া উঠিতেছে, কিন্ত 


তবু যেন সমুদ্র সে ‘আপনার বলে আপনি স্থির,--আঁর তাহারই পার্শ্বে একটি 1 


ক্ষুদ্র আতিস্বিনী সুখ-মলয়-হিল্লোলে রঙ্গময়ী হইয়া তরঙ্গ-ভঙ্গে দিখিভাসিত 
ু্্যকিরণ গ্রতিবিদ্বিত করিয়। হাসিতে হাসিতে বহিয়া যাইতেছে। দৃশ্ত 
সুন্দর । কিন্ত ইহাকে সম্পূর্ণ করিতে হইলে, উহার পার্শ্ব মনোরম চিত্রটিও 
 কক্সনা করিয়া লইতে হয়।. মৃণানিনী-সমুদ্রের বায়ুবিক্ষিপ্ত তরঙ্গমালাঁর গভীর 


গর্জন শ্রুতিপথে সমাগত হয়, তাহার ইতস্ততঃ সঞ্চালন নেত্রপথের স্পষ্ট 


পথিক হয়, তাঁহার অন্তরস্থ করাল ছার! ুর্ধযকিরণে ক্ষণে ক্ষণে অপসারিত 
হয়, কিন্ত মনোরমা-সমুদ্রে স্থলক্রুতেগোচর তরঙ্গ-গর্জন নাই, স্থুলদৃষ্টিগোচর 
বীচিবিক্ষেপ নাই, তদন্তরস্থ করাল ছায়ায় প্রখর হুর্য্যকিরণ পতিত হইয়াও 


"_ প্রবেশ লাভ করিতে পাঁরে না ; তাহার উপরে সুন্দর আলোঁক--অভ্যন্তরে 


. দুৰ্ভেদ্য অন্ধকাঁর। গিরিজাঁয়! প্রফুল্লতার সুন্দর প্রতিবিশ্ব, মনোরমা বিষাদের 
করাল ছায়!; আর মৃণালিনী উভয়ের সুন্দর মিশ্রণ। একদিকে মনোরমা, 
অপরদিকে গিরিজায়া, মধ্যে গ্রন্থাধিকারিণী মৃণালিনী ! মানবচরিত্রের কি 
সুন্দর স্তর-সমাবেশ, কাব্যের কি অপুর্ব স্থষ্টি ! | 

গিরিজায়ার সহিত আমাদিগের প্রথম সাক্ষাৎ লক্ষণীবতীতে হৃষীকেশ 
শৰ্ম্মার বাঁড়ী। সে সাক্ষাৎটি এইরূপে সজ্ঘটিত হয়। 


আগর! একদিন হৃষীকেশ শর্মার অন্তঃপুরে মুণাঁলিনী ও মণিমালিনী- 


লিখিত আলেখ্যদর্শনে ও তাহাদের কথোপকথন শ্রবণে নিবিষ্টচিত্ত আছি; 5 
এরূপ সময়ে দূর হইতে শুনিতে পাইলাম --কে গাইতেছে__ ' 
“মথুরাবাসিনি, মধুরহাপিনি, শ্তামবিলাসিনি__রে !? 


৯৯৫ শিরিগাঁয়া ৬৪ 


১ সে-স্বর অপুর্ব-সে সঙ্গীত অপূর্ব । .সেই মৃণালিনী, ও মণিমালিনীর, 
কার্য্যে- ও কথোপকথনের সঙ্গে মে লয়ও অপূৰ্ব্ব ! আমরা শুনিতে, 
ল্রাগিলাম-- - 
‘কহলো নাগরি, গেহ RE কাহে বিবাসিনী -রে ১. 
সে গায়কের সহিত এক প্রকার পরিচয় ইহাঁতেই হইয়া গেল। কৰি 
অতি সুন্দর, কৌশলে, অতি সুন্দর সময়ে, গিরিজায়াকে , সঙ্গীতস্বরে, 
জমারিগের . নিকটে ভাসাইয়া -আনিলেন।. গিরিজারার প্রথম পরিচয়ে, 
ষ পরিচয়ের ইঞ্গিত নাহি কি? - 
যাহা হক, এ পরিচয় লাভ করিয়া আমরা যা ও তাহার: 
গমনপ্রতীক্ষায় রহিলাম। ক্ষণপরে. দেখিতে পাইলাম, দূর হইতে গায়িকা 
যেন কি খুজিতে খঁজিতে, কি শুনিতে শুনিতে আমাদিগের, সন্মখে উপস্থিত: 
দ্্ইল । সে গান শুনিয়া, পূর্বেই "তাহার বয়সূ অনুমান করিয়া, লইরাছিলা 1ম, 
রর Ee টৰ্ক তাহার. চক্ষু, ছুইটির চিত্র মানস-চক্ষে ॥দেখিতে পাইয়াছিলাম, সমস্ত: 
, হ্বারেরও যেন. একট! . অস্পষ্ট. ধারগ্রা . মনোমধ্যে উদিত, হইয়াছিল ।, 
ষ../,বাঁকি ছিল, তাঁহাও এখন দেখিলাম--দেখিলাম, সম্মুখে একটি: 
ঈর্বা্তি,যোড়শী, প্রফুল্লা, কমন তিলকধাঁরিণী ভিখারিণীর মেয়ে। মুখে- 
গাহিতেছে_- - 
চর “মথুরাবাসিনি, সরহাসিনি, খ্যামবিলাসিনি_রে 1” 
লোকের কণ্ঠম্বরেও তাহাঁর চিত্তচরিত্রের ছবি থাকে । 
. বেঁটে কালো ভিখারিণীকে দেখিয়াই যেন তাহাকে বড়, দুষ্ট বলিয়া বোধ 
হইল। বস্তুত কবির সেরূপ বণনা আমাদিগের নেত্রোপশ্নি যেমন একটি 
যজীব মূৰ্ত্তি আনিয়া স্থাপন করে, সেইরূপ তাহার চিত্তচরিত্রও যেন আমাদিগকে 
ইঙ্গিতে ত ব্যাখ্যা করিয়া দেয়। 
দ্বিতীয় পরিচয় শেষ হইল। তৃতীয় পরিচয়ে তাহার নাম, ধায়, ব্যবসা 
-মূমন্ত জানিতে পারিলাম ॥ এখন এই পরিচিতা রমণীটির চরিত্র পর্্যালোচন। 
ক্র যাউক।  * 
, গিরিজায়। বড়ই প্রগল ভা । ভিখারিণীর মেয়ে কিছু প্ৰগলভ হইবারই সম্ভব ! 
চার উপর যাহার জীবিকা নির্ভর করে, ভিক্ষার অস্ত বাহাকে দশ দ্বারে | 
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বেড়াইতে হয়, কথা -বলিতে না পারিলে তাহার চলিবে কেন? কাজেই ২ 
গিরিজারা বিশেষ বাকৃপটু ূ " 
গিরিজার়। চিরানন্দনয়ী চঞ্চলপ্রক্ৃতি । যা ইংরাজীতে 02) an 
light-hearted বলে, গিরিজারা ঠিক তাহাই? ভিখারিণীর মেয়ে, হয়-_প্রলুন্ধাঃ 
বিষগ্চিন্তা ও গ্ভীরা হয়, নইলে--প্রায়ই চিন্তাশুন্ঠ, ্রকুলচিত্ ওচঞ্চলপ্রকৃতির 
হইয়! থাকে । যাহার কিছু নাই, হয় সে পরম হুঃখী, নইলে সে পরম স্থখী। 
গিরিজারার কিছুই নাই-_মাঁতা, পিতা, বন্ধু, বান্ধব; দীড়াইবার স্থান, উচ্চ 
‘আঁশা-~কিছুই নাই--তাই গিরিজায়া সদানন্দ, চিন্তাশূন্ত, চঞ্চলপ্রক্কতিন 
মনোরমাঁর অবস্থার সঙ্গে গিরিজারার অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিলে আবাদ 
উপরি উক্ত কথার ছুই দিকই দেখিতে পাওয়া যার। মনোরমারও কেহই ন 
কিন্ত মনোরমা সংসারীর মেফ়ে। এক দিন. তাঁহার সকলই ছিল--এখনও 
তাহার পণুপতি আঁছে। তাই, মনোরদা গিরিজারনার ঠিক অপরপূষ্ঠ নতহ_./ 
নৃত্য _মনোরমা প্রুক্ধা নহে সত্য, তবু মনোরম! গিরিজায়ার অপরপৃষ্ঠ বটে। 
একটি সুখের,- অপরটি ছুঃখের চিত্র ।. গিরিজায়! .ভিখারিনীর মেয়ে, তাই: 
গিরিজায়া নিশ্চিন্ত, সুতরাং পরবস্ুখী। মনোরমা- সংসারীর কণ্তা, আশৈশক 
চিন্তাভারপ্রপীড়িতা, সুতরাং পরমছূঃখী। - একদিকে » চিন্তার মুৰ্তি মনোরযা 
বিষপ্রবদনে সেই বাগীকূলে উপবেশন করিয়া আমাদিগের মন্্মস্থল আলোড়িত 
করিতেছে_ অপরদিকে, চিন্তাশৃন্ত গিরিজায়া প্রফুল্পবদনে বায়ুর ন্তার সৌরভ - 
বিতরণ করিয়া চতুর্দিকে চুটিয়া বেড়াইতেছে। কি সুন্দর যুগল চরিত্র টি 
_ গিরিজারা অতি তীক্ষবুদ্ধিশালিনী। তাহার বুদ্ধি দেখিলে, তাহার 
গ্রতৃৎপন্নমতিত্ব-তাহার বাকা-কৌশল দেখিলে, বিমলা ও কমলমণিকে মনে 
পড়ে । ফলতঃ গিরিজায়াই যদি তজ্রপ উচ্চঘরে জন্মিরা প্রীশচন্দ্রের ন্যায় 
পুরুষের পত্নী হইতে পারিত, ছি হইলে গিরিজায়াতে ও কমলদণিতে কোন 
প্রভেদ খণকিত না। | 
গিরিজায়া অতি সথরসিকা। ' এ সম্বন্ধে আমাদের 'অনেক কথা বলৰাজ 
আছে। গ্রস্থশেষ হইলে কবির রহস্তোভাবিনী শক্তির স্থল সমালোচিত হইবে, 
তখন গিরিজারাঁর এ গুণট পর্য্যালোচন! করিব। এখন এই মাত্র. বনি 
রাখি বে, গিরিজায়ার এ রসিকতা তাঁহার অন্তরের সহিত জড়িত। লোকের 
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রে ক্রোধে দ্বধায় গিরিজায়৷ কখনও রসছাঁড়া হয় নাই। এমন কি, প্রথম 
দৃষ্টিতে গিরিন্রারার এই গুণটিই সর্ধাপেক্ষা উজ্জলভাবে পাঠকের চক্ষে 
- পড়ে।, - 

- যাহার আপনার কেহ নাই, হয়, সে পরের জন্য সর্বদা! অস্থির, প্রকেই সে 
আপনার করিয়া লয়; নইলে, সে ঘোর স্বার্থপর, পরস্থথদ্েবী ও আত্মস্থখা- 
ধেমী হইয়া পড়ে । গিরিজায়া ভিখারিণী--তাহার কেহ ছিল না, তাই সে 

খানে যখন থাকিত, সেইখানকার লোককেই তাহার আপনার করিয়া লইত। 
দিনে হেমচন্ত্র তাহার আপনার হইতে পারিয়াছিলেন, হুই দিনে রত্বমরী 
* তাহার আপনার হইরা! উঠিল । আর মুণালিনী ?--সাধ করিয়া গিরিজায়! 
মৃণালিনীর দাসী হইয়া পড়িল ? মৃণালিনীর জন্য সে কি' না করিয়াছে? 
& এমন সুন্দর পরমর জীবন বড় একটা. দেখিতে পাঁওরা..যাঁর না !' সত্য বটে, 
_ গিরিজায়ার দ্িপ্বিজয়-প্রেমও ইহার মধ্যে অলক্ষ্যে কিছু. কার্ধ্য করিয়াছিল, 
কিন্ত তবু গিরিজায়ার মৃণালিনী-সেবা অতুলনীয়! । ..গিরিজায়ার সমস্ত কাৰ্য্যই 
প্রায় মৃণ্যঁলিনীর.জন্য | হি গিরিজারা. হানি জি ও প্রেমময়ী 
'সহচারিণী |: 
অতাণচারীর প্রতি আন্তরিক স্বণা ও বিরাগ, অত্যাচারিত প্রতি হৃদয়ের 
সহানুভূতি স্বাধীন সংপ্রক্কতির একটি প্রধান লক্ষণ. . গিরিজারাকেও দেখ, 
যখন ব্যোমকেশ মৃণালিনীয়ক আক্রমণ করিল, গিরিজায়া নির্ভয়ে পরিণাম- 
বিপদ আশঙ্কা না করিয়া তাহার কিরূপ দুর্দশা করিল। রহন্তের কথা এই যে 
গিরিজারা সে সময়েও রদছাড়া নহে। রসিকতা গিরিজায়ার যে বাহিরের 
জিনিস নহে-_অস্তরের জিনিস! গিরি ছায়া অন্যকে হাদাইবায় জগ্ত'জোর 
করিয়া রসিকতা করিত ন! --তাহ! যেন গিরিদ্বারার সঙ্গে অধিটী। রূপে কে 
মিশাইর] দিয়াছিল। লু 

ব্যোমকেশ যখন মৃণালিনীকে বলিল_- - ূ 

“ভাল, ভাল, ধন্ত হইলাম! ও চরণম্পর্শে মোক্ষপদ রা | সুন্দরি { তুমি 
স্যার দ্রৌপদী--আমি তোমার জয়দ্ৰথ.” 
. তখন গিরিকগা় ক্রোধে অর্ধীর হইরাও তাংকরালীন রসোক্তি . দাবা না | 


রি 
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“আর আমি তোমার অৰ্জ্জুন ৷”? 


গুদ্ধ ব্যোমকেশের প্রতিই কি তাহার এরূপ স্বণ! দেখা গিয়াছে? তাহ! 


নয়। ব্যোমকেশের প্রতি অতি সাধারণ লোকেরও দ্বণ! হইতে পারে। ফে 


হৈমচন্দ্রের সহিত তাহার এত সন্তাব, যে' হেমচন্ত্রের "অন্য সে একদিন বাড়ী. 


বাড়ী ভ্রমণ করিয়া মৃণালিনীকে- অন্বেষণ করিয়াছে, সেই হেমচন্ত্র যখন 
অকারণে--অন্ততঃ গিরিজীয়ার- বিবেচনায় .অকারণে--সৃণালিনীর প্রতি 
অনুচিত কঠোর; ব্যবহীর..করিলেন--গিরিজায়ার সরল-ও সাধু' অন্তর 
হইয়া উঠিল. আমরা সে স্থান নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। 

“গিরি। কিন্তু সাহস: পাই ত বলি _রাজপুত্রের সহিত এ জন্মের মত 
সম্বন্ধ ঘুচিল--তবে আর কার্তিকের হিমে আমরা কষ্ট পাই কেন ?* 

“মু । গিরিজাঁয়া-_হেমচন্দ্রের সহিত এ.জন্মে আমার সম্বন্ধ রুচি 
না। আমি কালিও হেমচন্দ্রের দানী ছিলাম আজিও তাঁহার দাঁসী ৷” 


“গিরিজায়ার বড় রাগ হইল--সে -উঠিয়া বসিল। বলিল, ‘কি 


'ঠাকুরাণি 1. তুমি. এখনও ব্ল তুমি সেই পাষণ্ডের দাদী! তুমি যদি 


তাহার দাসী = তবে সা নি এখানে আর ৬৪ 


ইশ 


নি 
সব গিরিজারা দি হেমচন্দ তে তাষাকে পীড়ন কারিনা থাকেন, - 


"তুমি স্থানান্তরে তীর নিন্দা করিও ৷ হেমচন্ত্র আমার প্রতি কোন অত্যাচার 


:করেন নাই--আঁমি কেন তাঁহার নিন্দা সহিব ? তিনি রাজপুত্র আমার 


স্বামী, তাহাকে পাষণ্ড বলিও না.» ০ 
.“গিরিজায়া আরও রাগ করিল। 'বহুযত্বরচিত পৃর্ণশয্যা ছিন্ন ভিন্ন 
“করিরা ফেলিয়া দিতে লাগিল । কহিল ক সা 
পাষণ্ড বলিব ন!--একবার বলিব” (বলিয়াই কতকগুলি' শধ্যাবিস্তার্সের 
পল্পব সদর্পে জলে ফেলিয়া! দিল) “একবার ঝঁলিব_-দশবার. বলিব” ' (আবার. 
“পল্লব বিক্ষেপ )--শতবাঁর বলিব” (পল্লব গ্রক্ষেপ) "শতবার বলিব” : ( পল্পবু, 


্রক্ষেপ ) “শতবার বলিব-_হাঁজারবাঁর বলিব এই রূপে সকল পল্লব" জেট 


'গেল। .গিরিজীয়া বলিতে লাগিল ‘পাব বলিব না? কি দোষে তোমাকে 


তিনি এত তিরস্কার করিলেন? ?” ae ৰ 


’ 
( 


El 
[৭ 


২৯৫: 2 গিরিজায়া ৩৪৯ 
” স্থলে গিরিজায়ার কোপটুকু বড় সুন্দর প্রকাশিত হইয়াছে। ও 
প্রকারে পল্পববিক্ষেপ গিরিজায়ার ক্রোধের একটি অতি স্থন্দর প্রদর্শন । 
' কৰি অতি ক্ষুদ্ৰ কাৰ্য্যদ্ধারা সময়ে সময়ে ছুই একটি চরিত্রের অতি কষ্ট-বাচ্য 
ভাবও সম্যক্‌ পরিষ্ফুট করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। এই স্থলে তদ্রপ কোন 
কষ্টপ্রকাম্ত ভাব-পরিব্যক্ত না হইয়া থাকিলেও পল্লব-বিক্ষেপটি গিরিজায়ার 
ক্রোধ-প্রদর্শনকে যেন আমাদিগের সম্মুখে আনিয়া স্থাপিত করিয়াছে'। 

গিরিজায়ার এই. ক্রোধ, -তত্প্রতি. হেমচন্দ্রের অত্যাচারজন্য হয় নাই। 
পরি উক্ত কথোপকথনের দুইটি বৃহদক্ষরে মুদ্রিত কথায় তাহা প্রদর্শিত 
হুইয়াছে। মৃণালিনীকে অত্যন্ত ভালবাসিত বলিয়াও হেমচন্দ্রের প্রতি 
গিরিজায়ার এ ক্রোধ হয় নাই --হেমচন্দ্রকেও সে পুর্বে ভালবাসিত। তাহার 
ক্রোধের, প্রধান কারণ.হেমটন্দ্রের, অবিচারে অত্যাচার | ' গিরিজায়ার সরল 
ও স্বাধীন প্ররূতি ইহা সহিতে অসমর্থ । - 
আর একদিন যখন হেমচন্দ্ৰ তাহাকে বলিয়াছিলেন-= 
রড হও» নচেৎ বেত্রাঘাত করিব।” ৫৮78 48 
“গিরিজাঁয়। ‘ধীরে ধীরে’ বনিয়াছিল_-. : | টী 
“্ৰীরপুর্লষ বটে। এই রকম বীরত্ব প্রকাশ . করিতে বুৰি 'নদীয়ায় 

" এসেছ ? কিন্ত প্রয়োজন.ছিল নাঁএ বীরত্ব মগধে বনিয়াও দেখাইতে 
'পারিতে। . মুলমানের জুতা বহিতে, আর নি খীর মেয়ে দেখিলে বেত 
মারিতে 1৮ 

কথাগুলি যেন-লুন মাঁখা। ' নীচ, কার্যে গিরিজায়ার স্বাভাবিকই দ্বণা 
'ছিল। . হেয়চন্দ্র তাহাকে বেত্রাঘাত করিলে, তাহার কষ্ট হইৰে, এ ভাবন। 
তখন গিরিজায়ার মনে হয় নীই। গিরিজায়া হেমচন্দ্রের তদ্রপ মানসিক 
‘অবনতি দেখিয়া তংপ্রতি দ্বণীপরায়ণ হইয়াছিল। সেই মনোভাবের সহিত ' 
তাঁহার, বাকুপটুতা মিশ্রিত হইয়া; উপরি উক্ত ঘোর বিজ্রপাত্মক মর্ম্মস্পর্শী 

' 'বাক্যগুলি বহির্থত করাইয়াঁছিল। .গিরিজাঁয়া এখানে হেমচন্দ্রের প্রতি 
কোপ প্রকাশ করে নাই--স্বণা প্রকাশ করিরাছিল। তাই সে ধীরে ধীরে. 
“কথ! গুলি:রলিল। কবি এই দ্বণাভাবটুকু বিশেষ পরিব্যক্ত করিবার জন্তু উক্ত 
কথাটি-বসাইয়া-দিয়াছেন। এখানে, দ্বণা, ক্রোধ হইতে এক, স্তর-উপরে | :' 
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গিরিদ্রায়া প্রেমিক. গিরিজায়া সবে যোল বছরে- পদার্পণ করিয়াছে, 

বয়সে সাধারণতঃ প্রেমবৃ্তিই হৃদয়ের -অধিঠান্রী- হইয়া, পড়ে ।, কৰি 
এভাবটিও গিরিজারাঁতে বড় সুন্দর করিয়া আ্কিয়াছেন।-. তাহার স্থির 
'প্রেম-লক্ষ্য বড় একটা প্রকাশ করিয়া দেখান নাই, তাহার: মুখে: এ প্রেম 
সম্বন্ধে নিজের মনোভাব খুলিয়া -বলান নাই, তাহার: ভাবভঙ্গী, তাহার 
কথাবার্তা, তাহার রসোল্লাদ, তাহার : হৃদয়োচ্ছাস -- প্রভৃতিতে এ 
'ৃত্তিটি বড়ই সুন্দর করিয়া হা ছেন। আমরা, রি নিযে" দন 
করিতেছি 1. 

লিরিজায়া যে সাঁধ করিয়া: চা দাঁদী- রঃ সে অনেকটা, এই 
'প্রেমবৃত্তির.জন্ত । বিশুদ্ধ প্রেমিকের 'ধর্ম্মই: এই: যে, সে: সর্বত্রই প্রেমের 
উপায়ক হুইরা পড়িবে ।- গিরিজারা'র হৃদয়ে সবে প্রেমের উন্মেষ হইতেছিল। 
সে হেমচন্ত্রের মৃণালিনী-অন্বেষণে আগ্রহ করিয়া. সহায়ত করিল। কেন না, 
বে এখানে সেই স্বী়.:অস্তরস্থ ঈষছুন্সেষিত 'প্রেম-বিকাশের “কাৰ্য্য, দেখিতে 
পাইল। সে মৃণালিনীর হেমচন্ত্র-অন্বেষণে সহচাঁরিণী হইল, "কারণ মৃণাঁলিনী 
প্রেমিক্রষ্টা ৷ 5 বিকশিত প্রেম: খিথিনায়া। “অস্তরৈ ; অন্তরে, পুজা 
করিত +7" "- - 

শুদ্ধ হেমচন্তর- সুখালিনীর রদ রা ই 'কি আমরা 
' এইরূপ বলিলাম? : তাহা নহে। আমরা.আীর কিরূপে এ সিদ্ধান্তে সী 
হইলাম, তাহা নিয়ে বলিতেছি। | 

' যেদিন আমর! গিরিজার়াকে প্রথম দেখি, তাহার আকুতি" ও. সঙীতে 

আমরা এই. ভাবের অস্তিত্ব 'অনুমান- করিয়াছিলাম।. সে' সঙ্গীতের 'আোঁত 
“বহিয়া যেন এ ভাবটি প্রকাশিত,হইয়! গড়িতেছিল, সে চোক. মুখের ভিতর 
: দিরা যেন:এ ভাবটি বাহিরে' ফুটরা পড়িয়াছিল।' কিন্ত তখন শুধু সন্দেহ 
হইয়াছিল। তাঁর পরে 'গিরিজাঁয়া যখন মৃণালিনীর, গাম" শিখিতে গিয়া 
বলিল__“চক্ষের জলটুকু-শুদ্ধ কি-শিখিব।” তখন সন্দেহের রা সিডি * 
তার পরে যখন -গিরিজীয়া মৃণালিনীকে বলিল -১. ৃ 
₹' বিশ্বাস হইবে না কেন? কিন্ত সে স্থান (যমালয় ) ত’ আছেই, যখন 
ইচ্ছা! তখনই যাইতে পারিবে । এখন কেন আর এক স্থানে যাও না?” 


কু, গিরিজায়া 1 ৫৭. 
, সুণালিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কোথা ?’ গিরিজায়! তদুন্তরে .বলিল, 


| ‘নবদ্বীপ’ । তখন সন্দেহ প্রায় বিশ্বাসে পরিণত bill | পর্নিশেষে যখন 
য’ত্রাকালে গিরিজায়া গাহিল-- ' 
_ “মেঘ দরশনে হায়, চাতকিনী ধায় রে। 
সঙ্গে যাবি কে কে তোরা অ.য় আয় আয় রে॥ 
: ২.৩ বজলিহাসি, আমি বড় ভাল বাসি, 
তি ন যাবি সে যাবি তোরণ গিরিজায়া যার রে ॥% 
রি দহ রহিল না।. এ গান প্রেমিক ভিন্ন অন্যে গাহিতে অগমর্থ। 
এপ্রতি.কথাত্, প্রতি .. স্বরকম্পনে যেন বলিতেছে--৫দেখ দেখ, 
বায়ার অস্তর দেখ-_দেখ দেখ তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের সুন্দর প্রেমোচ্ছ্বাস 
দেখে p গান শুনিয়া দিথ্বিঙগয়ের প্রতি গিরিজায়ার অঙ্গুরাগের কথাও এই 
প্রথম মনে হইল। ‘ 
তাঁর পরে আমরা অঙ্তুসন্ধিৎস্থু হা Se গিরিজায়ার কথা কাৰ্য্য 
পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। বিশ্বাস প্রমাণের দ্বার! সমর্থিত হুইল । একদিন 
শুনি, গিরিজায়া ও মৃণা 'লিনী নিম্নলিখিতর্নূপ রুখোপকথন করিতেছে.।. 
-  শ্গরিজায়! ক্ষণেক নীরব থাকিরা! কহিল, “তবে ক্রি নদীয়ায় তোমার 
সঙ্গে হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইবে না? 1% ... 
গ্মৃ। না. 
“গি/॥ তবে যাইতেছ কেন?” : ; 
“মৃ। তিনি আমাকে দেখিতে. পাইবেন না। কিন্তু জানি ভাহাকে 
দেখিব ॥ -ভৌহাকে দেখিতেই:যাইতেছি Lo j 
“খিরিজায়ার মুখে হানি ধরিল ন। | , (বৃহ্দক্ষরে রত ই 
“রুরিলাঁম-) বলিল, তবে, আমি গীত গাই - ART 


or 


চরণতলে দিহু হে শ্যাম পরাণ রতন। '' 
দিব না তোমারে নাথ 'মিছার যৌবন ॥ 
-7 ০; এ রতন সমতুল, . রর ইহা তুমি দিবে মুল, রর 
দিবানিশি মোরে নাথ দিবে দরশন 1৮. : 


i - প্রচার | পৌধ,: ষ্ঠ 


7 এই যে .--গিরিজায়ার' মুখে হানি ধরিল .নাঃ ' ইহাতে সমস্ত, 
গিরিজায়াকে, প্রত্যক্ষ দেখিতে. পাই । এই খানে. প্রেমভক্ত, প্রেমিক 
গিরিজায়া, প্রফুল্ল গিরিজায়া, চিন্তাশূন্য গি রিদরায়া,চপল গিরিজায়া, সবই, 
দেখিতে পাই । ,পরে গানেই কি গিরিজায়ার অন্তর কম ব্যক্ত হইয়াছে! - 
গিরিজারা প্রণয়ের কথা শুনিতে, প্রেমোচ্ছাস দেখিতে বড়ই কৌতুহলী । 
যখন মৃণালিনী তাহার পূর্বপরিচয় প্রদান করিতেছিলেন, গিরিলায়! বলিল- 

'ঠাকুরীণি ! নকল কথা বল না? আমার শুনিয়া বড় - তৃপ্তি হবে» এই 
কৌতূহলের সঙ্গে, . রহন্তপ্রিয়তা বেগি করিয়া লইলে/ হেমচন্দ্রের সহিত 
গিরিজায়ার গ্রথমদিনকার- ব্যবহার বুঝা- যাইবে ।: গিরিজায়! :ম্ণালিনীর 

ংবাদ লইয়া আসিয়াছে, হেমচন্দ্র তাহাই জীনিবার জন্য প্রায় Hale Ye 
কিন তবু গিরিজায়! সহসা সে সংবাদ ৰলিতেছে না। 

হেমচন্দ্ৰ জিজ্ঞাস! করিলেন AE AE: 

পিকে গিরিজায়া! ? আশা কি মিটল ?” টি উকি 

“গি। কার আশা? আপনার না আমার ?” oh 
‘7 -গহে।' আমার আঁশা। তাহা হইলেই তোমার, মিটিবে।* ' 

গ্গি।, আপনার আশা কি প্রকারে মিটিবে ? লোকে বলে রাজা 
রাজড়ার আশা! কিছুতেই মিটে না।” ' j Ce 
ণ্হে। আমার তি সামান্ত আশী।৯' এ HY ্ 

“গি। যদি কখন মৃণালিনীর সাক্ষাৎ পাই, তবে এ কথা তাহার নিট 
Ni 1» ইত্যাদি ইত্যাঁদি * 

“গিরিজায়ার এইরূপ ব্যবহার “ও ছলনা কেবলমাত্র রহস্যপ্রিয়তা রা 
উদ্ভূত নহে। মৃণালিনী সম্বন্ধে হেমচন্দ্রের অস্তঃকরণ--প্রণয়পাত্রের জন্ত 
প্রেমিকের উন্ম ৪তা--দেখিবাঁর অভিলাযই' ইহাঁর প্রধান কারণ। গিরিজায়। - 
জাঁনিতেছে যে হেমচন্দ্রের কষ্ট সে ইচ্ছামাত্রই দূর করিতে পারিরে; ,স্থতরাং 
সে কষ্টের প্রতি সহানুভূতি, গিরিজায়ার রহস্তপ্রিয়ত|-ও প্রেমোন্মাদ দেখিবার 
ইচ্ছা, নিবারিত রাখিতে পারিল না। 





* পাঠকবর্গ এই স্থানটি একবার পড়িয়া লইবেন । ' স্থানাভাব জন্য আঁসরা সমগ্র উদ্ধত 
করিতে পারিলাম ন!। ' আর্ত মাত্র করিয়! ক্ষান্ত হইলাম, / 


রগ 


৮১ , খিরিজাঁয়া ৩৪৩ 


" কিন্ত যেখানে আবার প্রকৃত সমবেদনা আবশ্যক, নেখানে কোন প্রকার 
ঘটনাই গিরিজায়াকে অন্তভাবাপন্ন করিতে পারে না। ” ন্‌ 
যেদিন মৃণীলিনীর লিপিখানি হেমচন্ত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ছড়ি ফেলি 
লেন, গিরিজীয়া বাটী আসিয়া! গৃহের অনতিদুরে এক. সোপানবিশিষ্ট 
সি মোপানোপরি উপবেশন করিয়া গাইতে লাগিল - 
“প্রাণ না গেলো: 
, যো দিন. দেখন্ু সই যমুনা কি তীরে, | 
. গাঁরত নাচত” সুন্দর ধীরে ধীরে, . Ss 
. ওঁহি পর পিয় সই কাঁহে কালা নীরে, | 
জীরন না গেলে! ? 
‘ফিরি ঘর আয়ু, না. কহচ্ছ বোলি, 
5.০ তিতায়ন্আখিনীরে আপনা অচোলি, 
৮৮: *% বোই রোই পির সই কাহে লো পরাণি, ' 
| রইল গেলো?" 
ইত্যাদি 


দে রানিটি শারদীয় দ্র রাঁখি--গিরিজায়ার মনের. মত a ও 
_চীপল্যব্যঞ্রক। কিন্ত-গিরিজাঁযার এরূপ সঙ্গীতে যেন জ্যোত্নারও (সে ভাব' 
ফিরিয়া গেল. সেই, পূর্ণিমার প্রদীপ কৌমুদীও গিরিজীয়ার সঙ্গীতে বশ 
হইয়! যেন মৃণালিনীর জন্য ছুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। রি প্রকৃত 
মহান্ুভাঁবকৃত| বলে । 
গিরিজায়ার প্রেমোন্মেষ আমর কিরূপে জানিতে লাগ পূর্বেই 
উক্ত হইয়াছে। কিন্ত তখন আমরা গিরিজারার সে প্রেমের লক্ষ্য দেখিতে 
পাই নাই। গিরিজায়াও তখন ইহার স্থিরলক্ষ্য দেখিতে পাইরাছিল কিনা 
জানি না ।-কিছুদিন পরে জানিতে পারিলাম দিগ্িজ্য়ই এই ভিখারিণীত্ প্রণয়: 
পাত্র হইয়! ঈাড়াইয়াছে। তখন একে একে সব কথা মনে হইতে লাঁগিল--একে 
একে সব কথা বুঝিতে লাঁগিলাঁম, ও করির কৌশল দেখিয়া বিস্মিত হইতে 
লাঁগিলাম।- দ্বিখিজয়ের প্রতি গিরিজায়ার এই প্রচ্ছন্ন অনুরাগ বড়ই সুন্দর ৷ 
১২ একজনের প্রতি অপরের ভালবানা কেন জন্মে, তাহার সম্পূর্ণ. কারণ 


৪৫ 


bad 


৩৫৪ " প্রচার গৌষ, সাথ 


কিছু নির্দেশ করা ধায় না. তবে, অবস্থাধীন ছুই একটি কথা বল! যায় বটে = 
গিরিজায়া দিখ্বিজয়ে কেন অনুরাদিন্ী হইয়াছিল, আমরা তাহার একেবারে 
সঠিক ও সম্পূর্ন কাঁরণ বলিতে পানি না সত্য, কিন্ত ছই' একটি কথা, বোধ - 
হয়, বলা যায়। সে কথাগুলি এই-= ' 

দ্বিখিজয় হেমচন্দ্রের পরিচারক--গি'রজরায়া! হেখচন্দ্রের, সৌরীন (honorary) 
পরিচারিকা। এই এক প্রভুর কাৰ্য্য করিতে গিয়৷ উভয়ের একট! তুল্য সম্বন্ধ 
দাড়াইয়। গেল। গিরিজায়ার তখন ‘প্রথম 'বয়েস'--দিথ্বিজয়ও অবিবাহিত 
যুবক । তারপরে রসাঁলাপেও দিপ্বিজয় গিরিজায়ার ছুই একটি কথার উত্তর দ্দিতে.. 
সমর্থ । এরূপ স্থলে গিরিন্রায়ার দিপ্বিজয়প্রতি অনুরাগ অসম্ভব নহে। গিরিজায়। 
এই অন্ুরাঁগের বীজ অন্তরে রোশ্িত করিয়া, যতই মৃণালিনীর আদর্শপ্রণয় 
দেখিতে লাগিল, ততই সে বীজ বৃক্ষে পরিণত হইতে লাগিল।. ততই সেই পূর্ব- 
লক্ষ্য দিগ্বিজয় গিরিজান্নার. প্রগাঢ় ওণক্সের পাত্র হইয়। উঠিতে লাঁগিল। মৃণালিনী. 
যখন হেমচন্দ্রকে দেখিবার জন্য নবদ্বীপ যাত্রা করেন, গিরিজায়াও দিখ্বিজয়কে 
দেখিবাঁর জন্য তথায় উপস্থিত হইল । মুণাঁলিনী সেই সময়ে যখন বলিয়াছিলেন, 
“তিনি আমাকে দেখিতে পাঁইনেন না। কিন্ত আমি তাহাকে দেখিব। 
তাঁহাকে দেখিতে যাইতেছি”--তশ্খন যে গিরিজায়া মনের মত হাসিয়া.গাঁহিয়া 
হিল্‌--“চরণতলে দি্”-ইত্যাঁদি, তাহ! এই দিগজয়ের প্রতি প্রণক্কটি' মনেছির্ন, 
বলিফ়্া-_ষনের মত: কথা হইবার ্রন্থ। ba তরে ll রি মানে ডি 
প্রেমের কথ! ভাল লাগে? E 

“হস্রসিকা ভিখারিণীর এই প্রেনপ্রকাশ কৰি রর রন করিয়াছেন 
-. তাহা নিম্নে উদ্ধৃত, করিয়! দেখাইতেছি । | 
| “উপবনগৃহে আর শ্রকস্থানে আর একটা কাণ্ড ছিল) দি 
প্রভুর, আঁজ্ঞামত রাঁত্রিজাগরণ করিয়া গৃহরক্ষা করিতেছিল ).. মুর্ণালিনীকে 
লইয়া যখন হেমচন্দ্র আইসেন, তান সে দেখিয় চিনিল। মৃণালিনী' তাহার 
নিকট অপরিচিত ,ছিলেন-না। ফেকারণে পরিচিতা. ছিলেন, তাহা ক্রমে 
প্রকাশ পাইতেছে,। মুর্ণালিনীকে দেখিয়! দিখ্িজয় কিছু বিস্মিত হইল, কিন্তু 
- জিজ্ঞাঁনার সম্ভাবন! নাই ; কি করেন ক্ষণেক পরে গিরিজায়াঁও আসিল দেখিয়া 
দিখ্বিজর মনে ভাবিল; যাহার ছুইজন গৌড় হইতে আমাদিগের 


তলা 


তে 


১২৯৪ গিরিজাঁয়! | তে 


} দুইজনকে দেখিতে আসিয়াছে। ঠাকুরাণী যুবরাঁজকে দেখিতে আসিয়াছেন, 
আর এ ছু'ড়ি আমাঁকে দেখিতে আসিয়াছে, সন্দেহ নাই 1” এই ভাবিয়া দিখি+ 
জয় একবার আপনার গৌপ দাড়ি চুমরিয়া লইল, এবং ভাঁবিল “না হবে 
কেন:?” আবার ভাবিল, এ ছুঁড়ি কিন্তু বড় নষ্ট--একদিনের তরে কই 
আমাকে বে ভাল কথা বলে নাই, কেবল আমাকে গালিই দেয়, তৰে ও আমাকে 
দেখিতে আসিবে. তাহার সম্ভাবনা রি ? য়াঁহাহউক একটা পরীক্ষা করিয়া দেখ! 
যাউক । রাত্রি ত শেষ হইল--প্রতুও ফিরিয়া! আপিয়াছেন) এখন আমি পাঁশ 

কাটি একটু. শুই, দেখি মাগি, আমাকে খুঁজিরা লয় কি না? ইহ! ভাবিয়া 
দিগ্বিত্য় এক নিভৃত স্থানে গিয়া শন.করিল, গিরিজায়! তাহা দেখিল। 

গিব্বিজার। তথন মনে মনে বলিতে লাগিল, “আমি ত মৃণাঁলিনীর দাণী। 
মুণাপিনী- এ গৃহের কর্ত্রী হইলেন অথবা হইবেন, তবে ত বাড়ীর গৃহকর্ম্ম 
করিবার অধিকার আমারই |” এইরূপ মনকে প্রবোধ দিয়া গিরিজার1 এক: 
গ্রাছা ঝাঁট! সংগ্রহ করিল এবং যে দরে দিপ্বিজয় শয়ন করিরা- আছে, সেই 
ঘরে প্রবেশ করিল। দিখ্বিজয় চক্ষু বুজিয়া আছে, পদ্বধ্বনিতে বুঝিল যে, 
গিরিজায়াআদিল--ম্‌নে বড় আনন্দ হইল, তবে ত গিরিজায়া তাহাকে ভাল: 
বাঁসে। দেখি গিরিজাঁয়া কি বলে? এই -ভাঁবিয়! দিপ্বিজয় চক্ষু বুজিয়াই 
বলহিল। - অকস্মাৎ তাহার পৃষ্ঠে হুম্‌ দাম করিয়া ঝাঁটার ঘা পড়িতে লাগিল, 
আঃ মলে। ঘর গুলায় ময়লা জমিয়! রহিয়াছে দেখ! একি--এক মিন্সে চোর 
না কি? মণ্লা মিন্সে, রাজার ঘরে চুরি!” এই বশিয়া আবার সম্মার্জনীর 
আঘাতে দিশ্বিজরের পিট ফাটিরা গেল। 5 
“ও গিরিজারা আমি ! আমি! - - - ৯ 
আরে তুই বলিয়াই ত খাঙ্গার! দিয়া বিছাইয়া দিতেছি 1” 
এই বলিবার. পর, আবার বিরাশীসিকা ওজনে -ঝুঁটা পড়িতে লাগিল। 
‘দোহাই {দোহাই ! গিরিজায়! ! আমি দ্িপ্বিজর 1৮ 
আবার চুরি করিতে এসে আমি দিপ্বিজর ! দিপ্বির কে রে.মিন্সে?” বাটার 
বেকার থামে না॥ LE ro 
+ দিগ্বিজয় এবার সকাতরে কহিল--"চি টিকা { আমাকে, একেবারে, নি 


গেলে 7 
£ 


রা 


৩৫৩ প্রচার, পৌষ, সী ' 


গিরিজায়! বলিল, “তোর আমার সঙ্গে. কোন্‌ পুরুষে আলাপ রে মিন্সে !” ॥ 
" দিথ্বিজয় দেখিল নিস্তার নাই, রণে ভঙ্গ দেওয়াই পরামর্শ । দিগ্বিজয় তখন 
অনুপায় দেখিয়া উদ্ধখ্বাসে গৃহ হইতে পলারন করিল, গিনিজ .সম্মার্জনী 
" হন্তে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল । 

গিরিজায়া একদিন হেমচন্্রের সম্বন্ধে বলিয়াছিল--“তিনি কথার বাণিজ্য’ 
করেন--আঁজ গিরিজায়া, তাহার পরিচারিকা . কথার ভার প্রভুকে দিয়া, 
তদ্ধিপরীত ব্যবসা আরম্ত নি । তাঁহার প্রণয় কথায় প্রকাশিত, না- হইয়।. 
কার্য্যে প্রকাশিত হইল। . সুরসিকা পরিচারিকারই উপযোগী কার্যে - 
প্রকাশিত হইল। ইহা সুন্দর নয় কি? কবি ‘প্ৰেম নানাপ্রকার+ অধ্যায়ে, 
ইহার বৃত্তান্ত আমাদিগকে জানাইয়! গিরাঁছেন। তাঁহার অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত 
শিরোনামাই আমাদিগের যত বক্তব্য সমস্ত বলিয়া লইয়াছে। অতিরিক্ত 
বলা নিশ্রয়োজন। 

-গিরিজায়! স্বভাবতই বুদিশালিনী। ' তার পরে, এই লুক্কারিত প্রেমব্ধি 
তাহাকে আরও খরতর| করিয়া তুলিয়াছিল। সে. প্রণর-সম্বন্ধে অতি গুড় 
" কথাও বুঝিত-। হেমচন্ত্রমনোরমা-সন্বন্ধে তাহার সেই সুবিখ্যাত : স্বগতোক্তি 
.. আমাদিগের একমা প্রমাণ। আমরা তাহা সমগ্র উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে _ 

. পারিলাম না। উদ্ধৃতাংশ মধ্যে বুহ্দক্ষরে মুদ্রিত স্থান. পাঠক মৃহাশয়গণ . মনে 
রাখিবেন। তদ্বিষয়ে আমাদিগের কিছু বক্তব্য আছে। - বি 
“ গিরিজাঁয়াই প্রশ্ন করিতেছে, আবার গিরিজী যাই উত্তর দিতেছে। . 

প্রশ্ন । ওলো তুই বসিঝা কে লো? উত্তর_-গিরিজার়া লো | (প্র) এখানে 

কেন লো? (উ) মৃণালিনীর জন্তে লো। (প্র-) মৃণালিনী তোর কে? 
(উত্তর) কেউ না। (প্র) তবে তার জন্তে তোর এত মাথা ব্যথা কেন? 
(উ) আমার আর কাঁজ কি? বেড়িয়। বেড়িয়া কি করিব ? (প্র) মৃণালিনীর 

' জন্যে এখানে কেন? (উ) এখানে তার একটি শিকলীক'টি! পাখী আছে। 
(প্র) পাখী ধরিয়ে নিরে যাবি নাকি? (উ) শিকলি কেটে থাকে ত 
ধরিয়া কি করিব? ধরিবই বা কিরূপে? ( প্র) তবে বসিয়া কেন?“ 
(উ) দেখি শিকল কেটেছে কিনা । (প্র) কেটেছে না কেটেছে জেনে 
কি হইবে? (উ) পাখীটির জন্তে মৃণালিনী প্রতিরাত্রে কত লুকিয়ে লুকিয়ে”: 


€ 


সত ও গিরিষ্জারা ৬৫৭ 
_ কাদে-আজি নাজানি কতই কীদ্‌বে। যদি ভাল সম্বাদ লইয়! যাই, তবে 
অনেক রক্ষা হইবে। (প্র) আর যদি শিকল কেটে থাকে? (উ) সণালিনীকে 
বলিব ষে, পাখী হাঁত-ছাঁড়া- হয়েছে --রাধাকৃষ্ণ নাম শুনিবে 
ত আবার বনের পাখী ধরিয়া আন। পড়া পাখীর আশা 
ছাঁড়। পিঁজরা খালি রাখিও না। (প্র) মর ছুড়ি ভিখারীর 
মেয়ে! তুই আপনার মনের মত কথা বলিলি! স্বণালিনী 

যদি রাগ করিয়া পিঁজরা ভাঙ্গিয়া ফেলে? (উ) ঠিক 
বলেছিদ্‌ সই ! তা দে পাঁরে। বল! হবে না । (প্র) তবে এখানে 
বসিয়া রৌদ্র পুড়িয়া মরিস্‌ কেন? (উ) বড় মাথা ধরিয়াছে ভাই এই 
যে ভুড়ি ঘরের ভিতর বসিয়া আছে-_এ ছুঁড়ি বোঁবাঁ-নহিলে এখনও কথা 
কয় নাকেন? মেয়ে মানুষের মুখ এখনও বন্ধ ?” 


ক্ষণেক পরে হেমচন্দ্র ও মনোরমার কথা: শুনিয়া গিরিজায়! যা 
প্রশ্নোত্তর করিতে লাগিল-::.. ES 


1 


= (প্র) ap 2 ড) কয়েকটি লক্ষণ মাত্র মাত্ৰ ৷ (প্র) কি কি লক্ষণ ? 


আগুণের কাছে বি কি গাঢ় থাকে ? টির হেমচন্দ্রকে নী 
নহিলে এত যত্ন করিল কেন?" তিন--.একত্রে বাঁন। 'চারি--একত্রে রাঁত- 
বেড়ান। পাচ-চুপি চুপি কথা । : 


. (প্র) মনেরিমা ভালবাসে; ; হেমচন্ত্রের কি?" (উ) ৰাতাসনা থাকিলে 
কি জলে ঢেউ, হয়? আমাকে যদি কেহ ভালবাসে, আমি তাঁহাকে 
ভালবাপিব সন্দেহ নাই। (প্র) কিন্ত মৃণালিনীগ ত হ্ষচন্দ্রকে ভাঁলবাসে। 
তবে ত হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে ভালবাসিবেই। (উ) যথার্থ | কিন্ত ৃণালিনী 
৯ অন্থপস্থিত, মনোরম উপস্থিত” 


“এই-ভাবিয়! গিরিজাঁরা বীরে ধীরে গৃহের দ্বারদেশে আদিরা দীড়াইলেন | 
"১ তথায় একটি গীত আরস্ত করিয়! কহিলেন--.. 


৩ ২.) চার লীনা 


শিক্ষা দাও গো 5.1; 7 4 1 
অধ্যায় এইখানে সমাপ্ত হইল ৷, 

গিরিজায়ার এই কথোপুকখন অতুলৃনীয় - সামগ্রী। ইহাতে সমস্ত 
গিরিজায়ার প্রকৃতি প্রকাশিত : এরহিয়াছে। এ. কথায় তাহার সঙ্গীত আছে, 
তাহার রসিকতা আছে, তাহার হৃদরতা আছে, তাঁহার প্রেমাভিজ্ঞতা 
আছে, তাঁহার চাঞ্চল্য আছে, তাহার উল্লাস’ আছে; ৮১ ৪ এরূপ 
স্থল অতি অন্ন কাব্যেই আছে।. 
-', আবার যেদিন. গিরিজায়! গাহিয়াছিল: ‘পরাণ: না EE দিন. 
মৃণালিনী গিরিজায়ার পশ্চাৎ 'দীড়াইয়া! কীদিতেছিলেন। : গিরিজায়া তাহা: 
দেখিল, দেখিয়া হুর্ষান্িত.হইল, কারণ সে বুঝিতে পাঁরিল, “যখন মৃণালিনীর 
চক্ষে জল আসিয়াছে _তখন তাঁহার ক্লেশের কিছু শমতা হইয়াছে ।” 

ইহা মকলে বুঝে কি?  প্রেমাভিজ্ঞতা না থাকিলে, হৃদয় না থাকিলে, 
হা বুঝিতে পারা যায় ন|। 

''গিরিজায়ার এবিধ ব্যুৎপত্তির সহিত একদিনকাঁর' এক ঘটনার আপাতত 
বি বিরোধ দেখা যায়। যে দিন হেমচন্দ্র গিরিজায়ার মুখে মৃণালিনীর 
বিবাহের. সম্বাদ ' শুনিয়! . “অভিমানভরে ছূর্দম-ক্রোধাবেগে” গিরিজায়াকে 
বলিয়াছিলেন “তোমার সম্বাদ শুভ”, সেদিন গিরিজায়! সে কথার অর্থ বুঝিতে 
পারে নাই । গিরিজায়! ভিখারিণীর মেয়ে, ইহা! স্বীকার করি) কিন্তু ভিখা- 
রিনীর কন্যা বলিয়া গিরিজায়া প্রেমসন্বন্ধে, ত কোন দিনও ভিথাৰিণী নহে! 
তবে নে এ কথা বুঝিল না কেন ? 

আমরা প্রথমে ইহার কোন সছুত্তর না. পায়া ইহা গিরিজায়া-চরিত্রের 
কলঙ্ক বলিয়া ব্যাখ্যা করিব মনে করিয়াছিলাম।' কিন্তু শেষে দেখিতে 
পাইলাম, গিরিজায়ার উহাই সঙ্গত কার্য্য হইয়াছে । কবি অতি আশ্চর্য্য 
কৌশল দ্বারা গিরিজায়ার আপাততৃষ্ট কলক্কে তাহার আর একটি ভাব খত 
করিয়াছেন। আমরা তাহা নিয়ে বুঝাইতেছি। 

এই অধ্যায়ের পুর্বে যাহ! ঘটিরাছিল, তাহা পূর্বে উদ্ধৃত করিয়া” 
দিয়াছি ৮. উহ! .পড়িয়। বুঝিলাম গিরিজায়! মনোরমার প্রতি হেমচন্ররের 
অনুরাগ পিদ্ধান্ত করিয়া বপিয়াছে। : এসিদ্ধান্ত সত্য হউক, সিথ্য। হউক,+« 
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ঠাকুরাণি ! আপনার কপাল টিপিয়। দেখ ।» 
_ “ষৃণাঁলিনী ললাট স্পর্শ করিলেন ৷” 
“গি। কি দেখিলে?” 
'পযু। বেদনা ৮ 
, শগি। কেন হইল ?৮ 
“্মু। মনে নাই।” 
“গি। তুমি হেমচন্দ্রের অঙ্গে মাঁথা বাঁ? িয়াছিলে__তিনি ফেলিয়? দিয়া 
Fn । পাতরে পড়িয়া তোমার মাথায় লাগিরাছে। 
“মৃণালিনী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া দেখিলেন -কিছু মনে. পড়িল -না। 
বলিলেন, “মনে হয় ন! ; বোধ হয়, আমি আপনি পড়িয়া গিয়া থাকিব 1” 
“গিরিজায়া বিস্মিতা হইল ৷ বলিল, ঠাকুরাণি ! { এ সংসারে আপনি সুখী 1৮ 
“মু।. কেন ?” 
‘< “গি। আঁপনি রাগ করেন'না।৮ | 
ণ্মৃ। আমিই সথখী-কিস্ত তাঁহার জন্য ত 2 
“গি। তবে কিসে ?” | 
১৯ এষ হেমচন্ত্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছি।৮ 
এই সব স্থলে গিরিজায়া ও মৃণালিনীর প্রণয় সম্বন্ধে ঈবততির মতগুলি 
বড়ই, সুন্দর ।' এখানে গিরিজার| মৃণালিনীর পরিশোধিত প্রণয় নিজের 
অস্তরস্থ প্রণরাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেখিয়া বিস্মিত ও : ভিত হইতেছে মুণালিনী 
প্রেমরাজ্যে ও সম্বন্ধেও রাণী বটে । : 
এইরূপে' এক একটি করিয়া আমরা গিরিজায়ার চরিত্রের প্রধান প্রধান 
বৃত্তিগুলি পরীক্ষ। করিয়া, তৎসমস্তই গিরিজাঁরার সামাজিক, আন্তরিক ও 
পার্থিক' প্রভৃতি অবস্থা-_তাহার ভিখারিণীত্ব, হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর সঙ্গে 
তাহার অনুক্ষণ সহবাস তাহার বুদ্ধি, বয়স, তাঁহার দিখ্বিজয়-প্রেম ইত্যাদি 
অবস্থা হইতে উৎপন্ন দেখিতে পাইলাঁম।: এইরূপে চিত্রের স্বাভাবিকত্ব ও 
ছাএ রক্ষিত হইয়াছে। চরিত্র অঙ্কন সহজ কাঁধ্য লহে। - 
' প্রথম দৃষ্টিতে গিরিজায়ার সঙ্গীত, তাহার রসালাপ, তাহার মৃণালিনী- 
দবা, তাহার অদ্ভুত প্রেম প্রভৃতিতেই আমাদিগের মনোৌহরণ করে। তার 
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পরে আমরা যত নিবিষ্টচিত্তে উহা পর্য্যালোঁচনা করি, ততই তাঁহার বিভিন্ন - 
উপাদানে গঠিত অঙ্গ প্রত্যঞ্জের অদ্ভুত সামঞ্জস্ত--বিভিন্ন অবস্থার অধীন হওয়া 
প্রযুক্ত তাহার অদ্ভূত চরিত্র গুণ দেখিয়! মুগ্ধ হইয়া পড়ি। | 
পরিশেষে তাহার সমগ্র চরিত্রের সঙ্গে যখন মৃণাঁলিনী.ও. মনোরমার 
চরিত্রের তুলনা করি, তখন আনন্দ আমাদিগের অন্তরে ধরে না। গিরিজায়ার 
চরিত্রে মনোহারিণী বৃত্তি আঁছে-_অবস্থাবীন সেই বৃভিগুলির বিকাঁশেরও 
সুন্দর কারণ আছে। মৃণাঁলিনী ও মনোরমার সঙ্গে. তাহার অপু সম্বন্ধও 
আছে। এ ভিখারিণীকে কেহ তুচ্ছ করিবেন ন। - 
" এই প্রস্তাবের উপসংহারে গিরিজায়৷ সম্বন্ধে একটি - ঘটনা. লইয়! দুইটি 
বিচিত্র মতের উল্লেখ করিতে হয়। আমরা উল্লেখ মাত্র.করিব, কোন সিদ্ধান্ত 
করিবনা। - 
>ম মত। গিরিজারা! এমন সৎপ্রক্ৃতির লোক, তবে কেন সে হেমচন্দ্র- 
মৃণালিনীর বিবাঁহ-সংবাদ ন! জানিয়! দূতীর স্তাঁয় ie সাহায্য: করিল? 
- এটি গিরিজাঁযা-চরিত্রের অসঙ্গত কলঙ্ক । | 
২য় মত। গিরিজায়া বৈষ্ণবের মেয়ে! তাহাদিগের সমাজ ও. আমাঁ- 
দিগের সমাজ এক প্রকার নহে।' তাহাদের 'মধ্যে: এইরূপ প্রণয় কোন _ 
দূষণীয় ভাবের নহে। আর যদি সমাজের কথা না মান, গিরিজায়ার অসা- 
মাজিকী বুদ্ধি এই সামাজিক নিন্দা বা ক?স্ক বুঝিতে পারিত না। : ভালবাসার 
পাত্র ভালবাসার পাত্রকে খুজিবে, ইহা তাহার নিকটে অন্তায় বোধ হয় নাই! 
অন্ঠার বোধ হইলে, সে এরূপ করিত নাঁ। বস্তুত গিরিজাঁয়াকে ভিথারিগী 
কর! কবির একটি অতি সুন্দর কৌশল । -ন! হইলে তিনি তন্বারা এরূপ 
. কার্ধ্য করাইতে পারিতেন না। 
১ম মত। মানিলাম গিরিজায়ার নিজের সমাজে ইহা কলঙ্কের কথা 
নহে। কিন্তু গিরিজার! কি ইহাতে জানিত না যে হেমচন্দ্রের সমাজে ইহা 
কলঙ্কের কথ! ? যদি তাহা জাঁনিত, তবে মৃণালিনীপ্রতি ‘তাহার এইরূপ 
শরন্।৷ অসঙ্গত হইয়াছে। রর 
২য় মত। হেমচজ্রের সমাজে যে এইরূপ প্রণয় কলঙ্কের বিষয় ছিল, 
তাহার প্রমাণাভাব। আর গিরিজায়া যখন এরূপ কলঙ্ককে অন্যায় মনে করিত 
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} তখন, মৃণালিনীর প্রতি তাহার শ্রদ্ধ। অপস্ভব কেন ? একজন হিন্দু যদ্দি খৃষ্টান 
হয়, তবে খৃষ্টানে কি তাঁহার প্রতি এরূপ ঘ্বণা করে? মৃণালিনী তৎ- 
সমাজের উক্তবিধ কলঙ্ক অবৈধ জানিয়! যদি গিরিক্সায়ার সমাজের অন্নুযায়ী 
কাৰ্য্য করে, তবে গিরিজাঁরা মুণালিনীকে দোষী ভাবিতে কেন? 

১ম মত। হেমচন্দ্রের সমাজে যে উক্তবিধ কাঁধ্য দূষণীর বোধ হইত, 
আঁমি তাহার প্রমাণ দিতেছি! মণিমালিনী এক দিন আমাদিগকে এই 
কথা বলিয়াছে। মণিমালিনী মৃণালিনীকে বলিয়াছে = | 

১. ‘এই কথাটি মনে পড়িলেও আমার বড় অসুখ হয়। তুমি কুমারী হইয়া 
কি প্রকারে পুরুষের সহিত গোপনে প্রণয়, করিতে? এই কথা শুনিয়া 
মৃথালিনীকে এ. কলঙ্কক্ষালনার্থ তাহার বিবাহৃত্বান্ত বলিতে হইয়াছিল। 
তবে প্রমাণাভাব বল কেন? : 

২য় মত । আচ্ছা, মাধবাঁচাধ্যও হেমচন্দ্রের গুরু। যেমন তেমন গুরু 
নয়। তাহাকে কি এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে শুনিয়া 7. 

১ম মত। মাধবাঁচার্ধ্য নাই বা বলিল। হয় ত সে হেমচন্দ্ৰের পক্ষে 
ইহা ততদুর দোযার্হ মনে না করিয়া, থাকিবে, হয় ত তাঁহার অন্যকার্য্য- 

> ব্যাপৃত মনে উহা স্থান না পাইয়া থাকিবে, অথবা সাধবাচাৰ্য্যের চরিত্রেও' বা 

উহা অসঙ্গত কলঙ্ক হইয়া থাকিবে। 8 ET 

২য় মত। . তবে আমার শেষের কথা ভাব মৃণালিনীর এ কার্ধ্য 
গিরিজায়ার চক্ষে অন্যায় বোধ হয় নী। 

১ম মত। গিরিজয়ীকে এ সম্বন্ধে একদিন কিছু ভাঁবিতেও ত 
দেখিলাম না। | | 

"২য় যৃত।_ তাঁ কি করিবে। 


শ্লীগিরিজা প্রসন্ন রায় চৌধুরি । 
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মেফ্মেরিস্মূ 


মেন্মেরিস্ম্‌ (Mesmerism)-—ইহা মেস্মার emer নামক জনেক জর্ম্মন্‌ | 
চিকিৎসক অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (আন্গমানিক ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে) ভায়েনা 
নগরীতে প্রথমে জনসাধারণের গোচরে আনয়ন..করেন। তৎপরে ক্লুজ 
(108০) নামক একজন জৰ্ম্মন্‌ পদার্থততবিৎ উহার ৬ ছয় অবস্থা থাকার 
বিষয় জ্ঞাত হন। j ” 

প্রথম__জীগ্রৎ অবস্থা (Ens - 

“ দ্বিতীয়__অর্ধানিদ্রা বা সুযুপ্তিবিশেষের উপক্রম (Imperfect ia) 
তৃতীয়_-সুযুণ্তি বাঁ মেস্মেরিক নিদ্রা (Magnetic or Mesmeric sleep) 
চতুর্থ_দামান্ত স্বপ্নসঞ্চণ বা, স্বাপ্নিক-প্রজ্ঞোদয় ( Simple 

Somnambulism or perfect crisis ) 
পঞ্চম-_উজ্জল দৃষ্টি (Lucidity) 
ষষ্ঠ সর্বব্যাপী অত্যুজ্জল তীক্ষদর্শন (Universal” Lucidity) 

"উল্লিখিত পঞ্চমাবস্থার মেসমেরাইজকৃত 'ব্যক্তি ইন্দ্রিয় পরিচালন বা” 
বিচার ব্যতিরেকে সমস্ত জ্ঞান লাঁভ করে। ফ্রান্সে এ অবস্থাকে কেয়ার, 
ভরান্স্‌ (01915012505) ও জন্মনিতে উহাকে হেল্সেম্‌ (07150) বলৈ। ' 

এম রিকেনব্যাচ্‌ ( M. Reichanbach ) নামক একজন সুপ্রসিদ্ধ জৰ্ম্মন 
রসায়নবেত্তা প্রকৃতিতে এক প্রকার নূতন বলপ্রয়োগ করিবার উপায় উদ্ভাবন 
করিয়াছিলেন ; তাহার নাম অভ্ফোর্স বা! ওডাইল (Odforce or 0519 ) | 
ইহার দ্বারাও মানবাস্মায় নূতন রকমের জ্ঞানশক্তি আনয়ন কর! যায় । 
এই কয়েকটি ইংরেজি কথায় ও মতের উপরে আমর! আরও কিছু বলিতে 
চাই। ভিন্ভিটি ইংরেজকৃত বলিয়া বিশ্বাস্য) সেই কারণেই আমর! 
উহার উপরে সংস্কতবিজ্ঞান গাঁিতে ইচ্ছুক। আজ কাল কেহ কেবল সংস্কৃত” 
কথা বিশ্বাস করিতে চাঁহেন না, কাঁজেই আদা দিকে ২৪ জন ইংরাজ খষির 
- আশ্রয় লইতে হইল। ৮ 


৯২৯৫. মেন্মেরিস্ম্‌ ৩৬৭ 


আমরা দেখিতে পাই, ভারতবর্ষের পূর্বতন খষিরা মানবজ্ঞানের ৭টি 
" বিষ্পষ্ট অবস্থা থাকা উপদেশ করিয়! গিয়াছেন। ie 


প্রথম-___জাগ্রৎ Bt 
= “তীয় ১:১১ 
তৃতীয়-_সৌযুপ্তি, .: -. 
চতুর্ব_নৈক্ফান্তিক.. . -- 
পঞ্চম__সুগ্ধ. 7 
যষ্ঠ__সান্ধ্যস্থানিক * 


এই ছয়টি স্বাভাবিক । তভ়িন্ন যোগজ প্রজ্ঞা ও দিখ্ুঞান. নামক অন্ত- 
প্রকার কৃত্রিম জ্ঞানাবস্থাও আছে . .-. ; 
প্রথমোক্ত অবস্থাত্রয় ভারতবাঁসিমাত্রেই জ্ঞাত আছেন। | অনস্তরোক্ত. 
তিন অবস্থা! শান্্রজ্ঞ ভিন্ন অন্তে জানে.ন!। এই সকল অবস্থার বিবরণ ও 
উদ্নাহরণ উল্লেখ করা উচিত--তাহা, আমর! প্রবন্ধ শেষে বলিব 1. 
জ্ঞানের ও সকল অবস্থা অক্ুত্রিম অর্থাৎ স্বাভাবিক, ইহা বেদান্ত দর্শনের, 
তর্কাধ্যায়ে প্রমাণীক্কত হইয়াছে । | | 
২৯ দার্শনিক খষিরা আরও এক কথা বলেন।, তাহারা বলেন. প্রথমোক্ত 
*- -অবস্থাত্রয়ের প্রত্যেকের তিন প্রকার অবান্তর প্রভেদ্ আঁছে, অর্থাৎ প্রত্যেকের 
মধ্যেই ত্ৰিত্ব আছে। তাহার বিবরণ এইরূপ-_জাগ্রতের মধ্যে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, 
সুযুস্তি আছে। স্বপ্নের-মধ্যেও জাগ্রৎ স্বপ্ন, সুবুপ্তি, - এবং স্বযুণ্তির মধ্যেও 
জাগ্রত স্বপ্ন ও স্বুযুপ্তি আছে। এই বিভাগ অনুসারে প্রথমোক্ত স্থূল অবস্থাত্রয়ের 
নয় প্রকার. হুগ্ম বিভাগ থাকা নির্ণীত হয় ; যথা_- 


১। জাগ্রৎ-জাগ্রৎ 
২! জাগ্রৎ-স্বপ্প 
৩। জাগ্রৎ-সুযুপ্তি 
ন্ট ৪। স্থাপ্ন-জাগ্রৎ . 
| ৫€। স্বাগ্স্বপ্ন 
৬7 -স্বাগ্র-সুযুপ্তি . . 








৯২ * বেদান্তদূর্শন দ্রষ্টব্য) 


৩৬৬ প্রচার - প্রৌব, মাঘ: 


৭1. স্ুযুণ্তিজাগ্রৎ 372 
৮। অুযুপ্তি-্বপ্ন ক: ১৪ 
৯। অযুপ্তি-সযুপ্তি ৮ 


উদ্দাহরণ।-_১ম, ইন্দ্রিয়গণ যখন ব্যাপার-রত থাকে, তখন আঁমাদের 
জাগ্রৎ অবস্থা। এই অবস্থায় সত্যজ্ঞানমাত্রেই জাগ্রৎজীগ্রৎ |: 

২য়। জাগ্রৎ অবস্থায় অনেক অসত্য জ্ঞান হইতে দেখা যায়৷ শুক্তিতে 
রজত, মরু-মরীচিকাঁর় জল, ইত্যাদি । সেই সকল অসত্য বা ভ্ৰম জাগ্রৎ স্বপ্নের 
নিদর্শন ্ | 
 ৩য়। জাগ্রৎ অবস্থার মধ্যে সময়ে সময়ে ক্ষণিক স্ত্ধতাও দৃষ্ট হয়, রা 
সময়ে সময়ে ত্রমাদির দ্বারা জ্ঞানের উপরম হইতেও দেখা যায়, সেই উপরম 
বা স্তৰত! জাগ্রৎ-সুষপ্তি নামে খ্যাত। 

'৪ৰ্থ। স্বপ্নাবস্থায় জ্ঞান মিথ্যা বটে, কিস্তুত ; তন্মধ্যে কখন কখন সত্য জ্ঞান 
উদ্দিত হইতে দেখা গিরাছে। অনেক লোঁকে অনেক সময়ে স্বপ্নে. মন্ত্র ও ওষধ 

লাঁভ' করিয়াছে এবং অনেকে অনেক প্রকার বস্তযাথার্থয নিরণর করিযাঁছে। 

স্বপ্নান্তহপাতী ত তাঁটৃশ সত্যজ্ঞান সকল স্বাপ্র- জাগ্রত নামে পরিচিত । - 1 
৫ম।; স্বপ্নেও স্বপ্ন দেখা যাঁয়। কখন কখন এরূপ স্বপ্নও হয় শা স্বপ্ 


শা 


7 শা 
ও দেখিতেছি অথবা দেখিয়াছি” 15. বিগ স্বপ্ন. দর্শন” হইলে তাহা, স্থাগ্-স্বপ্ন 


আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ' | | ও 1 
₹'৬ষ্ট। প্রন্কত সুযুপ্তি হয় না; অথচ সব দর্শন উপরত হ্য় এরূপ দুলক্ষ্য 
অবস্থার নাম স্বাপ্ন- ন্যুপ্তি | | 

৭ম। স্বযুপ্তিকালে সমস্ত বিভির্ঞান এক হয যায়, বিধ্যচাত হইয়া 


- আত্মাভিমুখে এক অখণ্ডাকার অবস্থা ধারণ করে । সেই সময়ে যে সুখাকার! 





* বাৰ্ত্িকামৃত ও বাশিষ্ঠযোগ দেখ । 
শ£ন্বপ্লাবতী-সাধন” এই নামে এক প্রকার যোগনিদ্যা আছে, তাহ! আয়ত্ত ও ah হইলে 
সাধক নিত্রিত হইয়া ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান জ্ঞাতব্য সকল জানিতে 'পারেন। সাধকের নিদ্রা 


যাইবার পূর্বে কি জানি কি এক প্রকার ধ্যান বা অভিনিবেশ দৃঢ়সংকল্প করিয়া নিদ্ৰিত : 


হয়। হইবামাত্র তদ্ধলে তাহাদের স্বাপ্র-জাগ্রৎ্জ্ঞান ও অতাজ্বল তীক্ষ দর্শন অবিভূর্ত হয়। 


তখন তাহারা জাগ্রৎ-নস্কল্লিত যে কিছু মস্তই £ (খিতে পায়; নিদ্রোখিত, হইয়া অজ্ঞ জোক 
দিগকে চমৎকৃত করে? 


(৯২৯৪ ঘট মেস্মেরিন্ম্‌ ৩৬৭ 


» বৃত্তি থাকে, অম্পষ্ট ঘন নিবিড় সুখজ্ঞান থাকে, সেই টানি সত্য) তৎকারণে 
তাহ! সুবুপ্তি-জীগ্রৎ।. 
৮ম। স্ুযুপ্তি অবস্থা এক প্রকার নহে। এমন এক প্রকার স্যুপ্তি আছে 
তাহাতে রজোবৃত্তি অর্থাৎ ছুঃখভাঁব লুক্কায়িত--আবদ্ধ থাকে । ছুঃখরূপা 
রাজসী বৃত্তি বিরাজিত: থাকিলে তাহা! হযুপ্তিন্ নামের যোগ্য? ঠ ্ 
এই যে তৎকালের ছুঃখসংযোগ, মিথ্যাঁ। . 
, ঈম। কখনও কখনও মূঢ় প্রগাঢ় সুযুস্তিও হয়! কথা না বিশদার্থ | 
এই যে, তাদৃশ স্থযুপ্তি সর্ব প্রকার জ্ঞানস্ফ,ভ্ির তিরোধাবক। তাঁহার কারণ 
এই যে, চিত্ত তখন তম অর্থাৎ অজ্ঞানমীত্র অবলম্বন করিয! নির্ব্যাপার অবস্থায় 
লীন থাকে। ইদৃশী স্থযুপ্তিই আমাদের সথযুপ্ডি-স্যুপ্তি। 
এই সকল অবস্থার মধ্যে স্বাপ্র-জাগ্রৎ অভিবেয় অবস্থাটি'বিশেষ অদ্ভুত 
ও অনুসন্ধানযোগ্য। কি প্রকারে উক্তবিধ ' অত্যপ্রজ্ঞা উদিত হয়, তাহা 
বোধগম্য করিতে পারিলে অবশ্যই. তদ্বার! উক্তবিধ, জ্ঞানলাভে কোন এক 
কৃত্রিম উপায় আবিষ্কীর“করা যাইতে পীরে । - অন্যান হয়. স্বপ্রাবতীসাধনের 
আবিষ্র্ভা অবশ্যই স্বাপ্র-জাগ্রতের মূল কারণ জানিতে পারিয়াছিলেন। 

৯. ' স্বাপ্র-জাগ্রথ অবস্থাটি কেমন আশ্চর্যজনক, তাহা একবার অনুধাবন কর। 
রোগী স্বপ্ন দেখিল--অমুক গ্রামের অমুক পুষ্করিণীর অমুক স্থানে এতন্নামক ও 
এতদাকারের একটি গাছ আছে, তাহার শিকড় খাইলে রোগ সারিবে। রোগী 
নিদ্রাভন্গের পর সেই স্থানে গেল--গিয়া দেখিল, ঠিক সেইরূপ একটি গাছ 
আছে। প্রশ্নচিন্তক স্বপ্ন দেখিল-_এতদ্রপ- রীতিকে গুণনক্রিয়া প্রয়োগ 
করিয়া এতজ্বূপ পদ্ধতিতে বিভাগ করিলে জিজ্ঞাস্ত প্রশ্নের উত্তর হইবে। 
্রশ্নচিন্তক জাগ্রৎ দশ! প্রাপ্ত হইয়া স্বপ্নদৃষ্ট প্রক্রিয়া করিল__করিয়া দেখিল, 
যে যথার্থই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর হইয়াছে। এইরূপ স্বাপ্ন-জাগ্রৎ নামক সত্যজ্ঞান 
কিরূপে ও কোথা হইতে আইসে, তাহা কে বলিতে পারে? 

4- কখনও যাহা চক্ষে দেখে নাই, কানে শুনে নাই, ত্বকে স্পর্শ করে রঃ 
মনেও কল্পনা করে নাই, স্বপ্নকালে আজ সহসা! তাহাই দেখিল, তাহাই জানিল, 
ইহা কি অল্প আশ্চর্য্যের বিষয়? এরূপ সত্য স্বপ্ধ কেন হয়, তাহা অনেকেই 
অনেক সময় অন্সন্ধান করিয়া থাকেন, কিন্ত কোন কারণ দেখিতে পান না। 


৩৬৮ ৫ গ্রচার পৌষ, শা 


কয়েক বৎসর হইল: জনৈক বিজ্ঞ ডাক্তার আমাকে ;জিজ্ঞাস! করিলেন, এ 
স্বপ্ন সত্য হয় কেন? আমি একদিন রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিতেছি---আঁমি:যেন 
একদিন কোন: এক অজ্ঞাত কারণে দুঃখিত হুইয়া গঙ্াতীরে বিমর্ষচিন্তে . 
বৰিয়া আছি। মন ব্যাকুল হইতেছে। কেন হইতেছে তাহা! বুঝিতে পারিলাম. 
ন|।; কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলাম, পশ্চিম. গগন অগ্নিময় হইয়ী উঠিল, ক্রমে, 
দেখিলাম একটি বৃহৎ অগ্যাক্কৃতি গোলক পশ্চিম গগন হইতে বহিরাগত 
হইয়। আমার: বুকের" উপর দিনা, পূর্বদিকে চলিয়া; গেল। তাহাঁতে 
আমার বুক ভাঙ্গিয়া: গেল .ও দগ্ধ হইতে, লাগিল? আমি অজ্ঞান” 
হুইয়া, পড়িলাম। . এইরূপ স্বপ্ন দ্েখার-পর নিদ্রীভঙ্গ. হইলে মনে.মনে ভয় 
ও অনিষ্টাশঙ্কা হইতেছিল সত্য, কিন্তু অগ্রাহ্য করায় লে. সকল. ভয়ও আশঙ্কা 
তৎক্ষণাৎ বিনিবৃত্ত হইল। কিন্ত হায়! যে দিন আমি. ছুঃস্বপ্ন দর্শন.করি- 
লাম, তাহার তৃতীয় দিবসে আমার হৃদর-রত্ব পুত্রটি, আমার হৃদয়, ভগ্ন: ও 
ভস্মীভূত করিয়! দিয়াছে । সে প্রাতৃঃকালে ডিনামাইট, বাজী লইয়! ক্রীড়া, 

করিতে য়া তাহার আঘাতে ছি দগ্ধ, হা গ্রিয়াছে। 


BLS 2 
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2০৪ রন বি হউন 


ভারতে দাসত্ব প্রথা 


- মহাভারতের স্থানাস্তরেও মনুধ্য বিক্রয়ের প্রথার উল্লেখ, দ্রেথিতে পাওয়া 
ঘাঁয়। কর্ণ পর্বে কর্ণ শল্যকে লক্ষ্য করিয়া মদ্রৎ দেশের নিন্দাকীর্তন করিলে 
পর শল্য অঙ্গদেশের “অপত্য বিক্রয়” প্রথার উল্লেখ করেন। ইহাঁতে বোধ 
হয় মহাত'রতের সময় ভারতবর্ষে দেশ বিশেষে অপত্য বিক্রয় প্রথার ও প্রচলন 
ছিল। প্রাচীনতর গ্রন্থ রামায়ণে ও দাসত্ব প্রথার উল্লেখ দেখ! যায় এবং উহ! 
ছইতেই রাজা হরিশ্চন্দ্রের আত্মবিক্রয় বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়--অপেক্ষাকৃত 
নব্য সাহিত্যেও ও প্রথায় বহুল নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। শ্্ীযস্ভাগবতের 
একস্থানে নারদ বলিতেছেন “দেহঃ কিমন্নদাতুঃ স্বং নিষেক্ত,ঃ করত্মাতুরেব বা মাতুঃ 
পিতুঃর্বা ক্রেতুর্বা বলিনোহগ্েঃ গুনোহপি বা” অর্থাৎ এই দেহ অন্নদাতার কি 
নিধেক রূর্তা পিতার অথরা জননীর কিন্বা পুত্রিকাকরণ প্রযুক্ত মাতামহের কি 
ক্রয়কর্তার, কি বলবান লোকের কি অগ্নির কি কুকুরের তাহা কিছুই নিশ্চয় 
করিতে পাঁরা যায় না” পূর্বোক্ত শ্লোক হইতে এককালে .ভারতবর্ষে যে কোন 
ন! কোন রূপে মনুয্যক্রয় প্রথ। বর্তমান ছিল তাহ! স্পষ্ট বুঝিতে পার! যায়। 
».. শ্রক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে দান বিক্ররীরা কিরূপে মনুষ্য সংগ্রহ করিত! 
কেহ কেহ মনে করিতে পারেন এ প্রশ্ন অনাঁবগ্তক কারণ যখন দাস ক্রয় 
শাস্তান্থমোদিত ছিল তখন বলপূর্ববক মনুষ্য হরণ ও অননুমোদিত ছিল না। 
" অস্থানে বক্তব্য এই যে এরূপ অন্থমাঁনের সামগ্রী থাকিলেও মিয়লিখিত বচনের 
সহিত বিরোধ প্রযুক্ত উহ! পরিত্যাগ করিতে হইবে . এ বচনটী এই 
চৌরাপন্ৃতবিক্রীতা যে চ দাসীকৃতা বলাৎ 
রা্ঞা মোচয়িতব্যাস্তে দাঁসত্বং তেষু নেষাতে। 


অর্থাৎ যাহারা চৌর কর্তৃক অপস্ধত হইয়া বিক্রীত হয় ও অন্য যে সকল 

-ধ্যক্তি বলপূর্ব্বক দাসীককৃত হয় তাহাদিগের দীসত্ব অভিপ্রেত নহে রাজ! 

“তাহাদিগকে (দাসত্ব হইতে ) মোচন করিবেন। পূর্বোক্ত বচনে বলপূর্ববক 

দাসীকরণ প্রথার শীস্বাহমোদিতত্ব কল্পের মূলচ্ছেদ হইল। তবেই বলিতে 

হইবে যে যুদ্ধে প্রাপ্তি; পণে জয়, আত্মবিক্রর, গৃহে উৎপত্তি, পণ ও দায়সত্রে 
৪৭ 


সন - পাচার পৌষ, মাঘ 


প্রাপ্তি-এই সকল উপায়ে প্রাপ্ত দাসেরাই তাহাদের স্বামী কর্তৃক বিক্রীত.. 
হইয়া ভ্রীত দাস নামে অভিহিত হইত ও ধাঁহাঁর! দাস বিক্রয় করিত তাহারাও 
বোধ হয় এই সকল উপারেই দাস সংগ্রহ করিত। 

পূর্বে উক্ত হইরাঁছে যে দাদ ১৫শ প্রকার।_ী সমস্ত দাসের মধ্যে 
সকলেরই কোন না কোন মুক্তির উপায় ছিল। কাহাকেই প্রায় চিরকাল 
দাসত্ব করিতে হইত ন1। - 

সাধারণতঃ যদি কোন দাঁস স্ব স্বামীকে যাহাতে প্রাণ নাশের সম্ভাবনা 
এরূপ কোন বিপদ্‌ হইতে উদ্ধার করিত তাঁহা হইলে সে দাসত্ব হইতে মুক্তি- 
ও পুত্রভাব লাভ করিত 


- যট্চৈষাং স্বামিনং নিজ প্রাণসংশয়াৎ । 
দ্বাসত্বাৎ স বিমুচ্যেত্ পুত্রভাগং লতেত চ ॥ 


এইরূপ অন্নকাঁলভৃত (৫) অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ কালে নিজ অন্নদ্বার! রক্ষিত- প্রাণ 
দাস দুইটি গাভী স্বামীকে দিয়! দানত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিত। 
'্ণসথত্রে স্বীকৃত দাশ্তব্যক্তি সকুপীদ খণশোধ করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিত! 
কৃতকালদাস নিয়মিত কাল শেষ হইলেই দাসত্ব মুক্ত হইত। আমি 
তোমার এই বলিয়া উপস্থিত, যুদ্ধে প্রাপ্ত ও পণে জিত দাসেরা প্রতিশীর্ষ প্রদান” 
দ্বারা অর্থাৎ স্বতুল্য দাসাস্তর দান সবার! মুক্ত হইত। ভক্তদাস প্রভুদত্ত গ্রাসা- 
চ্ছাদন পরিত্যাগ করিলেই স্বাধীন হইতে পাঁরিত। এবং দাদীকে উপভো- 
গের নিমিত্ত স্বীকৃত দান্ত ব্যক্তি কোনরূপে নিক্রুর দানাদি দ্বারা দাঁদীকে মুক্ত 
করিতে পারিলেই স্বর মুক্ত হইত।' মৃচ্ছকটিক নাটকে দাদীকামুক ব্রাহ্মণ- 
কুমার শর্বিলক নিক্ধয় দিয়! বসস্তসেনার দাঁসীকে মুক্ত করিবার নিমিত্তই চোর্য্য- 
বৃত্তি অনুশরণ করিয়াছিল। কারণ স্বরং দাস হওয়া বা দাঁপীকে দাসত্ব হইতে 
মোচন করাভিন্ন দাঁপীকামুকের কামবৃত্তি চরি তীর্থতাঁর অন্ত bl ছিল না।% 





* + পূর্বোক্ত বাক্যগুলি যে সকল প্রমাণ অবলম্বনে: লিখিত তৎ্সমস্ত' প্রদত্ত হইতেছে রর 
ন্নাকালভূতো। 'দান্তাৎ মুচাতে গোধুগহদদৎ খশং চ' সোদরং দত্ব। খণী দাস্তাৎ বিশুচ্যতে- 
ক্বৃতকাল রুুৎপরমা$ কৃতকোহপিবিমুচাতে | তবাহমিত্বাপগতে! যুদ্ধে, প্রাপ্তঃপণেলিতঃ 
প্রতিশীর্ধপ্রদানেন মুচাতে তুলাকর্মন। ছাপে ফাং সদ্যঃ ভক্তদাদঃ প্রমূচাতে নিগ্রহাঞ 
স্বড়বায়াশ্চ মৃচ্যতে বড়বাকুতঃ। 


টি ভারতে দাসত্ব প্রাথা ৩৭১ 


স্বামীর ওঁরসে দাসীগর্ভে পুত্রৌৎপন্তি হইলে সেই দাসী সবংশে দাসত্ব 
ইতে মুক্ত হয়। রর | 
স্বামী সন্তষ্ট হইয়া স্বীয় দাসকে দাসত্ব হইতে মোচন করিতে ইচ্ছা 
করিলে তাঁহার মস্তক হইতে জলপূর্ণ কুন্ত লইয়া ভগ্ন করিতেন এবং সাঁক্ষত 
সপু্প জল তাহাঁর মস্তকে সেচন করিয়া তুমি অদাঁন হইলে এই কথ! 
তিনবার বলিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতেন। এই সময় দান পুর্ব মুখ 
হইয়া খাঁকিত ৷ দান্ত মোঁক্ষের পর দিবস হইতে লোকে তাঁহাকে স্বামির. 
“১ আনুগ্রহ দ্বারা পালিত এই নামে ডাঁকিত ও তদবধি সকলে তাহার অন্ন ভক্ষণ 
করিত ও সে সাধুদিগের অভিমত ও প্রতিগ্র্যহ হইত।*৯ | 
এক্ষণে আঁগরা কোন্‌ কোন্‌ বর্ণ দাস হইতে পাঁরিত, দাসেরা কিরূপে' 
ব্যবহৃত হইত; তাহাদিগকে কিরূপ কর্মী করিতে হইত ইত্যাদি বিষয়ের 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব ৷. j 
ব্ৰাহ্মণাদিবর্ণের প্রতিলোম্যে দাসত্ব ছিলনা অর্থাৎ উচ্চবর্ণের কোন ব্যক্তি 
স্বাপেক্ষ। লীচ' বর্ণের ব্যক্তির দাস হইতে পারিত নাঁ।' ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয় বৈশ্য 
শূত্রের ; ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্রের ; বৈশ্য শুদ্রের দান হইতে পারিত না। 
১" সমবর্ণ স্থলেও ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের দাস হইতে পারিত না কারণ বৃহস্পতি 
7 ও কাত্যায়ন উভয়েই স্পাষ্টাক্ষরে ব্রাহ্মণের দাসত্ব নাই এই কথা স্বীকার 
করিয়াছেন “ত্রিযুবর্ণেষু বিজ্ঞেরং দান্তং বিপ্রে ন বিদ্যতে” ( কাঁত্যারণ ) 
কারয়েদ্দাস কর্ল্মাণি ব্রাঙ্গণং ন বৃহস্পতিঃ। কোন ব্রাহ্মণ শীলাধ্যরন সম্পন্ন 
কোন প্রাক্ষণকে কোন কর্মমই করাইবেন না। তাহা অপেক্ষা অল্পবিদ্য 
অল্পশীল ত্রাঙ্গণকে কাৰ্য্য করাইতে পারিবেন কিন্তু তাহাকে কোন মতেই 
বিগ্ুত্রশোধনাদি অগুভকাঁধ্য করাইতে পারিবেন না। এইরূপ ব্রাহ্মণ 
বুত্তিকর্ষিত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য (দাসকে ) সদয়ভাবে ব্যবহার করিবেন ও তাহা 
দের স্বজাতির কর্ম করাইবেন! কিন্তু শুদ্রকে সকলেই দাসত্ব করাইতে 
পারিবেন । ত্রাঙ্গণীকে বিক্রয় করিলে বাঁ ক্রব করিলে রাজদওভোগ 


* স্বংদাস মিচ্ছেত যঃ কর্ভুমদানং প্রীতনানদঃ স্বন্ধাদাদায় তন্তাস্ত ভিন্দাৎ কুস্তং সহা- 
ভসা সাক্ষতাভিঃ সপুষ্পার্তি মৃদ্ধন্তত্িরবাকিরেৎ অদান ইতি চোক্ত, | প্রিঃ প্রাভুখং তম- 
খোৎস্ুজেৎ | ততঃ প্রভৃতি বক্তব্য: স্বাম/নুগ্রহ পালিতঃ তোজ্যানশ্চ গ্রতিগ্রাহে। ভবত্য ) 

ঈ৯ভমতঃ সতাম্‌ । 








৩৪২ . - | 1 পৌষ, মা. 


ফ্রিতে হইত। কোন ব্যক্তি কাঁমপ্রযুক্ত আশ্রিত কুলজ্জীকে দাসী করিতে যা-এ 
বিক্রয় করিতে পারিতেন না, করিলে রাজদওভাগী হইতেন। . সেইরূপ কেহ 
বিপদগ্রস্ত, না হইয়া স্বভুক্ত, স্বাশ্রয় পরিত্যাগ করিতে অনিষ্ট ক হইয়া 
“আমাকে বিক্রয় করিও না” এইরূপ বাদিনী, দাসকে বিক্রয় করিতে 
পারিতেন না।. | 
এতত্তিন সর্বস্থলেই "দাসত্ব দারবৎ ‘ছিল অর্থাৎ স্বকীয় পত্নীর i স্বামির, 
যেরূপ প্রভুত্ব আছে প্রভুর দাসের উপর 'ততদূর কর্তৃত্ব থাকিত স্ত্রীকে ও. 
স্বামীর যেরূপ সদয় ব্যবহার করা কর্তব্য প্রভুর ও দাসের প্রতি সেইরূপ-” 
ব্যবহাঁর কর্তব্য ছিল। রোঁমদেশীয়ের! যেরূগ ইচ্ছা করিলেই স্বদাসের প্রাণ- . 
বধাদ্ি দণ্ড করিতে পারিতেন ভারতরর্ষে কোন দ্বাসস্বামীরই সেরূপ অনিয়ন্ত্রিত 
" ক্ষমতা ছিল না, কেহই স্বদাসের উপর নিষ্ঠ'র ব্যবহার বা দাস যে বর্ণের 
তাহা হইতে ভিন্ন বর্ণের কর্ম্ম করাইতে পারিতেন না। জয়ন্ত কর্ম অর্থাৎ 
বিণ, ব্রশোধনাঁদি কেবল পুত্র দ্াসকেই করিতে হইত 1.. এতদ্্যতিরিক্ত 
দাসের ধনাধিকাঁরিত্বও ছিল" তাঁহার 'আত্মবিক্রয়-নন্ধ ধনে .ও প্রভু a 
লক্ধ ধনে প্রভুর কিছুমাত্র অধিকার ছিল না। . : 
রোম ও গ্রীক দেশীয়দিগের মধ্যে দাসপ্রথা কিরূপ ভাবে তি ছিল. 
ন্বারাস্তরে তাহার অনুসন্ধান করিবাঁর কল্পনা রহিল। | 
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আজকাণ বাঙ্গালীর শারীরিক, অবস্থা ভাল নয়, শরীর ভাল ন! থাকিলে 
কোন কর্ম্মই সাধিত হয় না এবং বাঙ্গালীর শারীরক উন্নতি বিধানার্থ যথোচিত 
চেষ্টা দেখ যাইতেছে না, এই সকল কথা পূর্বে বল! হইয়াছে। যে সকল 
কারণে বঙ্গবাসীর শরীর খারাপ হইয়াছে ও হইতেছে ও দেশে দিন দিন নূতন 
"নূতন রোগের -আঁবির্ভাৰ হইতেছে শিক্ষিত ও বিজ্ঞ বাঁদ্দালী, দেশের রীতিনীতি 
আচার ব্যবহার ও পুর্ব ইতিহাস আলোচনা করিয়া বিজ্ঞানের সাহায্যে 
তাহ নির্ণয়. করুন, এরং যাহাতে কোন প্রকার বিপ্লব না ঘটাইয়া সেই 
রারণগুলি দূরীভূত করা যায় তদ্বিষয়ে সযত্ব হউন। কার্ধ্টটি বিশেষ আবশ্যক 
হইয়! উঠিয়াছে ও চেষ্টার অসাধ্য নহে । কেবল রাজকীর চেষ্টায় ইহ! সাধিত 
হইবে না, রাজার ইচ্ছা থাকিলেও আবশ্যক রূপ জ্ঞান ও ক্ষমতা নাই, স্থুতরাং 
কেবল রাজকীয় চেষ্টায় ইষ্ট ন! হইয়া বরং অনিষ্ট হইতে পারে । জাতীয়, 
দৈহিক উৎকর্ষ সাঁধনই বাঙ্গালীর স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনির্ভরের প্রথম ও 

১ প্রধান কাঁ্ধযক্ষেত্র হওয়া উচিত |: 
বাঙ্গালীর সামাজিক অবস্থার;বিচার করা সহজ কার্ধ্য নহে-_উহা সন্তোষ 
জনক নহে, ইহাঁ-স্থির। কিন্ত'কি কি কারণে বাঙ্গালীর সামাজিক অবস্থা 
এরূপ শোঁচনীয় হইয়াছে এবং কি করিলে ওঁ অবস্থার উৎকর্ষ ঘটতে পাঁরে 
এই বিষয়ে বিলক্ষণ মত ভেদ দৃষ্ট হয়। এই স্থলে এক পক্ষ অর্থাৎ প্রাচীন 
গোঁড়া সম্প্রদায় সমুদয় দোষ ইংরাঁজী শিক্ষার শিরে নিক্ষেপ করেন ও অপর 
পক্ষ অর্থাৎ ইংরাজী শিক্ষিত নব্য দল হিন্দুধর্ম্ম ও সামাজিক নিয়মাদিরই দোষ 
কীর্তন করেন। ছুই দলে বিবাদ চলিতেছে, কিস্ত সমাজ দিন দিন অধঃপতিত 
হইতেছে । এদেশে ইংরাজ শাসন প্রবর্তিত হইবার কিছু পর হইতেই প্রথমে 
৯খুঠীয়ান পাঁদরীরা ও পরে ব্রাহ্ম সম্প্রদায় বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের নিয়ম ও অন্ু- 
ষ্ঠান প্রভৃতির ক্রমাগত দোষ কীর্তন করিয়া আঁসিতেছেন। 'রাজাও স্পষ্টতঃ 
দোষ কীর্তন না করুন, উক্ত সকল নিয়মের অনুমোদন করেন না এবং 
সুযোগ পাইলে উপদেশ স্থলে উহ! পরিবর্তন করিবার আবিশ্তকত] দেখাইয়া, 
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দেন। ইংরাজী শিক্ষাও এই সকল সামাজিক নিয়মের গ্রতিকুল। এই 4 
সকল কারণে এবং বিশেষতঃ ইংরাজী আইন আদালতের নিকট এদেশের 
সকল লোঁকই সমান, স্ত্রী ও পুরুষের সমান শিক্ষা ও সমান অধিকার হওয়া! 
- উচিত এই শিক্ষার ফলে এবং দেশের শীর্ষস্থানীয়. প্রধান প্রধান হিন্দু জমীদার 
শ্রেণীর দরিদ্রতাঁ, প্রতিপত্তি স্বাস ও তাহাদের মধ্যে অনেকেরই হিন্দু ধর্ম 
আচার অনুষ্ঠান: প্রভৃতির প্রতি আন্তরিক অশ্রদ্ধা ও ইংরাজী আচার ব্যবহারের 
প্রতি শ্রদ্ধা ঘটাতে এবং হিন্দুশাজ্জীধাাঁপকর্ধের সাঁমাজিক ব্যবহারে. বিরোধী" 
পক্ষের দিন দিন প্রাদুর্ভাব বুদ্ধি হইতেছে। প্রাচীন সম্প্রদায়ের অনেকেই নিতান্ত 
গোঁড়া, তাহার প্রাচীন ব্যবহার কোন অংশও পরিবর্তনের আবশ্ততা স্বীকার 
করেন না 1 ' নব্যদল এককালে সমাজের বহিভূর্তি -হইয়াখাঁকুক,- তাঁহাঁতে' 
সমাজ দুর্বল হয় হউক তাঁহাঁও স্বীকার তথাপি .আঁপনাঁদের কোট বজায় 
রাঁখিবেন । আবার নব্যেরা প্রাচীন নিয়মের কিছুই ভাল দেখিবেন, না 
বুলিয়! ‘যেন প্রতিজ্ঞ. করিয়া বসিয়াছেন।. ছুই দলে বিবাদ, 'বিতণড ও 
গাঁলাগাঁলী, ইংরাজের সম্মুখে আপনাদের গৃহছিদ্র প্রকাশ করিয়া আঁস্মপ্রদাঁদ- 
.্লীভ, হিন্দু.আঁচার ও অনুষ্ঠানের প্রতি অকারণ অশ্রদ্ধা ও ইংরাজী সাম! 
“জিক নিয়মের প্রতি অন্তায় আদর প্রকাশ,' উপস্থিত. সময়ের এই ভাবটি.. 
দেখিয়া :কৌন সমাজহিতৈষী ব্যক্তির মনে ছুঃখ ন! হয়? যদি কেবল 
হুই দলের: বিবাদ ও মত ভেদ এরং এক পক্ষের নৃতনে, অন্তুরাগ: ও, 
তাহা অন্থকরণ করিবার চেষ্টা ও. অপর; পক্ষের পুরাঁতনে, অনুরাগ ও 
তাহ! অব্যাহত ব্লাখিবার চেষ্টা, যদি কেবল এই পপ্রশ্নটিই সমাজ হিতৈষীর 
চিন্তার বিষয় হইত, তাহ! হইলে, সমাজের বিশেষ কোন অনিষ্টের .আশঙ্কা! 
না করিয়া বরং. প্রবীণ নবীনের, এই অভিনয়ে এ. প্রকার আমোদ 
লাড় করিতে পারা যাঁইত। কিন্ত ব্যাপারটি গুরুতর। উপস্থিত সময়ের 
এই হিন্দু অহিন্দু প্রাচীন নবীন ও নিশ্চল সচল্‌ মত সংঘর্ষে সমগ্র সমাজে 
বিপ্লব সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা হইতেছে। সামাজিক নেতা নাই, প্রাচীন 
ব্যবস্থা এখনও প্রচলিত, কিন্ত তৎপ্রতি বহুসংখ্যক সামাজ্িকেরাই- বীতশ্রন্ধ 
নূতন ব্যৱস্থা. কি. তাহা. .আজও নিৰ্ণীত হয় নাই, নানু লোকের নানা:মৃত, 
অনেকেই: ইংরাজী আচার. ব্যবহারের পক্ষপাতী, কিন্তু স্পষ্টত্‌:..ও, প্রকাশে“ 
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তদ্গরূপ কাৰ্য্য করিতে পাঁরিতেছেন নাঁ। সমাজ নিস্তেজ হুইরা! পড়িতেছে ও 
দিন দ্রিন কপটতার বৃদ্ধি হইতেছে। হিন্দু সামাজিক নিয়মাদি প্রতিপালনে 
অনেকেই কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। এমন কি অনেক প্রাচীনও 
ভষ্টাচার, নব্যদিগের তো কথাই নাই ।- “মিছেগওগোল ন! করিয়া নিরম রক্ষা 
করিলেই হইল । গোঁড়ামী কেন ? যাহা ভাল বলির! বিশ্বান আছে তাহাই 
‘ভাল; তবে সমাজে যাহা বলে প্রকান্তে তাহাই কর।” আজ কাল বাঙ্গালী 
সমাজের এই ভাব। নিতান্ত গোঁড়া না হইলে জার এখন ধরা পড়ে না। 
"২ একটু হিসাঁর করিয়া চলিলেই এখন প্রাচীন ও নব্য উভয় দ্লেরই'নিকট প্রিয় 
"ও মানত হইতে পারা যায় । অনেকে তাহাই কিতেছেন। কিন্তু বিবেচনা 
করিয়! দেখিলে ইহাত সম্পূর্ণ দুঃখিত হইবার কাঁরণ রহিরাছে। ইহাতে হিন্দু- 
সমাজের মধ্যে কপটতাঁর বৃদ্ধি হইয়া ও সমাজের নীতির অপকর্ষ হইতেছে। 
- যদি আমাদের সামাজিক ব্যবস্বাগুলি ও অনুষ্ঠান প্রভৃতি প্রকৃতপক্ষে 
মন্দ হয়, আমাদের উপযোগী না হয়, এক সময়ে. ভাল ও উপযোগী থাকিলেও 
এক্ষণে ভাল ও উপযোগী না হর; তাহা হইলে কেনই বা আমরা ও গুলির 
বিবেচনা করিয়! দেখিয়! বর্তমান সময়োপযোগী সংশোধন না করিব? তাহা 
‘ন! করিয়া এ ব্যবস্থা প্রভৃতি নিতান্ত অসন্তোষকর এই অনুমানের উপর 
" নির্ভর :করির! একেবারে ইংরাজী . ব্যবস্থার শ্োড়ামী করা৷ কোঁনরূপেই 
যুক্তিসঙ্গত নহে। খৃষ্টান পাঁদরীরা, ব্রাহ্মেরী ও আন্যান্ত ইংরাঁজে আমাদের 
হইয়া ও সকল বিষয়ের বিচাঁর. করিয়াছেন বলিলে চলিবে না। এ কার্যাটি 
আমাদের নিজের; প্রতিনিধির দ্বার! সম্পন্ন করিবার নহে। আমরা 
প্রাচীনর্দের নিকট সবিনয়ে প্রার্থনা করি যে তাহারা সমাজের বর্তমাম 
শোঁচনীয় অবস্থা বিবেচনায় এই বিষয়ের বিচার আবশ্যকতা আছে-ইহা 
স্বীকার করিরা ইহাতে মনোযোগী হউন এবং নব্য সম্প্রদায়ের নিকট আঁমাঁদের 
নিবেদন যে তাহার! ইংরাজী শিক্ষা, আচার ব্যবস্থা প্রভৃতির প্রতি অবথা 
অনুরাগ প্রদর্শন না করিয়া! এদেশের প্রাচীন রীতিনীতি সম্যক্রূপে 
৯ আলোচনা করুন . এবং তাঁহার পর আপনাদের চেষ্টার পরকীয় সাহাধ্য 
না লইয়া সমাজের উৎকর্ষ সাধনে ব্রতী .হউন। এরূপ করিতে পারিলেই 
৯. তীহাঁদের ইংরাজী শিক্ষা সার্থক হইবে ।. 
| আমরা প্রাচীন শাস্ত্র সকলের আলোচনা করি না। করিলেও উহার 
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যথার্থ তাৎপৰ্য্য গ্রহণে যত্ব করি না। আমর! নিতাস্ত- শ্রমকাতরঃ f 
উদ্যমরহিত- ও পরমুখাপেক্ষী হুইয়া পড়িয়াছি।- আমাদের : অধঃপতন 
সর্ধরূপেই আরমস্ত হইয়াছে। সামাজিক ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন করিবে, 
তাহাতেও কি রাজার সাঁহায্য চাই? উক্ত ব্যবস্থার কিয়ৎপরিমাণে 
পময়ৌপযোগী পরিবর্তন আবশ্যক, প্রায় সকলেই স্বীকার করেন, কিন্ত কার্যে 
কিছু হইতেছে না কেন? কিছুকাল পরে একেবারে সমুদয় বিপর্যস্ত হইবে, 
অতি প্রাচীন হিন্দু সমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইয়া উৎকৃষ্ট ও পরীক্ষিত ব্যবস্থা 
- নমুহের পরিবর্তে নিক্বষ্ট অনুপযোগী ও পরীক্ষিত ব্যবস্থা আত প্রবাহিত: -, 
হইবে, ইহা চিন্তাশীল ও. সমাজহিটতষী- ব্যক্তির রুখনই বাঞুনীয় হইতে পারে 
'না। গত কএক বৎসর হইতে একটু যেন এই বিষয়ে ভাবাস্তর পরিলক্ষিত 
হইতেছে! বঙ্গদেশে ইংরাজিশিক্ষিত চিন্তাশীল কএক ব্যক্তি সময়োচিত 
সমাঁসংস্কার-বিষর়ে মনোযোগী হইয়াছেন। দুই: এক বৎদরে-অবশ্তই:কিছু 
হইবার নহে। লোককে বুঝাইতে হইবে ও তাহাদের মত সংগঠিত করিতে 
-হুইবে।- যাঁহাদের কথ! বলিতেছি তাহারা ইংরাজীভাবায় স্থপণ্ডিত প্রাচীন 
নিয়মের পক্ষপাতী কিন্তু গোঁড়া নহেন।- -এইরূপ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি 
হওয়া উচিত। আমাদের এখন প্রয়োজন যে এইরূপ নকল লোকে 
একমত হইয়! প্রাচীন শাস্ত্র বিশেষরূপ আলোচনা করিয়া ও বর্তমান সময়ে + 
বঙ্গঘমাজে কিকি পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে ও তাহা কিরূণে পুরাতন 
সমাজের ভিত্তি বজায় রাখিয়া ধীরভাঁবে বিবেচনা সহকারে প্রচলিত করিতে 
হইবে তদ্দিষয়ে উপায় উদ্ভাবন করেন। কেবল গালি দিলে হইবে না) 
মালাবাড়ী হইলে হুইবে না, প্রাচীনের গৌঁড়ামী .করিলেও হইবে না। 
সমাজের মধ্যে থাকিয়া, সমাজের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ - করিয়া, 
তর্ক ও যুক্তির আশ্রয়ে কার্য করিতে হইবে। .এরিষধরে আর নিশ্চেষ্ট 
_ থাকিলে চলিবে না। আমাদের কার্য আমর! না করিলে, আমরাই কষ্ট - 
. পাইব। আবার দুঃখের উপর ছুঃখ। আমাদের হিটতষীর অভাব নাই। 
আমাদের সমাজ সংস্কার কার্য্যে অনেকেই ত্রতী হইতে অভিলাধী। এই সকল: 
মহাশয়ের হস্ত হইতে নিস্তার গাহি চেষ্টা. কর! অতীব-আঁবস্তাক. হইয়াছে ।- 
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মে মাঁস যেমন অতিবাহিত হইতে লাগিল, তেমনই উত্তরপশ্চিম 
প্রদেশে ভয়ঙ্কর বিপ্লবের পূর্ণভাব বিকাশ পাইতে লাগিল। ইঙ্গরেজের. 
রাজনীতিতে যাহার! উত্তেজিত হইয়াছিল, ইঙ্গরেজের বিধিব্যবস্থার় যাহাঁদের 
২“মন্খে আঘাত লাগিয়াছিল, আপাততঃ মনোহরিণী মরীচিকাঁয় উদ্ভান্ত 
হইরা, কল্পনার নেত্রে ভবিষ্যতের দৃশ্ত সম্মোহন ভাবে আঁকিয়!, যাহার 
ভারতের মানচিত্র হইতে লোহিত রেখা অপলারিত: করিতে কৃতসঙ্কল্প 
হইয়াছিল, তাহারা সকলেই এখন ইঙ্গরেজের শাসনের প্রতিকূলে দলবদ্ধ 
হইয়া ভয়ঙ্কর কাণ্ডের অবতারণা করিতে লাগিল। মে মাস অতিবাহিত 
হইতে না হইতে বুঝা গ্রিরাছিল যে, সমগ্র উত্তরপশ্চিম প্রদেশের এক 
প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভীষণ সিপাহিযুদ্ধের রঙ্গভূমি হুইয়! 
উঠিবে। মিরাটের ইউরোপীয়ের! নিজ্জিত, নিগীড়িত ও. নিত হইয়াছিল। 
দিল্লী, ইঙ্গরেজের হস্তত্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। বুদ্ধ মোগল ভূপতি আকবর, 
_ শাহজহী প্রভৃতির মহিমান্বিত পদে অধিষ্ঠিত হইয়া আপনার কল্পিত 
ক্ষমতার, আপনি তৃপ্তিমুখ অন্থভব করিতেছিলেন। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের 
অনেকস্থলে ইঞ্গরেজের প্রাধান্য ও ক্ষমতা বিচলিত হইয়াছিল। গবর্ণমেন্ট 
এই সময়ে আঁপনাদের প্রীধান্তরক্ষায় বদ্ধপরিকর হুইলেন। অপরাঁধী- 
দিগের শাস্তিবিধাঁনার্থ কঠোরতর দণ্ডবিধি প্রণীত হইতে লাঁগিল। ৩০এ 
মে গবর্ণর জেনেরলের মন্ত্রিসভায় একটি আইন বিধিবদ্ধ হইল। এই 
আইনে, যেস্থানে সিপাহিহাঙ্গাম। ঘটিবে, সেই স্থানেই সাধারণের জীবন- 
মরণের ভার, শীঁসনবিভাঁগের যে কোন শ্রেণীর, যেকোন বয়সের বা যে কোন 
ক্ষমতার কর্মচারীর হন্তে সমর্পিত হইবে। গবর্ণষেন্ট এই আইনান্থুসারে 
সাধারণ্যে ঘোষণ। করিলেন, যে কোন ব্যক্তি মহাঁরাণী বা গবর্থমেণ্টের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করিবে, অথবা যুদ্ধের জন্য চেষ্টা পাইবে, কিংব; কোনরূপ যড়যন্ত্রে লিপ্ত 
"থাকিবে, তাঁহাদের জীবনদণ্ড, নির্বাসন অথবা! কারাঁরোধ হইবে। যে কোন 
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বিভাগে কোনরূপ হাঙ্গামা ঘটিবে, সেইস্থানেই এই আইনান্ুসারে কাৰ্য্য _ 
হইবে। যে সকল ব্যক্তি গবর্ণমেন্টের বিপক্ষতা কিংবা নরহত্যা, অথবা 
চুরি ডাকাতি; বা অন্ত কোনরূপ গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হইবে, গবর্ণমেণ্ট 
কমিশনদ্বার! তাঁহাদের বিচার করিবেন। এইরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনর বা 
কমিশনরগণ, সকল স্থানে বিচাঁরকার্ধ্য নির্বাহ করিতে পারিবেন। 
উকীল বা! আসেসার উপস্থিত না থাকিলেও, ইহারা, উক্তরূপ অপরাধীদিগের 
প্রতি প্রাণদণ্ড, নির্ধাসন অথবা কারারোধের আদেশ দিতে পারিবেন। 
ইহাদের আদেশই চুড়ান্ত বলিয়া! পরিগণিত হইবে। এই আদালত কোন. 
সদর আদালতের "অধীন থাকিবে নী। এই আইনের পাওুলিপি গবর্ণর 
জেনেরলের অনুমোদিত হইলে, ইহা ৮ই জুন বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা. বলিয়া 
পরিগণিত হুয়। প্রত্যেক ইঙ্গবেজই এই আইনের বলে অসাধারণ ক্ষমতা 
প্রাপ্ত হন। কিন্ত ইহাতে কেবল বিচারবিভাগের কর্ম্মচারীদিগের হস্তেই 
অপাধারণ ক্ষমতা সমর্পিত হইয়াছিল। এজন্ত মন্ত্রিসভাধিঠিত গবর্ণরজেনে- 
'রলের আদেশানুসাঁরে এই স্থির হয় যে, বহুদিনের, অথবা যে কোন শ্রেণীর 
সৈনিক কর্মচারীরা, বাঙ্গালা, প্রেসিডেন্সির যে কোন সৈনিকনিবাসে, 
ইউরোপীয় কিংবা এতদ্দেশীয়, অথবা এতদুভয়ের পাঁচ জন লোক লইয়া একটি 
সাধারণ সামরিক বিচ।রালর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন এই বিচারালয়েই 
অপরাধীদিথের দণ্ড বিহিত হইবে । 
উপস্থিত সময়ে ভারতের প্রধান সেনাপতি আন্সন সিমলা অবস্থিতি 
করিতেছিলেন। সিপাহিদিগের উত্তেজনা হইতে যে, ভয়ঙ্কর কাণ্ডের উৎপত্তি 
হইবে, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই শ্রী বিপ্লব যে, সর্বব্যাপী হইয়! 
ব্রিটিশ শাসনের মূলভিত্তি বিচলিত করিয়া! তুলিবে, তাঁহাও তিনি অনুধাবন 
করিয়া দেখেন নাই। আন্সন ভবিষ্যতের বিষয় না ভাবিয়া, নিদাঘকাঁলে 
হিমালয়ের সুখন্পর্শ সমীরণসেবনে পরিতৃপ্ত হইতেছিলেন। কিন্ত তিনি 
দীর্ঘকাল এই তৃপ্তিম্থথ অনুভব করিতে পারিলেন না। ১২ই মে সহস! 
অন্থলা, হইতে একজন তরুণবয়স্ক সংবাদবাহক্‌ উপস্থিত হইয়া, তাহার নিকট 
একখানি পত্র সমর্পণ করিল। ওঁ পত্রে দিল্লীর ঘটনার বিষয় অস্পষ্টভাবে . 
লিখিত ছিল। প্রধান সেনাপতি পত্র পাইয়া, বুঝিতে পারিলেন যে, মিরাটেরঞ 
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দিপাহিগণ গবর্ণমেন্টের বিপক্ষ হইয়! উঠিয়াছে। এক ঘণ্টা পরে তাঁহার নিকট 
আর একখানি পত্র পহু'ছিল। এই দ্বিতীয় পত্র যদিও অস্পষ্টভাবে লিখিত 
ছিল, তথাপি প্রধান সেনাঁপতির উহাতে বোধ হইল যে, মিরাঁটের 
সিপাহিরা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াঁছে, যে সকল অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষ 
-কাঁরারুদ্ধ হইয়াছিল, তাঁহারা বিমুক্ত হইয়াছে এবং দলে দলে দিল্লীতে 
. যাইয়া মিরাট ও দিল্লী, উভয় স্থানের ইউরোপীয়দিগকে হত্যা করিয়াছে। 
যখন এই সংবাদ প্রথমে প্রধান সেনাপতির নিকট পহুছিল, তখনও 
টনি উহার গুরুত্ব সম্যক্‌ অন্তুধাবন করিতে পাঁরিলেন না। তিনি যে 
কর্তব্যসম্পাদনে ব্রতী হুইয়াছিলেন, যে দায়িত্বভার তাঁহার উপর সমর্পিত 
ছিল, তিনি সে কর্তব্য, সে দায়িত্বের বিষয় ভাবিয়া তখনও বিচলিত 
‘হইলেন না। কিন্তু তিনি বুঝিলেন যে,এখন স্থিরভাবে বসিয়! থাকিলে চলিবে . 
না) সিপাহিদিগের উত্তেজনার গতিনিরোধ জন্য অবশ্যই তাঁহাকে কিছু 
করিতে হইবে । দিল্লী এখন উত্তেজিত সিপাহিদিগের হস্তগত হইয়াছিল ;. 
'তত্রত্য ইউরোপীয়গণ এখন উন্মত্ত সিপাহিদ্দিগের উৎপীড়নে ও নিশ্গেষণে 
নিপীড়িত, নির্জিত বা নিহত হইয়াছিল। স্তরাং এখন নিকটে যত 
ইউরোপীয় সৈন্তসংগ্রহ কর! যাইতে পারে, তৎসমুদ্রয় যথাস্তলে পাঠাইয়। 
_ দৈওয়া উচিত বলিয়া, প্রধান সেনাপতির বোধ হইল। প্রধান সেনাপতি 
ইহা ভাবিয়াই ও দিন (৯২ই মে) মাসৌরীনামক স্থানে আপনার এক জন 
এডিকৎ পাঠাইলেন। উক্ত স্থানে ৭৫ গণিত ইউরোপীয় সৈনিকদলকে আঁম্বালায় 
পাঠাইয়া দিতে ওঁ এডিকংকে আদেশ দেওয়া হইল! এতদ্ব্যতীত অন্ঠান্ত স্থলে 
যে সকল ইউরোপীয় সৈন্য ছিল, তাশাদিগকেও নির্দিষ্ট স্থানে যাইবার জন্য 
প্রস্তুত থাকিতে বল! হইল। প্রধান সেনাপতি সৈন্য পাঠাইবার এইরূপ 
বন্দোবস্ত করিলেন বটে, কিন্ত স্বয়ং সিমলা পরিত্যাগ করিলেন না । তিনি লর্ড 
কানিঙ্ককে লিখিলেন যে, উপস্থিত বিষয়ের আম্গপুর্ববিক বিবরণ জানিতে তাঁহার 
সাঁতিশয় কৌতুহল জন্মিয়াছে! যদি সংবাদ মন্দ হয়, তাহাহইলে তিনি অম্বালায় 
খাইতে প্রস্তত আছেন। এই পত্র পাঠাইবাঁর অব্যবহিত পরে তাড়িত 
বার্তাবহ তীঁহাঁর নিকট আর একটি সংবাদ উপস্থিত করিল। এইবাঁর তিনি 
মিরাটের ঘটনার বিশদ বিবরণ জানিতে পারিলেন। প্রধান সেনাপতি এখনও 
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অবিচলিতভাঁবে ছিলেন, অবিচলিতভাঁবে থাকিয়। এখনও হিমগিরির এ 
_ প্রাকৃতিক শোঁভায় এবং তুষারসম্পাতে সমীরণের স্িপ্ধতায় স্থখান্ুভব করিতে 
ছিলেন। তাহার সম্মুথে যে উৎকট কাৰ্য্যক্ষেত্র প্রসারিত হইয়াছে তাহ! 
তিনি এখনও স্পষ্ট বুঝিতে পারেন নাই, অথবা বুঝিতে পারিয়াও তদন্ুরূপ 
কাঁধ্যপদ্ধতি অবলম্বনে সত্বর হন নাঁই। ক্রমে অনেক ভাবিয়া তিনি উপস্থিত 
বিপদের গুরুত্ব বুঝিতে পাঁরিলেন। ছুইদল ইয়ুরোপীর সৈনিককে অন্বালায়- 
যাইবার আদেশ দেওয়া হইল। সিমুরের গুরুখ। সৈন্যদলও দেরা হইতে 
মিরাটে যাইতে আদেশ প্রাপ্ত হইল। প্রধান সেনাপতি প্রথমে ভাবিয়া ছিলেন 
যে, দিল্লীর প্রসিদ্ধ অন্ত্রাগার উত্তেজিত দিপাহিদিগের হস্তগত হইয়াছে । 
ইহ! ভাবিয়! তিনি অন্থান্ স্থানের অক্ত্রাগার রক্ষার্থ অবিলম্বে সৈম্ঠ পাঠাইয়া 
+ দেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি গবর্ণরজেনারেলকে লিখেন যে, ফিরোজপুরের 
দুর্গ ৩১ গণিত পদাতিকদল কর্তৃক রক্ষিত হইবে । গোবিন্দগড় ৮১ গণিত 
সৈন্যদল রক্ষা করিবে। জলন্ধর হইতে ৮ গণিত ছুইদল সৈন্য যাইয়! ফিলৌরের 
দুর্গরক্ষায় নিযুক্ত থাকিবে । অধিকন্ধ ফিলৌরে কামান সকল সজ্জিত থাকিবে। 
মাসৌরীর গুরুখা সৈন্যদল এবং ৯ গণিত অশ্বারোহী, এ সকল কামানের 
রক্ষক হইয়! অস্বালাঁয় যাইবে । * 
এইরূপ আদেশ দিয়া প্রধান সেনাপতি ১৪ ই মে অস্বালায় যাত্রা 
করেন। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি তথায় উপনীত হন। এই স্থানে 
তাঁহার নিকট নানারূপ গোলযোগের সংবাদ উপস্থিত হইতে লাঁগিল। . 
তাঁহার বোধ হইল যে, পঞ্জাবের এতদ্দেশীয় সৈন্যগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ 
অবলম্বন করিয়াছে, অথবা অবলম্বন করিতে চেষ্টা পাইতেছে। সুতরাং 
ইহাদের নিকট তিনি কোনরূপ সাহায্যের আশা করেন নাই। এই সঙ্কট- 
কালে তীহাকে গুরুতর বিদ্লবিপত্তির প্রতিকূলতা! করিতে হইয়াছিল। অভি- 
যানের দ্রব্যাদি ও কামান সকল পাঠাইবার কোনরূপ সুবিধা, ছিলনা? 
উপস্থিত সময়ে এই অস্থৃবিধা তাঁহার নিকট গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি 
কিঞ্চিদিধিক একবৎসর কাল ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইহার 
মধ্যেই তাঁহাকে সর্দাপেক্ষা সন্কটমর এবং সর্ধ্াপেক্ষা ভয়াবহ শত্রুর . 
প্রতিকূলে সজ্জিত হইতে হর। শ্রীহার হযোগীদিগের নিকট তিনি সমুচিত 
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উৎসাহ প্রাপ্ত হন নাই। পঞ্জাবের এতদ্দেশীয় সৈনিকদ্রলের উপরেও তিনি 
আশাভরস! স্থাপন করিতে পারেন নাই। এভদ্যতীত তাঁহার শারীরিক 
শক্তি ক্ষীণতর ছিল। অন্থস্থতাঁর তিনি ছূর্বল, এবং আপনার অবলম্বিত 
কার্যের অনভিজ্ঞতায়, তিনি শৃঙ্খলাশুন্ত ছিলেন। যখন পঞ্জাবের এতদ্েশীয় 
সৈনিকদল হইতে সাহাঁষ্যপ্রাপ্তির কোন আশ! ছিল না, তখন প্রধান 
. সেনাপতি এই সময়ে অস্বালার সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করিতে পারিতেন। 
পঞ্জাবের প্রধান কমিশনর স্তার জন লরেন্স (পরে লর্ড লরেন্স ১ও তাঁহাকে 
এইরূপ করিতে পরামর্শ দ্িয়াছিলেন। স্তার জন লরেন্স এ সৈনিকদলকে নিরস্ত্র 
করিয়া দিলীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে প্রধান সেনাঁপত্তিকে অনুরোধ করেন; 
কিন্ত প্রধান সেনাপতি স্তার জন লরেন্নের নির্দিষ্ট কার্ধ্যপ্রণালীর অনুমোদন 
করেন নাই। যেহেতু, অস্বালার সৈনিক বিভাগের কর্তৃপক্ষ এই কার্ধ্যপ্রণালীর 
বিপক্ষে দণ্ডায়মান হন । তাঁহারা সিপাঁহিদিগকে, নিরক্ত্রীকরণের অবমাননা 
হইতে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞ করিয়াছিলেন। এখন সকলেই এই প্রতিজ্ঞা- 
পাপনে উদ্যত হুন। প্রধান সেনাপতি ইহাদের অমতে কোন কাঁধ্য করেন 
নাই | তিনি অন্বালার এই সৈনিকদলকে সঙ্গে করিয়া! লইয়া যাইতে পারিলেন 
না, এবং রাখিয়া যাইতেও সমর্থ হইলেন না। এদিকে উক্ত সৈনিকদলের 
_'অফিনরেরা! বলিতে লাগিলেন যে, পিপাহিদিগের নিকট যেরূপ অঙ্গীকার 
কর! হইয়াছে, তাহা ভঙ্গ কর! উচিত নয়। নিরক্ত্রীকরণে এ অঙ্গীকার ভঙ্গ 
হুইবে.। প্রধান সেনাপতি ওঁ কথার উপর নির্ভর করিয়! অন্বালার সিপাহি- 
দ্বিগকে নিরস্ত্র করিলেন নাঁ। তাহাদের প্রভৃভক্তি ও বিশ্বন্ততাঁর দিকে 
চাহিয়া তিনি তাহাদিগকে পূর্ববৎ অবস্থায় রাখিলেন.। স্থতরাঁং অস্বালার 
সিপাহির! পূর্বের ন্যায় অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিতে লাগিল) কিন্ত তাহার! 
প্রধান সেনাপতির ন্যায় সহিষ্ণুতা দেখায় নাই। সেনাপতি আন্সন্‌ আঁফিসর- 
দিগের কথায় নির্ভর করিরা যেরূপ সহিষ্ণুতা দেখাইয়াছিলেন, তাহারা আবার 
সেইরূপ, অসহিষ্ণু হইয়! কিছুদিনের মধ্যেই গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত অস্ত্রই গবর্ণ- 
' মেণ্টের শ্বেতকর্্মচারীদিগের বিরুদ্ধে সঞ্চালিত করে। প্রধান সেনাপতি 
অন্বালার সৈনিকদলের আফিসরদিগের কথাতেই এইরূপ করিতে বাধ্য 
বইইয়াছিলেন। পঞ্জাবের প্রধান কমিশনর শ্তার জন লরেন্স তীহাকে যে 
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কার্য্যপ্রণালীর অনুসরণ করিতে পরামর্শ 'দিয়াছিলেন, - তিনি সে 
কার্য্যসম্পাদনে অগ্রদর হন নাই। এই সময়ে দুইজন রাজপুরুষ প্রধান 
'সেনাঁপতির প্রধান সহায় হইয়াছিলেন। অম্বালার ডেপুটি কমিশনর ফরসিত্‌ 
সাহেব এবং শতজ্রুতীরব হী প্রদেশের কমিশনর জর্জ বার্নেন সাহেব উত্তেজিত 
সিপাহিদিগের আক্রমণ নিবারণ অন্য কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। দিল্লীর 
বিপ্লবের সংবাদ শুনিয়াই ফরসিত্‌ সাহেব বার্নেসকে আত্মরক্ষার সমুদয় বন্দো- 
. 'বস্ত করিতে পত্র লিখেন। বার্নেস এই সময়ে কৌশলী নামক স্থানে অব- 
‘স্থিতি করিতেছিলেন ৷ তিনি প্রথমে অশ্বালারক্ষাঁর জন্য একদল শিখ পুলিশ /“ 
সৈন্য প্রস্তুত করেন। ইহার পর শতদ্রতীরবর্তী প্রদেশক্ষার জন্য বন্দোবস্ত 
হইতে থাকে । শতক্র হইতে যমুনা পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে অনেকগুলি শিখ 
ভূপতির আধিপত্য আছে। উপস্থিত সময়ে ইহারা ইঙ্গরেজের পক্ষসমর্থনে 
নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। সিপাহিবিপ্রবের ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করি- 
তেছে.-ষে, উত্তেজিত সিপাহিগণ যখনই! গবর্ণমেন্টের সঙ্ধীর্ণ নীতির দোষে 
ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করে, তখন তাঁহাদের স্বদেশীযগণ ইঙ্গরেজের 
পক্ষসমর্থন জন্য তাঁহাঁদেরই বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। | 
. জর্জ-বার্নেস যে সময়ে আপনার শাসনাধীন প্রদেশ রক্ষা করিবার 
বন্দোবস্ত করিতেছিলেনু, সেই সময় ফর্সিত্‌ সাহেব পাতিয়াল1 ও বিন্দের 
রাজার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। পাতিয়ালারাজ অবিলম্বে একদল 
সৈন্য থানেশ্বরে পাঠাইয়া দেন। এই সৈন্ত, কর্ণালে যাইবার পথে 'নিযুক্ত 
হয়। যেহেতু, অস্বাল! হইতে সৈগ্তদূল আসিয়া, কর্ণালে সমবেত হইতেছিল। 
এদিকে ঝিন্দের রাজ! দিলীর সংবাদ পাইয়াই, অস্বালার কর্তৃপক্ষের 
নিকট, উপস্থিত সময়ে কি করিতে হইবে, জিজ্ঞাসা করেন। পরে বার্ণেন 
. সাহেবের অন্থরোধে কর্ণালরক্ষার বন্দোবস্ত করিতে উদ্যত হন। ' কর্ণ. 
'লের নবাবও নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। তিনি ইঙ্গরেজের উপকারার্থ আপনার 
সৈন্য, আপনার অর্থ ও আপনার অন্ুচর, সমস্তই. দিতে প্রতিশ্রুত হন? 
এইরূপে বিপ্লবের প্রারস্তেই ভারতের ভুপতিগণ ভারতে ব্রিটিশ সিংহের 5 
আধিপত্যরক্ষার জন্য, আপনাদের সম্পত্তি ও _সগৈন্ত, ৮ অকাতিরে 
উৎসৰ্গ করেন। | বে 


১২৯৫  সিপাহিযুদ্ধে প্রধান ঘেনাপতির কার্য্যশিথিলত। ৩৮৩ 


_.. বাৰ্ণেস ১৩ইমে অম্বলায় উপস্থিত হন ৷ মিরাট ও দিল্লীর ঘটনায় - 
তত্রত্য জনসাধারণের মনে যে উত্তেজনার আবির্ভাব হইয়াছিল, কমিশন- 
রের আগমনে তাহা নিবারিত হয়। বার্ণেন যমুনার সেতু পাছার! দিবার 
বন্দৌবস্ত করেন, এবং স্থানীয় রাজা ও জায়গীরদারদিগের সৈন্য পাঠাইয়া. 
সেই বিভাগে শান্তিরক্ষীর উপায় করিয়! দেন। ইহার পর বার্ণেস ও 
তাঁহার সহযোগী ফরসিৎ, উভয়েই প্রধান সেনাপতির সৈন্যদ্রলের জন্ত, 
যান ও .অন্তান্ত আবশ্যক দ্ৰব্যাদির সংগ্রহে. যত্বশীল হন। এই সময়ে 

১ কুঠীঘ গলা, আড়ৎদার, কণ্টাক্টর, কুলী প্রভৃতি সকলেই, কোম্পানির 

মুলুক নষ্ট.হইবে, এই আশঙ্কায় গবর্ণমেণ্টের কাৰ্য্য, করিতে ইতস্তত 
করিয়াছিল। কিন্তু বার্ণেস ও. ফর্সিতের চেষ্টায়. সৈন্যদিগের অভিযানের 
দ্রব্যাদি সংগৃহীত হয় | .. 
উচ্চতর সিবিল কর্মচারীর যত্বে, যখন প্রধান নারির টা 
স্থুবিধ! হইতেছিল, তখন সহসা আর একটি গোলযোগে বিস্তর অস্থুবিধা 
ঘটে। এক সপ্তাহ যাইতে না যাইতে অস্বলায় সংবাদ. আইসে যে, মসো- 
রীর গুরখা সৈন্যদল সাঁতিশয় অসস্তষ্ট ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। 
তাঁহার! কামান লইয়া ফিলোরে যাইতে অসন্মত হইয়াছে এবং প্রধান. 

_সেনাপতির দ্রব্যাদি লুঠ করিয়া সিমলা আক্রমণ করিবার উপক্রম 
করিতেছে । . উপস্থিত সময়ে কর্তৃপক্ষের বিশেষ সাবধানতার সহিত কাৰ্য্য 
করা উচিত ছিল। কোন বিষয়ে কিছু অসাবধান হইলে, কাহারও কোনরূপ 
অভিযোগশ্রবণে অনুমাত্র অনবহিত হুইলে,. কাহারও কোনরূপ . অসুবিধা 
দূর করিতে গুঁদাসীন্ত দেখাইলে, উহার ফল পরিণামে ভয়ঙ্কর হইবার 
সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ পুর্বে এরূপ. সতর্ক. হন নাই সম্প্রদায়- 
বিশেষের অসন্তোষের কাঁরণ দুর করিতেও উদ্যোগী হইয়া উঠেন নাই। যখন. 
ভয়াবহ বিপ্লবের সুচনা হইল মিরাট ও দিল্লীতে যখন ভয়ঙ্কর কাণ্ড অনুষ্ঠিত 
হইতে লাগিল তাড়িতবার্ভীবহ যখন ওঁ দুর্ঘটনার বিষয় চারিদিকে প্রচার 
* করিয়। দিল, ইঙ্গরেজের1, ভয়ে অভিভূত হইয়া.পণ্ড়ুলেন ৷. 

মিরাঁট ও দিল্লীর ইঙ্গরেজেরা উত্তেজিত সিপাহিদিগের হস্তে যেরূপ নিগী- 
> ডিত ও নিগৃহীত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ভাবিয়া ছিলেন যে, তাহাদিগের 
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-গুরুথাদিগের হন্ডেও এরূপ বিপন্ন হইতে হইবে । এই সময়ে অনেক ইউরো- : 
পীয় স্ত্ীপুত্র লইয়! সিমলাঁয় অবস্থিতি করিতেছিণেন। k রর 

এই সংবাদে তাহার! আত্মরক্ষার জন্য অস্থির হইয়া পড়েন। যে স্থান 
এক দিন পুর্বে সুখ ও শান্তিপূর্ণ বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তাহাই, 
আজ: নৈরাশ্ত, আতঙ্ক ও বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সকলেই 
প্রাণের দায়ে চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ইউরোপীয় মহিলারা 
শিশুসস্তানদিগকে ক্রোড়ে করিয়া আপনাদিগের সন্মুখে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর 
বিকট মূৰ্তি ভাবিতে লাগিলেন। গুরুখাদিগের উপস্থিতির সংবাদ জানিবার . 
- জন্ত গির্জার উচ্চ চুড়ায় পরিদর্শক রাখা হর।.বাঁলক, বৃদ্ধ, যুবক,যুবতী সকলেই 
সন্্স্তভাবে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষার্থ ব্যাঙ্কে সমবেত হয়। 
ব্যাঙ্কের নিকট ছইটি কামান সজ্জিত করিয়া রাখা হয়। এই স্থানে চাঁরিশত * 
ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিল। 

শেষে এই আশঙ্কা অমূলক বলিয়! প্রতিপন্ন হুইল। ‘যে গভীর 
সন্ত্রাসে সিমালায় ইউরোপীয় প্রবাসিগণ অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা 
ধীরে ধীরে অন্তহিত হইয়া গেল। গুরখাঁরা বিশেষ কারণে অসন্তষ্ট ও অবাধ্য 
হইলেও ইউরোপীয়দিগকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা! করে নাই। যেষে 
বিষয়ে তাহাদের অভিযোগ ছিল, যখন. তৎসমুদায়ের প্রতিবিধান করা হয় 
তখন তাঁহার! পুনর্ধার প্রভুর অন্থুরক্ত ও বিশ্বস্ত হইয়া নির্দিষ্ট কার্য্য- 
সাধনে অগ্রসর হইতে থাকে । যাঁহারা কিছুকাল পুর্বে ভয়াতুর হইয়া 
আপনাদের. অধুযুসিত গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক ব্যাঙ্কে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, তাঁহারা এখন দলজ্জ ভাবে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। 

যখন ইউরোপীয় সৈন্যগণ হিমালয়ের পার্বত্য. প্রদেশ হইতে যাত্রা করিতে- 
ছিল, তখন প্রধান সেনাপতি আন্সন পঞ্জাবের প্রধান কমিসনর স্তারজন্‌ 
লরেন্দের সহিত যুদ্ধের প্রণালী অবধারণে 'ব্যাঁপৃত ছিলেন। অন্পসংখ্যক 
সৈন্য লইয়! দিন্তী স্ধিকারে বাত্রাকরা, প্রধান সেনাপতি অভিপ্রেত 
ছিলন1। তিনি আপাততঃ শতদ্র ও. যমুনার মধ্যবর্তী স্থানে সংগৃহীত সৈন্য 
সকল রাখিয়া অপরাপর সাহায্যকারী সৈম্তদ্লের. প্রতীক্ষা করিতে ইচ্ছা 
করিয়াছিলেন। তিনি ১৭ই মে এসম্বন্ধে স্তার জন্‌ লরেন্সকে যাঁহা লিখেন, 
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তাহার সাঁরাংশ এই £--যে স্বল্মাত্র ইউরোপীয় সৈন্ত এখানে আছে, তীহ। 
দিগকে দিলীর যুদ্ধে বিপদাপন্ন কর! উচিত কি না, ত্বিষয়ে আপনি বিবেচন| 
করিবেন। আমার বিবেচনায় উচিত নয় । আমার মতে এই সৈন্য দিল্লী 
অধিকার করার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে । বড় বড় কামানের সাঁহায্যে নগরের 
প্রাচীর বিনষ্ট করা যাইতে পারে, অতি সাঁমান্তরূপ বলপ্রয়োগ করিলে নগর 
প্রবেশেয় পথ উদযাটিত হইতে পারে। কিন্তু যে একটি বড় নগরে বহু সঙ্ধীর্ণ 
পথ রহিয়াছে, বহুসংখ্যক. অস্ত্রধারী লোক এ সকল পথের অন্ধিপন্ধি সমন্তই 
১ অবগত আছে, তাঁহাতে এরূপ অন্নসংখ্যক লোক প্রবেশিত করা, আমার 
বিবেচনায় বড় বিপদজনক । যদি ছয় শত কিংবা সাত শত লোক অসমর্থ 
হইয়া পড়ে, তাহাহইলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না । যদি আমাদের 
চতুর্দিগবস্তী সমগ্রগ্রদেশ বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন কবে, তাহা, হইলে কি আমরা 
- উহ! বশে রাখিতে পারিব ? আমার মতে এখন সাবধাঁনতার সহিত পৈন্ত 
ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা উচিত। এখন যুদ্ধের যে সকল অপকৃষ্ট দ্রব্য 
আছে, তৎসমুদয়ে উপর নির্ভর করা যাইতে পারে নী। এ সকলের 
পরিবর্তে ভাল দ্রব্যাদি হস্তগত হঃলে আমাদের হতাশ্বান হইবার আর 
১ কোন কারণ থাকিবে না। তখন আমরা যেখানে যাইব, সেই খানে কৃত- 
ক্ষাধ্য হইতে পারিব। আমি এস্থানে মেজর জেনেরল, ব্রিগেডিয়ার জেনেরল + 
প্রন্থৃতি যে সকল সৈনিক কৰ্ন্মচারীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়াছি, তীহারাও 
এই মত প্রকাশ করিয়াছেন * 1” 
কিন্ত লর্ড লরেন্স, সেনাপতির এ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। এখন আর 
কোন বিষয়ে কাঁলবিলম্ব করিবার সময় ছিল ন]। অতি অন্ন মাত্র বিলম্ব 
অতি অল্নমাত্র অসাবধ'নতা ও অতি অন্পমাত্র শৈথিল্য হইলেই, বিষম বিপৎ- 
পাঁতের সম্ভাবনা ছিল। লর্ড কানিঙ্গ কলিকাতা হইতে এবং স্তার জন্‌ লরেন্স 
পঞ্জাব হইতে প্রধান সেনাপতিকে অবিলম্বে দিলী অধিকার করিতে যাত্রা 
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করিবার জন্য, অনুরোধ করিতে লাম্লিন। স্তার জন্- লরেন্স. স্পষ্ট বুঝিতে. 
 পারিয়াছিলেন বে, যদি মোগৰ সম্রাটের রাজধানী দীর্ঘকাল সিপাহিদিগের 
অধিরুত থাকে, তাহাহইলে, হয়ত, সাধ্যরণে ভাবিবে যে, ইঙ্গরেজদ্বিগের 
প্রাধান্য "ও ক্ষমতা অন্তৰ্হিত হইয়াছে । জাধাঁরণে. ইহাতে, হয়ত, উত্তেজিত 
সিপাহিদিগের পরিপোষক হইয়া উঠিবে। -স্থতরাং যে কোন প্রকারে হউক, 
অণুমাত্ৰ সময় নষ্ট না করিয়া দিল্লী {ুপুনরধিকাঁর করিতে চেষ্টা করা উচিত 
অন্তথা ব্রিটিশ নাম ও ব্রিটিশ ক্ষমতার উপর দুরপনেয় কলঙ্ক স্পর্শিবে। তিনি 
প্রধান সেনাপতিকে অবিলম্বে দিল্লী অধিকার করিতে যাত্রা করিবার জন্য 
অনুরোধ করিয়! যে পত্র লিখেন, তাঁহার একস্থলে তাহার মনোগত ভাব, 
এইবশে পরিব্যক্ত হইয়াছিল ;--“একবার ভারতের ইতিহাসের বিষয় অন্থু- 
ধাবন করিয়! দেখুন, যখন আমর! কোন কাধ্যে উঠিরা লাগিয়। পড়িয়াছি, 
তখন কোথার আমাদিগকে অকৃতকার্য হইতে হইয়াছে? সাহস:ও উৎসাঁহ- 
শূন্য লোকের পরামর্শে যখন পরিচালিত হইয়াছি, তখন কোথায় আমর! 
কৃতকাৰ্য্য হইয়াছি? ক্লাইব তাহার প্রধান প্রধান -সেনানায়কদিগের 
অমতে ১২ শত লোকের সহিত পলাশীর ক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়া ৪০,০০০ লোক 
পরাজিত পূর্বক বাঙ্গালা অধিকার করিয়াছিলেন। চম্বল হইতে সেনাপতি , 
মন্সনকে পশ্চাৎ হটয়া যাইতে হর । আগ্রহ অধিকার করিবার পূর্বে তাহার. 
সৈন্দল বিশৃঙ্খল ও অংশতঃ বিনষ্ট হইয়! গিয়াছিল।. কাবুলের দুর্ঘটনার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করুন, একাগ্রতা ও সাহসের সহিত কাঁ্ধ্য হইলে এই দুর্খটনার 
আবির্ভাব হইত না৷ যে সকল বিদেশীয় বেতনভোগী লোক আমাদের পক্ষে 
আছে, তাহারা যে, আমাদের জন্য সর্বস্ব: ত্যাগ করিবে, তাহাঁ কিরূপে বোধ 
হইতে পারে? তাঁহার! যে আমাদের পক্ষে থাকে তাহার কারণ আছে। 
তাহারা জানে যে, আমরা বে কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হই, তাহীতেই কৃতকাৰ্য্য হইয়! 
খাঁকি। আমাদের অধীনে কায করিতে কোন কষ্ট নাই। ইহার পর 
বিবেচনা করুন, প্রত্যেকেই আপনার মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, থাকে। এ 
পঞ্জাবের অনিয়মিত সৈশ্তদল বিশেষ উৎসাহিত চিত্তে, যুদ্ধে নিয়মিত 
" সৈন্ধদ্দদ অপেক্ষা, আপনাদের প্রাধান্ত দেখাইবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। 
তাহার! ইউরোপীয় সৈম্তদলের সহিত একত্র দণ্ডায়মান হইব যুদ্ধ করিতে” 
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প্রস্তুত আছে ॥ তাহারা যদি উপস্থিত হইয়া “দখে যে, ইউরোপীয়গণ যুদ্ধে 
বিমুখ রহিয়াছে, তাহাঁহইলে তাহারা. ভাবিবে যে, ' কোম্পানির, পরাজয় 
হইয়াছে । ইহার পর মনে করুন, ষে কয়েকদিন আমাদিগকে বসির! 
থাকিতে হইবে, সে কয়েকদিনের মধ্যে হরত, উত্তেজিত সিপাহিদিগের চর . 
প্রতি; সৈনিক নিবাঁসে যাইতে 'পাঁরে ; এবং . চিঠিপত্র দ্বারা প্রতি 
দৈনিক নিবাসের. লোৌকদিগকে আমাদের বিপক্ষে উত্তেজিত করিতে পারে 1 
এখন অনেক স্থলে ভাল ফসল জন্নিয়াছে, অন্বালাঁও মিরাটের মধ্যে আমাদের 
জন্য অনেক শস্ত সংগৃহীত হইবে )স্বদেশের অধিকাংশ স্থলে ক্ৃষিকার্ধ্য উত্তমরূপ 
হইয়াছে। আমরা খিনাকষ্টে দেশের সর্বত্র সৈন্য পাঁঠাইিতেছি। পাতিয়াল! ও 
ঝিন্দের মহারাজ এবং সাধারণতঃ এই প্রদেশের উপর আমাদের বিশ্বাস স্থাপন 
করা উচিত। যেহেতু, তাঁহারা যে আমাদের পক্ষে আঁছেন, ইহার প্রমাণ 
পাওয়া যাইতেছে । কিন্ত সিপাহিদিগকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। * * 
ঘদি' পঞ্জাবের কোন: সেনানায়ককে আপনি চাহেন, তাহা, হইলে অনুগ্রহ 
পূৰ্ব্বক অবিলম্বে আমাকে জানাইবেন ।* *” 

- পঞ্জাঁবের প্রধান কমিশনর এইরূপ ধীরতা. অথচ ই একাগ্রতা ও 
, কাৰ্য্যতৎপ্রতার সহিত প্রধান: সেনাপতিকে দিল্লীর অভিষুখে যাইতে লিখিয়া- 
_ছিলেন। তাহার লিপি ওজস্বিতায় অলঙ্কৃত হইলেও ঘটনার যথাযথ ভাবে 
পরিপূর্ণ নহে। তিনি যে পলাশী যুদ্ধের উল্লেখ করিয়া আপনাদের সাহসিকতা! ও. 
গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সে যুদ্ধ প্রকৃত মহাযুদ্ধের 
সম্মানিত নামে অভিহিত ‘হইবার যোগ্য -নক্ব। ঘোরতত্র বিশ্বাসঘাতকতা 
ও প্রভুদ্রোহিতার বলগম্পন্ন না হইলে, লর্ড. ক্লাইব বোধ হয়, সাহস ও 
একাগ্রতার পরিচয় দিবার স্থযোগ পাইতেন নাঁ। মীরজাঁফর- প্রভৃতির বিশ্বাস 
ঘাতকতার -দন্তই লর্ড ক্লাইব পলাশীর যুদ্ধে বি্ত্বী হইয়াঁছিলেন এবং ও 
বিশ্বাসঘাতকতার জন্তই তাহার সাহস তাহার পরাক্রম ও তাহার কার্য্য- 
তৎপরতা পরস্পর একীভূত হইয়া সমরে সমর-লক্ষ্মীর প্রসাঁদলাভের আশার 
পরিস্ফুট হইয়াছিল. যাহাহউক, স্তার জন লরেন্স উপস্থিত সময়ে সাহস ও 
দৃঢ়তার বলে কার্য্যসিদ্ধির জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। অতীত ইতিহাসের নিগুঢ় 
*বত্যের দিকে তত দৃষ্টি রাখেন নাই। বিশাল ভারতে তিনি আপনার স্বজ্গাতীয়- 
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দিগের যেখানে যে কিছু কার্য্যতৎপরতার আভ।স পাঁইয়াছিলেন, তাহাঁরই : 
উল্লেখ. করিয়া প্রধান সেনাঁপতিকে উত্তেজিত করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। 
'প্রধান সেনাপতি অবশেষে প্রধানতম গবর্ণমেপ্টের মতান্ুসারে কার্ধ্য 
করিতে বাধ্য, হইলেন । যদিও তিনি সৈনিকবিভাগে স্বপ্রধান ..পদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন, তথাপি তাহার স্পষ্ট ধারণা ছিল যে, তিনি সমগ্র ভারতের 
সর্ধপ্রধাঁন রাঁজশক্কির পরিচালকের মতের বিরুদ্ধে। কা্ধ্য করিতে সমর্থ নহেন.। 
যখন গবর্ণরজেনেরলের অভিমত তাঁহার গোচর হইল, তখন তিনি আর 
ইতস্ত্রতঃ না করিয়া দিল্লীতে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। সৈনাপতি' আনসন্‌ + 
২৩এ মে গবর্ণরজেনেরলকে বিখিলেন, “দিল্লীতে শীঘ্র শীঘ্র. উপস্থিত 
হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। আপনি তারের সংবাদে উল্লেখ ‘করিয়াছেন 
যে, দিল্লী শীঘ্র পুনরধিকাঁর করা কর্তৃব্য। পর্য্যাপ্তসংখ্যক ব্রিটিশ সেন দ্বারা 
এই কাৰ্য্য করিতে হইবে। কিন্তু তদন্ুরূপ ব্রিটিশ সৈন্য এ স্থানে নাই। 
অমর! যতদূর পারিয়াছি, সংগ্রহ করিয়াছি.। . এক ঘণ্টা কালও বৃথণ ব্যয় করা 
হয় নাই। যে ব্ৰিটিশ সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছে. তাহা , আপনি দিল্লী 
আক্রমণের পক্ষে পর্যাপ্ত বলিয়! বিবেচনা করেন কি না. জানিতে ইচ্ছ! 
করি» গ্রধান.সেনাপতি এই .সময়ে সংগৃহীত সৈন্যের সংখ্যা ও তৎসন্বন্ধে 
আন্থপূর্বক বিবরণ, মিরাটের যেনাপৃতি হিউটের নিকট লিখিয়! পাঠান । . 
. শ্রীরজনীকাস্ত গুপ্ত 
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বউ কথা কও 
‘বৌ কথা কয়, করে বিনয়, ভাঙছে বয়ের মান।, দীনবন্ধু প্রভাত 
বর্ণনায় এইরূপ লিখিয়াছেন। কথাটা কিন্ত ঠিক নয়,__বউ-কথা-কও সকল 
সময়েই, সকাল সন্ধা! সকল সময়েই, বউ কথা৷ কও বলে--তথাঁপি দীনবন্ধুর 
কথাটা ঠিক নয়। 
: বঙ্গের __- জেলায় কৌশিকী নদী প্রবাহিতা। নদীটি ক্ষুদ্র । দেখিতে 
যেন একটীছড়া রূপার হাঁর। নদীর ছুই কুলে শস্ত ক্ষেত্র, আত্রকানন, 
ও প্রাচীন জনপূর্ণ পল্লিগ্রাম। পল্লিবাসিনীরা নদীর জলে বাসন মাজে, স্নান 
করে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে আশ্রিবনিমজ্জিতা হইয়া সুখ ও সংসারের কথা। কয়। 
"নদীতে প্রচুর মতস্ত--পল্লিবাঁসীরা! মনের সাধে মাছ খায়। কৃষকের! নদীর 
জলে আঁপন আঁপন ক্ষেত্রে সোণা ফলায়। কৌশিকীধৌত জনপদে ‘অকাল 
অজন্মা; হয় না। 
কৌশিকীতীরে-__-গ্রাম। গ্রামখানি প্রাচীন এবং বহুসংখ্যক ভদ্রলোকের 
বাস স্কান।- গ্রামের একস্থানে কৌশিকীর ধারে একটা বৃহৎ আত্রকানন। 
সেই আত্কাঁননে ঘোষ মহাশয়দিগের বাড়ী । বৃহৎ গোষ্টীর বৃহৎ বাঁড়ী। বাড়ী 
সাত কি আট অংশে বিভক্ত। এক অংশের কর্তা লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ। 
" লক্ষ্মীকান্তের পাঁচ সহোদর । লক্ষ্মীকান্ত বর্ষীয়ান পুরুষ। তাঁহার পীঁচটী. 
সহোদরেরই বিবাহ হইয়াছে । এবং তাহাদের সকলেরই সন্তান।দি 
হইয়াছে । ছেলে মেয়ে দৌহিত্র দৌহিত্রী প্রভৃতিতে -লক্ষমীকান্তের গৃহ 
একটা জনপদতুল্য ৷ 
লক্ষ্মীকান্তের লক্ষী স্থপ্রসন্ন। তাঁহার একখানি তালুক আছে। তাহার 
আয় নিতান্ত কম নয়। সেই আয়ে তাঁহার বাড়ীতে সদাত্রত দোল দুর্গোৎসব 
বার মাসে তের পার্ধণ সকলই অতি স্থুচারু রূপে সম্পন্ন হয়। তাঁহার * 
বাড়ীতে ভিক্ষুক নিরাশ হয় না, দায়গ্রস্ত ব্যক্তি ভগ্নমনোঁরথ হয় না, 
জ্ঞাতি উপেক্ষিত হয় না, কুটুম্ব পরিচর্য্যায় মুগ্ধ হয়। তাহার গোলাবাড়ীতে 
বড় বড় শস্ত পূর্ণ গোল৷। তাহার গোয়ালবাড়ীতে বহুসংখ্যক গাভী ও হল- 
বাহী বৃষ ৷ তাহার বাগানে আমর কাটাল নারিকেল তিন্তিড়ি প্রভৃতি নানাবিধ 
‘বৃক্ষ । তাহার বড় বড় পুষ্করিণী_-তাহার জল অমৃতের স্তায় স্বাদু ও 
স্বাস্থাকর-_পুস্করিণীতে অজস্র মৎস্ত । তিনি পুণ্যবান--তীহার সংসার সুখের 
ংসার, তাহার ভাঁপ্তার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার । - 
লক্মীকাস্তের পত্নী বিদ্যাব্তী লক্ষমীকাস্তের গৃহের গৃহিণী ৷ বিদ্যাঁবতী রূপে 
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গুণে লক্ষ্মী । বিদ্যাবতীর অনেক গুলি দৌহিত্র দৌগিত্রী। তাহার জ্যেষ্ঠ 
পুত্রের একটী পাঁচবৎসরের পুত্রমন্তান। বিদ্যাবতী এই বৃহৎ পরিবাঁরের 
-_এই বৃহৎ সংসারের অধিষ্ঠান্রী দেবী । পতি পুত্র পুত্রবধূ কন্া দেবর 
দেবরপত্বী ননদিনী কুটুম্বিনী পরিচারক পরিচারিক! সরকার গোমস্ত! - 
গুরুমহাশয পাইক চৌকিদার রাখাল কৃষাণ গাভী গোবৎস-তিনি সগান- যত্বে 
সকলেরই; সেবা! ও পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন ।--সকলেই তাহার স্নেহে মুগ্ধ । 

আর স্বয়ং বিদ্যাবতী তাঁহার পুত্রবধূর গুণে মুগ্ধ । তাহার বৃহৎ সংসারের 
বৃহৎ যজ্ঞবৎ নিতা সুঞ্রষায় তাঁহার পুত্রবধূই তাঁহার প্রধান সহায়--তাঁহার 
দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ. . পুত্রবধূর নাম সরস্বতী । সরস্বতী যেমন ঘরের মেয়ে, 4 
যেমন ঘরের বউ, তাহার গুণও তেম।ন। বউ লইয়া শ্বাশুড়ি পাঁগল। 7 
বউ কাঁছে থাকিলে শ্বাশুড়ির চক্ষে পলক পড়ে না। শ্বাশুড়ি মনে করেন; 
বউ আছে তাই আমার সব আছে, বউ গেলে আমার কিছুই থাকিবে না, - 
আমার সোণাঁর সংসাঁর ছারখার হুইয়া যাইকে। ৬৫ এ ০ ll 

এ কথা.আমরা সকলেই জানি। _আঁল আর এক কথ! শুনাইব। 

বিদ্যাবতী প্রাতঃস্নান করিয়া রন্ধন শালায় প্রবেশ করিয়া দেখেন বউ 
তথায় নাই--রন্ধনের কোন আয়োজনই: হয় নাই। পূর্ব রাত্রিতে বউয়ের 
কিঞ্চিৎ গীড়া হইয়াছিল তিনি তাহ! জানিতেন না। হঠাৎ তাঁহার রাগ 
হুইল। তিনি ব্বীগভরে বধূর নিকট গিয়া বলিলেন-_বাছা, এ ত তোমার, 
পিত্রালয় নয় যে গৃহকর্ম্মে অবহেল! করিবে। বিদ্যাবতীর যেমন. রাগ 
হইয়াছিল তাহার তিরস্কার তেমন কট হইল না বটে। কিন্তু তিরস্কার .কিছু 
মিঠে রকম হুইল বলিয়াই বধূর প্রাণে উহ! কিছু বেশী বিধিল। 

শ্বাগুড়ি রন্ধন করিতে লাগিলেন--বেলা : হইতে লাগিল। তথাপি বধু 
রন্বনশীলায় আসিলেন না । আরো বেলা হইল--তখন শ্বাশুড়ি বধূকে 
ডাকিতে লাগিলেন তথাপি বধূ রন্ধনশা'লায় আসিলেন না৷ তখন শ্বাশুড়ি 
একবার বধূর ঘরে গিয়া দেখিলেন, বধু গৃহের একটা কোনে বসিয়া আছেন, 
তীহাঁর অবগুষ্ঠন বস্ত্র চক্ষের জলে ভিঙ্লিয়। গিয়াছে । বিদ্যাবতীর হৃদয় ব্যথিত 
হইয়া উঠিল_-তিনি বধূর হাত ধরিয়া তাঁহাকে - কতই বুঝাইলেন। কিন্ত 
‘বধূ উঠিলেন না। তখন বিদ্যাবতীর হুঃখের উপর ভয় হইল। তিনি কর্ভাকে 
অস্তঃপুরে ভাকাইয়া আনাইয়া তীহাকে কাতর স্বরে সকল কথ! বলিলেন। 
লক্ষ্মীকান্ত পত্বীকে কিঞ্চিৎ তিরস্কার করিয়! মহা! ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। 
প্রথমে সহোদূরদিগকে, তৎপরে কন্তাগণকে, তারপর দৌহিত্র দৌহিত্রী ১4 
দিগকে, তারপর ভ্রাতৃবধূদিগকে, তারপর. পরিচারিকাঁদিগকে--এইরূপে 
বাড়ীর স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা সকলকে জড়. করিয়া! সকলকে ব্ললেন-- 
"আজ বড় বিপদ, আজ বউ] রাগ করিয়াছেন; তোমরা সকলে যেমন করিয়া ৮ 
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__পাঁর বউমাকে সান্বনা কর, বউ ম! না উঠিলে আবি আজ আহার করিব না) 
তখন সকলেই কর্তী, মহাঁশরের ন্যায় ব্যতিব্যন্ত হইয়া! পড়িল। মেয়ে পুরুষ 
বালক বাঁলিক1 পরিচারিকা' প্রভৃতি সকলেই বধূচক অনুনয় বিনয় করিতে 
: লাগিল। তথাপি বধূ উঠিলেন ন1।. বেলা তখন দ্বিপ্রহর--ক্ুর্ধ্যদেব 
মধ্যাকাশে-__তখন্ও লক্ষমীকান্তের বাড়ীর শিশুনিগের পর্য্যন্ত আহার হয় 
নাই। এক বধূর জন্য লক্ষমীকাত্তের সেই সোণার সংসারে কাহারে! মনে তখন 
সুখ নাই_সকলেই. সশঙ্কিত ও সন্তপ্ত-_-স্কলেই ভাবিতেছে, বেল! দ্বিপ্রহর 
হইল, বধূ এখনে! মুখে হাঁতে জল দিলেন না, না দানি কি অমঙ্গলই ঘটিবে ! 
দ্বিপ্রহর অতীত হইল 1 -ছুই একটা শিশু খাইবার অন্য কাঁদিতে আরম্ভ 

২ করিল। লক্ষ্মীকান্ত আর থাকিতে পারিলেন না তুমি কি: অনর্থই ঘটা- 
ইলে, পত্বীকে এই কথ! বলিয়া লক্ষমীকান্ত স্বয় বধূর. কক্ষাভিমুখে গমন 
নে বিদ্যাবতী জড়সড় হইয়া তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিলেন। 
ঠিক সেই সময়ে সেই গভীর আস্রকানন মধ্যে পালী ডাকিল--. j 
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লক্মীকান্তের পাঁচ বৎসরের পৌত্র বলিয়া উঠিল--মা, ও তোকে কে কথা 
কইতে বলচে।, বিদ্যাবতী বলিলেন__মা, কৌঁঞ্জুকার বনের পাখী আসিরা 
তোকে সাধিতেছে, তবুও উঠিবি না মা। লক্ষ্মীকান্ত বলিলেন--উঠ মা, তুমি 
আমার গৃহের লক্ষ্মী, তুমি অনাহারে থাকিলে আমার সংসারের অমঙ্গল 
.. হইবে। সরস্বতী শিশুকে কোলে লইয়া. আস্তে অন্তে উঠিলেন। . 


বউ-কথা-কও, ডাকে সকল সময়েই_,গ্রভান্তও ডাঁকে- কিন্ত, বউয়ের 
মান ভাঙ্গে কেবল দ্বিপ্রহরে । ' প্রভাতে পত্নীর মান হয়) বউয়ের মান হয় না। 
বউ-কথা-কও শয়নগৃহের পাখী নয়--সংসাঁরাশ্রনীর . সংসারক্ষেত্রের পাখী। 
হিন্দুর বধূর অসীম গৌরব আঁর বউ-কথা-কও শক্ষী সেই অসীম গৌরবের 


অনস্ত-প্ররিত অনস্ত-বিহারী গাঁয়ক।. 


হিন্দুর বধূর অসীম গৌরব। কেন না হিন্দুর বধু ভূত ও 
ভবিষ্যতের গ্রন্থি স্থল। বধু বিনা হিন্দুর উত্তর পুরুষের 
£ অভাব হয় এবং উত্তর পুরুষের অভাব হইলেই পূর্ব পুরুষেরও 
অভাব হয়। বধু বিনা বংশের ধার! অবিচ্ছিন্ন থাকে না. 
+ সমস্তকুলস্মৃতি ব্যর্থ ও লুপ্ত হইয়া যায়__বদ্ধিত ও পরিবর্ধন-' 


ত৯২ ৃঁ শ্রচাঁর | পৌষ; মাঘ 

শীল শক্তি ছারখার হইয়া একান্তিক অকর্্মণ্যতায় পরিণত 

হয়। তদপেক্ষা লজ্জা, স্বণা, হীনতা আর নাই। সৃষ্টি ক্রিয়া 

সর্বাপেক্ষা গৌরবের কার্ধ্য। ভগবানের সর্ব প্রধান ' কার্য ' 
সৃষ্টি । বিনা পুণ্যে স্থষ্টি হয় না__যেখানে পাপ সেখানে 

সৃষ্টি অসম্ভব । আর বিনা পুণ্যে সুষ্টি রক্ষাও হয় না-_পরি- 

বার বল, সমাজ বল, জাতি বল, পাপ স্পর্শে সকলই লয় 
হুইয়া যায় । অতএব পারিবারিক স্থিতি ও বংশাবলীর- 
ধারাবাহিকতা পুণ্যরূপ মহা শক্তির ফল। এবং সেই জন্য 
পারিবারিক স্থিতি ও পুরুষের ধারাবাহিকতা হিন্দুদিগের 
মধ্যে এত প্রার্থনীয় ও এত গৌরবের জিনিস। হিন্দুর বধু 
সেই পারিবারিক স্থিতি ও ধারাবাহিকতার হেতু বলিয়া 
তাহার গৌরব অসীম। এবং সেই জন্যই সেই অনস্ত- 
প্রেরিত অনন্ত-বিহারী বউ-কথা-কও পাখী গৌরবরূপিনী 
হিন্দুর বধূর উপাসনায় ও গৌরব কীর্তনে নিযুক্ত । 

. হিন্দুত্ব বুঝিবে ত’ হিন্দুর বধূ বুঝ । 











ধর্থখণ্ড] : ; ১২৯৫ [১১1১২ সংখ্য! 








. শ্রীমন্ভগবদণীত। 
J ( পূর্বপ্রকাঁশিতের পর ) 
যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি নঙ্গং ত্যক্ত! ধনঞ্জয় | ' 
নিদ্ধ্যণিদ্ধ্যোঃ নমোতুত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ | 


হে ধনঞ্জয়! যোগন্থ হইয়! “সঙ্গ” ত্যাগ করিয়া, কর্ম কর । সিদ্ধি ও 
অসিদ্ধিকে তুল্য জ্ঞান করিয়া (কর্ম্ম কর)। (এইরূপ) সমত্বকে যোগ বলে। 

পূর্বশ্নোকে ফলাকাঙ্জাশূন্য যে কর্ম তাহীই বিহিত হইয়াছে। এক্ষণে 
সেই রূপ কর্ম্মকরার পক্ষে, তিনটি বিধি নির্দিষ্ট হইতেছে | 

প্রথম, যোগস্থ হইয়া কৰ্ম্ম করিবে। ° 

দ্বিতীয়, সঙ্গ ত্যাগ করিয়ঞ্ছচর্্ম করিবে। 

তৃতীয়, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিকে তুল্যজ্ঞান করিবে! 

ক্রমশঃ এই তিনটি বিধি বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক । 
প্রথম, যোগস্থ হইয়া কৰ্ম্ম করিবে। যোগ কি? যোগ শব্দ গীতায় স্থানে 

স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা পূৰ্ব্বে বলিয়াছি। পাঠককে 
 বুঝাইতে' হইবে না, যে যাহীকে পতঞ্জলি ঠাকুর পচিত্তবৃত্তিনিরোধ” বলিয়া" 


১ ছেন, সেরূপ যোগের কথা হইতেছে না। 


৩৯৪ | প্রচার ফাঁন্তন, চৈত্র « 


এখানে “যোগ” শব্দের অর্থে শ্রীধরস্বাদীর মতে “পরমেশ্বরৈকপরত! 1৮.. 
শঙ্করা চার্যযও তাহাই বুঝিয়াছেন। তিনি বলেন, “যোগস্থঃ সন্‌ কুরু কর্ম্মাণি 
কেবলমীশ্বরার্থম্‌।” কিন্ত শ্লোকের শেষাংশের ব্যাখ্যাকাঁলে তিনি বলিয়াছেন, 
«“কোসৌ .ঘোগো যত্তস্থঃ bs তৎ সিদ্ধযসিদ্ধ্যোঃ সমস্বং 
যোগ উচ্যতে |” 

স্থলকথা, যোগ কি, তাহা যখন এই গ্লোকেই তগবান্‌ স্বয়ং বুঝাইয়াছেন, 
তখন আর ভিন্ন অর্থ খুঁজিবার প্রয়োজন কি? সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে যে সমত্ব- 
জ্ঞান তাহাই যোগ। তৃতীয় বিধি বুঝিলেই তাহা বুঝিব। তৃতীয় বিধি,.. 
প্রথম বিধির সম্প্রদারণ মাত্র । সম্পরসারণকে- পুনরুক্তি বলা যায়, না। 

' তৃতীয় বিধির আগে দ্বিতীয় বিধি বুঝা যাক। “সঙ্গ” ত্যাগ করিয়া 
" কর্ল্ম করিবে। সঙ্গ" কি? শ্রীধর বলেন, “কর্তৃত্বাভিনিবেশ।*' আমি কর্তী 
- এই অভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া, কেবল ঈশ্বরা শ্রয়ে, অর্থাৎ ঈশ্বরই কর্তা, 
ইহা জানিয়া কর্ম করিবে। .. . ) - 

শঙ্কর বলেন, “ যোগস্থঃ সন্‌ কুরু কর্ম্মাণি, কেবলগীখবরার্থং. .তত্রাপীশ্বরো 
মে তু্যত্বিতি সঙ্গং ত্য,” কেবল ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করিবে, কিন্ত ঈশ্বর তজ্জন্ত 
আমার গুভ করুন, এরূপ কামনা পরিত্যাগ করিকা কর্ম করিবে। ফলে, 
ফলকামনা' 'ত্যাগই সঙ্গত্যাগ, এইরূপ অর্থে সঙ্গ' শব নিব তর 
ব্যবহ্থত হইয়াছে, দেখা যায় । | 
: , এক্ষণে তৃতীয় বিধি বুঝা যাউক ৷. কর্্মসিদ্ধি , এবং কর্মের : র. অসিদধিকে 
তুল্য জ্ঞান করিতে হইবে, এই সমত্বন্তানই যোগ। এই. কথা, জ্ঞানবাদী 
শঙ্রাচার্য্য যেরূপ বুঝাইরাঁছেন, আঁদাঁদের মত .অজ্ঞানীদিগের সেরূপ বুঝায় 
বিশেষ লাঁভ নাই। তাহার মত এই ফেরে জ্ঞানপ্রাপ্তিই কর্মের সিদ্ধি। 
তাই তিনি বলেন, যে “সত্বশুদ্ধিজী জ্ঞানপ্রাপ্তিলক্ষণা সিদ্ধি; 1৮ এবং 
“তদ্ধিপর্ধ্যরজ। অসিদ্ধিঃ ৷” শ্রীধর 'ঠীকুরও এখানে, শঙ্করাচার্য্ের বরা 
তিনি বলেন, “কর্ম্মফলন্ত জ্ঞানস্ত সিদ্যযসিদ্ধ্যোঃ৮ ইত্যাদি। - 

. এখন জ্ঞান, কর্শের ফল কি না, ললে বিচারের প্রয়োজন নাই৷, স্থানান্তরে 
সে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আপাততঃ, যে কথাটা উপস্থিত, তাহার, 
সোজা অর্থ বুঝিতে পারিলে আমাদিগের .পরমলাভ হইবে। ঢটীকাঁকার 


. ৯২৯৫ __ ঞ্ৰীমন্তগবদনীত ৩৯৫ 


মধুসুদন সরস্বতী দে সোজা অৰ্থ বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন, “সিদ্ধযসিদ্ধ্যোই 
সমোতূত্বেতি; ফলসিদ্ধৌ হর্ষং ফলাসিদ্ধৌ চ বষাদং ত্যক্ত” ইত্যাদি৷ 
ফলসিদ্ধিতে হর্ষত্যাগ, এবং ফলের অসিদ্ধিতে বিষাদ. ত্যাগ, .ইহাই সিদ্ধি 
অসিদ্ধিতে সমস্বজ্ঞান্‌। সাধারণ পাঠকের ইহই সঙ্গত অর্থ বলিয়| বোধ 
হইবে। যে নিষ্কাম, ফলকামনা করে না," তাহার ফলসিদ্ধিতে হর্ষ হইতে 
'পারে না, এবং অসিদ্ধিতে বিষাদ জন্মিতে পাঁরে লা। যতদিন সে ফলপিদ্ধিতে 
আনন্দ লাভ করে, ততদিন বুঝিতে হইবে যে হে ফলকাঁমনা করে-কেন না 
ফলকামনা ন! করিলে ফলসিদ্ধিতে হর্ষযলাভ করিবে কেন'। . কর্ম্মকারী 
' নিষ্কাম হইলে, তাঁহার ফলসিদ্ধিতে হর্ষ নাই, বা অসিদ্ধিতে ছঃখ নাই। 
তাহার পক্ষে অসিদ্ধি ও সিদ্ধি মমান। এই নমদ্জ্ঞানই যোগ ।, 'তাদৃশ 
যোগস্থ হইয়া কৰ্ম্ম কর, ইহাই প্রথম বিধি। CE a 


দূরেণ হৃবরং কর্ম বুদ্িযোগাদ্ধনকয় I 

বুদ শরণমন্বিচ্ছ রুপণাঃ ফলভেতবঃ ॥ ৪৯ ॥ 
ৃ হে ধনঞ্জয় ! বুদ্ধিযোগ হইতে কর্ম অনেৰ নিক্বষ্ট। বুদ্ধিতে আশ্রন্ব 
প্রার্থনা কর। যাহারা সকাম, তাহারা নিকৃষ্ট । ৭০77! 
_. বুদ্ধিযোগ কাহাকে বলে তাহা পুর্বে কথিত হয় নাই. শ্রীধর বলেন, : 
বাবসায়াঁত্মিকা বুদ্ধিযুক্ত কর্ম্মযোগই বুদ্ধিযাগ | শঙ্কর বলেন, সমত্ববুদ্ধি। 
নমত্বং যোগ উচ্যতে।'.. তাঁহা হইতে কৰ্ম্ম অনেক নিকৃষ্ট যখন বলা হইতেছে, 
তখন বুঝিতে হইবে, এখানে কর্ণ শব্দে কাম্য, কর্ম। ভাষ্যকারেরা এইরূপ 
বলেন। অতএব শ্লেকের প্রথমার্দ্ধের অর্থ এই যে, যে কর্ম্মযোগের কথা 
বলিলাম, তাহ! হইতে কাম্য কৰ্ম্ম অনেক নিকষ্ট 


শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দে বলা হইতেছে, যে বুদ্ধি আশ্রয় গ্রহণ কর ১ বা 
বুদ্ধির অন্ঠান কর। ইহাতে এখানে বুদ্ধি” শব্দ ও বুদ্ধিযোগই বুঝিতে হ্য়। 
ভাষ্যকারের! বলেন, সাংখ্যবুদ্ধি বা জ্ঞান। যদি তাই হয়, তবে প্রথমার্দেও 
বুদ্ধি শব্দে জ্ঞান বুঝাই -উচিত।: তাহা হইলে ' তৃতীয় অধ্যায়ের আরস্তে 
‘জ্যায়সী চে কর্ন্ণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দিন।” ' ইত্যাঁদ্ধি বাক্যে আর কোন 
৯ গোলযোগ হইবে না। কিন্তু পরবর্তী ৫০ শ্লোকে কিছু গোলযোগ বাধিবে। * 


৩৯৬ প্রচার ফান্তন, চৈ 
 বুদ্ধিযুক্তো -জহাতীহ উভে সুরুতদু্ৃতে |: 
তন্মাৎ যোগায় বুজ্যন্, যোগঃ কর্ম কৌশলং ৫০" 

যিনি বুদ্ধিযুক্ত, ইহজন্মে তিনি হ্কত হুষ্কৃত উভয়ই পরিত্যাগ করেন। 
তজ্জন্য, তুমি যোগের অনুষ্ঠান ক্র। কর্মে কৌশলই যোগ ॥ ৫০ ॥ 

“বদ্ধিযুক্ত”-_অর্থাৎ বুদ্ধিযোগে, যুক্ত। যে.সকল কর্মের ফল ্ব্গীদি, 
তাহাই স্থকুত। আর যে সকল কর্মের ফল নরকাদি, তাহাই ছুক্কৃত। 
যিনি বুদ্ধিযুক্ত, তিনি যাহাতে স্বর্গাদি বা নরকাদি প্রাপ্তি হয়, তাদৃশ, উভন্নবিধ 
কৰ্ম্মই পরিত্যাগ করেন। ইহার তাৎপর্য্য এমন নহে, যে তিনি কোন প্রকার 
সৎকর্ম করেন না, অথবা ভাল মন্দ কোন কৰ্ম্মই করেন না। ইহার অর্থ 
এই যে তিনি স্বর্গাদি কামনা, বা নরকাদির ভয়ে কোন কৰ্ম্ম করেন না। 
‘যাঁহা করেন, তাহা অনুষ্ঠের বলিয়া করেন। 

অতএব তুমি যোগের অনুষ্ঠান কর। কর্মে কৌশলই রোগ । প্রাচীন 
ভাষ্যকারের! এ কথার এই অর্থ করিয়াছেন যে, কর্ম, বন্ধনজনক, কেন না 
কর্ম করিলেই পুনশ্চ জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার ফলভোগ : করিতে. হয়। 
কিন্তু তাদুখ বদ্ধনকেও যদি ঈখরারাধনার সাহায্যে মুক্তির উপায়ে, পরিণত 
করিতে পারা যায়, তবে তাহাকেই কর্ম্মে কৌশল বাঁ চাতুর্য্য বলাযায়। .. - 
. উনবিংশ শতাঁবীতে আমর! এরূপ বুঝিতে প্রস্তুত নহি। আমরা বুঝি; 
যিনি কর্মে কুশলী, অর্থাৎ আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম সকল যথাঁবিহিত নিৰ্ব্বাহ 
করেন, তিনিই যোগী। কর্ম্মে তাদৃশ কৌশল বাঁ বিহিত অনুষ্ঠানই যোগ । 
“যোগঃ কৰ্ম্ম্থ কৌশল্‌ম্‌।” এ কথার এই অর্থই সহজ এবং অর্গত বলিয়া 
বোধ হয়। ঘেখানে সহজ অর্থ আছে নেখানে, ভাষ্যকার মহামহোপাধ্যায়- 
দিগকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া, আমরা সেই সহজ bh অয় 
হইব। 


কৰ্ম্মজং বুদ্ধিযুক্ত হি ফলং ত্যক্তা মনীষিণঃ ৷, 
জন্মবন্ধবিনিৰ্স্ুক্তাঃ পদং গন্ছন্তযনাময়ম | ৫১ ॥ 
বুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানিগণ কৰ্ম্মজনিত ফল ত্যাগ করিয়া,” জন্ম বন্ধ-হইতে মুক্ত 
হইয়া অনাময়পদপ্রাপ্ত হয়েন। oo ES 


হি ঞ্রীমন্ভগবদ্ধীতা ৩৯৭ 


“বুদ্ধিযুক্ত”--বুদ্ধিযোগাঁবলম্বী । | 
 অনাময়পদ--সর্কোপদ্রবশূন্ত বিষুপদ | . (্রীধর) 
যদ! তে মোহকলিলং বুদ্ধি্য ভিতরিষ্য তি। 
তদ। গন্ভাসি নির্কেদং শ্রোতব্যস্য ক্রুতস্ত চ | ৫২। 


যবে তোমার বুদ্ধি মোঁহকানন অতিক্রম করিবে, তবে তুমি শ্রোতব্য 
এবং শ্রুত বিষয় সকলে বৈরাগ্যপ্রাপ্ত হইবে। 


এই ফলকামনা পরিত্যাগপূর্বক অনাময়পদ. কিসে পাওয়া যায়? যখন, 
মোহ বা ঘেহাভিমান হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তখন সমস্ত শ্রুত বা 
শ্রোতব্য বিষয়ে বৈরাগ্য বা কামনাশৃন্ততী জন্মে। স্বর্গাদিস্থখ, বা রাজ্যার্দি 
সম্পদ, কোন বিষয়েরই কথা শুনিয়! মুগ্ধ হইতে হয় না। 


শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা! স্থান্ততি নিশ্চলা | 
সমাধাবচল! বুদ্ধিস্বদ। যোগয়বাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥ 


_ তোমার “শ্রুতিবিপ্রতিপন্না” বুদ্ধি যখন সমাধিতে নিশ্চল! . (সুতরাং ) 
অচল! হইয়া থাকিবে, তখন যোগপ্রাপ্ত হইবে ৫৩। - 


১৯. 

“শ্রতিবিপ্রতিপন্ী”। বিপ্রতিপন্ন অর্থে বিক্ষিপ্ত ।* কিন্ত শ্রুতি কি? 
শ্রুতি, যাহ! শুন! গিয়াছে_-আর শ্রুতি, বেদকে বলে। বেদ বুদ্ধিবিক্ষেপের 
কারণ হইতে পারে, ইহা প্রাচীন ভাষ্যকারের! স্বীকার করিতে পারেন না; 
সুতরাং এখানে শ্রুতি শব্দে “যাহ! শুন! গিয়াছে,” তাহারা এইরূপ অর্থ 
করেন। রাঁমান্থজের মত সোজা-_ক্রুতি, শ্রবণ মাত্র। মধুস্থদ্ন আর 
একটু বেশি বলেন, "নানাবিধ ফলশ্রবণই” শ্রতি। শশ্করাচার্য্য তাই বলেন, 
তবে তাহার মার্জিত লেখনীর শব্দের ছটাটা বেশির ভাগ । তিনি বলেন 
“শ্রুতিবিপ্রতিপন্না অনেকমাধ্যদাধনসম্বন্বপ্রকাশনশ্রুতিভিঃ শ্রবৈর্বিগ্রতি- 

৯পন্না।” শ্রীধর স্বামী সকলের অপেক্ষা একটু সাহস করিয়াছেন_তিনি বলেন, 
“নানালৌকিকবৈদিকার্থশ্রবৈর্ষি প্রতিপন্নী।” ' ৃ 
ইংরেজ গীতার কিছুই বুঝে না--বুঝিবার সম্ভাবনাও নাই | কিন্তু অনেক 


* এ nglice—distracted , 


সি 


৩৯৮ ,. গ্াচার ফাপ্তন, চৈত্র 


সময়ে পণ্ডিত মূর্থের কথাও গুনায় ক্ষতি বোধ.করেন না। 1949 মাহেব এই, 
সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছেন, তাহ উদ্ধৃত, করিতেছি। রর 


সাহেব প্রথমে একটু আপনার বড়াই করিতেছেন__ 


৮ ০১৯ ী er" BE র্‌ i ক #4 

“TL too, have consulted Hindu Commentators largély ( কদাচিৎ) and 
have found them deficient in critical insight and; more intent on finding 
or forming Vedantist doctrines i in every part than i in giving the true sense 
10 the author. (শাঙ্করভাষ্য সন্বন্বে অনেক দেশী লোকেও একথা বলিয়া থাকেন) [ 
have examined their explanations with the freedom of inquiry that is A 
‘tommon to western habits of thought; ‘and thus while TI have sometimes 
followed their guidance, I have been obliged to reject their comments 
as misrepresenting the doctrine of the author. I append some instances 
of ‘this kind, that my নিন be able to form their own’ judgement. 22 


এই বলিয়া», সাহেব, দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই শ্লোকেই উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত 
করিয়াছেন।। তিনি শ্রুতি শব্দে “বেদ” এই অর্থ করেন। এবং উপরিলিখিত 
উক্তির পোঁষকতাঁয় বলেন, যে __. ও 

“Here the reference'is to Srutt, which. means (1) hearing, (2) revéla- 
tion. Hindu commentators say that the meaning is, what you have , 
heard, about ~the means of obtaining desirable things; assuming as. a 
certain proposition that the Vedas could not be attacked." The doctrine 
of the Bhagavadgita is, however; that the devotee (yogin), when fixed 
in meditation lays টি the Vedas and Vedic ritual? 

.ডেবিস একজন ষুপ্রাম_ভাহার উক্তি উদ্ধৃত করিয়া কাঁগজ্জ ন 
করিবার প্রয়োজন ছিল নাঁ। তবে এই মতটা ইউরোপের একজন পণ্ডিত 
শ্রেষ্ঠে-_খোদ লাসেনের | তিনিও “শ্রুতিবিপ্রতিপন্না” পদের এরূপ অন্তবাদ 
করিয়াছেন। আর আর ক্ষুদ্ৰ অনুবাদ্কের! তাহার পথে গিয়াছেন | তততিন্ 
ডেবিপের আত্মশ্াঘার ভিতর একটি" অভি অমূল্য কথা আছে-_সেই-অসূলয 
তত্ব ভারতবর্ষে ইদানীং ছিল না, ও এখনও নাই। “FREEDOM 08, 
[0017/--এই অমুল্য বাক্যের না আমরা তাহার ন্যায় লেখকের 
আত্মশ্নাঘা উদ্ধৃত করিতে কুঠিত হইলাম না ১, 

বেদ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ মত আমরা রান বা বযাইলাছি,ত 


ক 


১2৯৫. 7 নীমন্ডগবদ্গীতা ৩৯৯ 


b দেশী মতের অপেক্ষা বিলাতী মতটা বেশী সঙ্গত । তবে পাঠক ইচ্ছা 


করিলে গ্রীধর স্বামীকে এখানে বিলাতী দলে টানিরা লইতে পারেন। 
এই শ্লোকে “ক্রুতিবিপ্রতিপন্না” ভিন্ন আর একটি মাত্র পদ বুঝাইবার 
গ্রয়োজন। যাহাতে চিত্ত সমাণ্তি হয়, তাহাই “সমাধি” 
এক্ষণে, অনথবাদ পাঠ করিলে, পাঠক বোধ হয় শ্লোঁকার্থ টিতে ত পাঁরিবেন। 
| ‘অৰ্জ্জুন উবাঁচ। ' 


" স্থিতপ্রজ্য কা ভাষ! সমাধিস্থস্ত কেশব । 
_ স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত, কিমানীত ব্রজেত কিম ॥ ৫৪ | 
অর্জুন বলিলেন,-- 
হৈ ‘কেশব! যিনি সমাধিস্থ হইয়া স্থিতপ্ৰজ্ঞ ই তাঁহার কি 
লক্ষণ? স্থিতধীব্যক্তি রি বলেন, ‘কিরে হত ডি কিরূপ 
চলেন ?)881. রর ' 
: ইতিপূর্বে সাংখ্যযোগি. কহিয়া, "ভগবান এক্ষণে বরা কৰ্ল্মযোগ 


- বুঝাইলেন। - কর্ম্মযোগের শেষ কথা এই বলিয়াছেন, বে কর্মফল সম্বন্ধে যাগ 


(বেদেই হউক, অন্তত্ৰই হউক.) শুনিয়াছ, তাহাতে তোমার বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত 


হইয়া আছে। যতদিন সেরূপ থাকিবে, ততদিন তুমি কর্ম্মযোগ প্রাপ্ত হইবে 
না। কিন্ত যখন তোমার বুদ্ধি সমাধিতে (পরমেশ্বরে ) স্থির হইবে, তখন 
তুমি যোগপ্রাপ্ত হইবে। যাহার এইরূপ বুদ্ধি : স্থির, হইয়াছে. তাহাকে 
স্থিতপ্রজ্ঞ, বা স্থিতধী বল! যাঁয়।- অর্জুন এক্ষণে সেই 5 স্থিতপ্রজ্ঞের- 
লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। . 
প্রা ভগবান্বাচ ] 

প্রজাতি যদ কাখান্‌ সর্ধান্‌ পার্থ মনোগতান্‌ I. 

আত্মন্েবাত্মুন! তুষটঃ স্থিতপ্রজ্ঞন্তদোচ্যতে | ৫৪ | 
* যখন সকল প্রকার মনোগত কামনা বর্জিত হয়. আপনাতে বা (আত্মাতে) 

আপনি তুষ্ট থাকে, তখন স্থিতপ্ৰজ্ঞ বল! যাঁয়। ৫৫ | 


&, কামনার পূরণেই মানুষের স্থখ দেখিতে পাই।' যে কামনা ত্যাগ করিল, 


8০০ গাচারু Jj | ফাণ্তন, চৈত্র 


‘তাঁহার আর কি সুখ রহিল? শঙ্করাচার্য্য বলেন, পরমার্থদর্শনলাভে অন্ত | 
আনন্দ নিশ্রয়োজন। বেদে তাঁদৃশ ব্যক্তিকে “আত্মারাঁম” বলা হইয়াছে 

আমরা আর একটা সোজা উত্তরে সন্তষ্ঠ। আমর! স্বীকার করি,পরমেশ্বরই 
আনন্দ। তিনিই পরমানন্দ। কিন্তু বহির্জগৎও ঈশ্বর হইতে বিষুক্ত নহে। 
কামনাশূন্ত হইলে বহির্ষিষয়ে আনন্দ উপভোগ কর! যাইবে না! কেন? যে 
কাঁমনাশৃন্য, সে কি জগতের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হয় না? না, জ্ঞানার্জীনে 
আনন্দ লাভ করে না? -না সৎকর্মসম্পাদনে প্রফুল্ল হয় না? কর্মের 
অনুষ্ঠঠনই আনন্দময় তাঁহার উপ্নর সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্যজ্ঞান থাকিলে, 
সে আনন্দের আঁর কখন লাঁধব হয় না। এবং এইরূপ আনন্দ আত্মাতেই ; 
কাহারও সাপেক্ষ নহে। 

যিনি এই কথাটা! তলাইয়া না বুবিবেন, তিনি গীতার এই সকল উক্তি 
এই শ্লোক, এবং ইহার পরবর্তী কয়টি শ্লোক Ascetic Philos০phy “বলিয়া 
গণ্য করিবেন। বস্তুত ইহা £১96০5০5 নহে। সংসারে যে কিছু সুখ 
আছে, তাহার নির্ধিদ্ন উপভোগের এই তত্বই উপযোগী । সংসারে উপ- 
ভোগ্য যে কিছু সুখ আছে, তাঁহার উপভোগের বিদ্ব কাঁমন! ও ইন্দ্রিয়াদির 
প্রাবল্য। তাহা বশবর্তী হইলে সাংসারিক স্থখ সকলের. উপভোগের আর , 
কোন বিদ্ব থাকে না, সংসার পবিত্র ও সুখময় কর্মক্ষেত্রে পরিণত হয় । এই 
তত্ব পরিস্ক,ট করিবার জন্য মৎপ্রণীত অনুশীলনতত্বে (ধর্ম্মতত্ব প্রথম ভাগ ) 
আমি বিশেষ যত্ন পাইয়াছি,সুতরাঁং পুনকুক্তির প্রয়োজন নাই। পরবর্ত্তী শ্লোক 
‘সকলে ইহ! বিশেষ প্রকারে পরিস্কণ্ট হইবে। | 


দুঃখেষনুদিগ্রমন1 সুখেষু বিতম্গৃহঃ ৷ 
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীন্দ্রনিরুচ্যতে ॥ ৫৬ | 


ছুঃখে যিনি অনুদ্বিগ্মমনা, সুখে যিনি স্পৃহাশৃন্ত, যাহার, অনুরাগ, ভয় ও 
ক্রোধ আর নাই, তাহাকে স্থিতধী মুনি বলা যাঁয়। ৫৬। 
এ সকল 45০96101507 নহে, এই তত্ব ছুঃখনাঁশ ( সুতরাং ) সুখবৃদ্ধিরণ 
উপায়। ছুঃথে যে কাতর হয়, সেই ছুঃখী। ছুঃথে যাহার মন উদ্বিগ্ন হয় না সে 
দুঃখজয়ী হইয়াছে, তাহার আর দুঃখ নাইি। - সুখে যাহার স্পৃহা, সে বড় হুঃখী» 


- ৯২৯৫, শ্বীমন্ডগব্ধীতা 18০ 


কেন না, স্থখের স্পৃহা অনেক সময়েই ফলবতী হয় না, ফলবতী হইলেও 
আশানুরূপ . ফল ফলে না; এই উভয়. অবস্থাতেই সেই সুখ্পৃহা 
ছুঃখে পরিণত হয়। অতএব স্ুখস্পৃহা কেরল ছুখেবৃদ্ধির কারণ, ভয়, ক্রোধ 
দুঃখের কারণ, ইহা বল! বাহুল্য । . অক্গুরাগ অর্থে এখানে সকল প্রকার 
অন্গ্রাগ বুঝা উচিত নহে। যথা ঈশ্বরাহ্রাগ--ইহা কখন নিষিদ্ধ হইতে 
পারে না। অন্রাগ অর্থে, এখানে কেবল কাম্য বস্তুতে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় 
ভোগ্যাদি বস্তুতে অনুরাগই বুঝিতে হুইবে। তাদুশ বিষয় সকলে অনুরাগ 
যে দুঃখের কারণ , তাহা! আবার বলিতে হইবে না। 
বলিতে কেবল বাকি আছে, যে সুখস্পৃহ! ত্যাগ করিলেই সুখত্যাগ কর! 
হইল না। এবং সুম্পৃহাত্যাগ ভিন্ন, স্থুখভোগত্যাগ এখাঁনে বিহিত হইতেছে 
না। যে সুখে স্ৃহাশুন্ভয, সে সর্বপ্রকার সুখভোগ করিতে পারে, এবং 
করিয়াও থাকে । স্বয়ং জগদীশ্বর সর্ধপ্রকার সপৃহাঁশুন্ত, অথচ অনন্তন্থথে 
স্বখী। তবে মনুষ্য সম্বন্ধে এই আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে, মন্থুষ্য 
. সুখে সৃহাণুন্ত হইলে, স্ুখলাঁভের চেষ্টা করিবে না, স্থখলাভের চেষ্টা না 
করিলে, মনুষ্য সুখলাভ . করে না। .ধিনি কন্ধ্ষেগ বুঝিয়াছেন, তিনি 
% কখন এই আপত্তি করিবেন না। কর্্মযোগের মর্ম এই যে, নিষ্কাম হইয়া 
কর্ম করিবে। কর্মের ফলই স্থখ--যে অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম স্থনির্বাহ করে, সে তজ্জ- 
নিত জুখলাভও করে। যে কামনা, বা স্পৃহার অধীন হইয়া কর্ম্ম করে, 
সে সুখ লাভ করে না-কাঁমন! ও স্পৃহী অননুষ্ঠের কর্মের, সুতরাং পাপের ও 
দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। অতএব নিফাম ও সুখে স্পৃহাশৃন্য হইয়! কর্ম 
করিবে__সুথ আপনি আসিবে । ৭০ শ্লোকে ভগবান স্বয়ং তাহাই বলিয়াছেন; 
পরে দেখিব। 1 


= 


যঃ সর্ধত্রানভিন্রেহস্ততৎ প্রাপ্য শু ভাশুভগ। 
. নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি ত্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ॥ ৫৭ | 


. যিনি সৰ্ব্বত্ৰ স্নেহশূন্ত, তত্তদ্বিষয়ে শুভপ্রাপ্তিতে আনন্দিত বাঁ. অুভ- 
&, প্রাপ্তিতে বিদ্বেষযুক্ত হন না, তিনিই, স্থিতপ্রন্ত ৷ ৫৭1 .. 
. ৫১ 


ই "প্রচার ফান্তন, চৈত্র 


*" সর্বত্র স্নেহশুন্ঠ'।৮-- শ্রীধর বলেন, সর্বত্র কি না “পুত্রমিত্রাদিথপি 
" শঙ্কর বলেন, “দেহজীবিতাদিঘপি,।” শঙ্করের ব্যাখ্যাই প্রকৃত বলিয়। বৌধ হয় ॥ 
দেহ ভীবনাদির শুভাগুভে যাহার কোন আনন্দ বাঁ বিদ্বেষ নাই, তাহিরিছ 
বুদ্ধি যে ঈশ্বরে স্থির হইবার সম্ভাবনা, তাহা বুঝাইতে হইবে না ৫৭ ৪. f 


যদ! সংহরতে চায়ং কুর্ন্সমোহঙ্গানীব সন্দহঃ। 
ইন্ডিয়া শীব্দিয়ার্থেভ্যন্তস্ এজ্ঞ। টি ॥ ৫৮ 

কুৰ্ম্ম যেমন সকল বস্তু হইতে আপনার অঙ্গ-স্কল. সংহরণ করিয়! লয়; _' 
তেমনি যিনি ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় কল সংহরণ, করেন, bk প্রজ্ঞা 
-প্রতিষ্ঠিতা। - 

‘এই কথার উপর কোন টাকা চাহি নাঁ। ইন্দ্রিয়দংযম তিন্ন কোনপ্রকার 
ধর্ম্মাচরণ নাই) ইহা সকল ধর্ম্ম গ্রহের প্রথম পৃষ্ঠা, সকল ধর্ম্মমন্দিরের 
প্রথম সোপান । * সর্কশানন্তই আগে ইন্দরিয়নংযমের - কথা। কেবল এই 
কুর্ন্মের উপমার প্রতি একটু মনোযোগ আবশ্যক ৷ কৃর্ম্ম তাহার হস্তপদাদি 
সংহত করিয়| রাখে--ধ্ৰংস করে লা, এবং আঁবশ্তকমতে তন্ারা জৈবনিক . 

কাৰ্য্য নির্বাহ করে। ইন্দিয়াদি সম্বন্ধে তাইি। ইহার সন ধৰ্ম, ধংস 
ধৰ্ম্ম নহে। ধর্মতত্বে এ কথা বুঝাইরাছি। 

বিষয় বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্ত দেহিন$ ॥ 
রদবর্জ রণোহপ্যন্য পরং দৃক নিবর্ভতে ॥ ৫৯ 7 
_ নিরাহাঁর দেহীর ( ইন্দিয়াদির ) বিষয়বিনিবু্ত হয়, কিন্ত তৎপ্রতি অনুরাগ 
যাঁয় না। (কেবল) ব্ৰহ্ম সাক্ষাংকারেই তাহা বিনিবৃন্ত হইয়া থাকে.। ৫৯ ॥ 
. পমিরাহার”-_ফে, ইন্িয়াদির বিষরোপতেঠগে বিরত ॥' 

* All ethical gymnastic consists therefore singly in: the subjugating the 
Instincts and. appetites of our physical system: in order that.we reniain- 
| 0009 masters in. any and. all" circumstances hazardous to ‘morality 7 
a-gymnastic exercise rendering the wil hardy and robust and. which. 


by the consciousness of regained. freedom makes the heart: glad,.— ~— Kant: 2 
12955 of Ethics—translated by Semple. at : :- 


৯২৯ই - 7 শ্রীমন্ডগবদ্দীতা ৪০৩ 


- মনের একটি অতি তয়ঙ্কর অবস্থা আছে, ছুর্ভগ্যবশতঃ জগতে তাহা সর্ব- 
দাই দেখিতে পাওয়া যায়। উপভোগ যায়, কিন্তু বান! যায় ৰা। প্রাচীন 
ভাঁষ্যকারেরা অতুরাদির উদ্কাহরণ দিয়াছেন! যে জড় বা অতুর, তাঁহার 
উপভোগের সাধ্য নাই স্থতরাং উপভোগ নাই। কিন্ত ভোগের বাসনার 
অভাব নাই। ভুর্ভাগ্যক্রমে ইহার অপেক্ষা শোচনীয় উদ্দাহরণ আমরা 
প্রত্যহ দেখিতে পাই। লোকনিন্দাভয়ে বা. পবিত্র চরিত্রের ভাণ করিয়া বা 
অন্যাঁসাদি ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া, অনেকে উপভোগ ত্যাগ করেন, কিন্তু বাসন! 
২ ত্যাগ করিতে পারেন না। তাঁর পর একদিন বালির বাঁধ ভাহ্দিয়া পাঁপের 
স্রোতে সৰ ভাসি যায় । ঈদৃশ ব্যক্তির সঙ্গে -উপভোগরত ব্যক্তির প্রভেদ 
বড় অল্প । এইরূপ মাঁনমিক অবস্থা বড় দুর্জয় । কিন্তু ঈশ্বরে, অনুরাগ 
জন্মিলে.ইহা দূরীক্ৃত হয়। .“পরং দৃষ্টা” এই কথার এমন তাৎপর্য্য নহে, 
যে ঈশ্বরকে চক্ষে দেখিবে। . 
. ধর্মের এই বিদ্ব এমন গুরুতর যে য ভগবান্‌. ট্রি কয় শ্লোকে ই 
ও রকি | কারা = 4. পু 


. যততোহ্থপি কৌন্ডেয় পুরুষস্ত বিপদ শ্চিতঃ। 
=," ইন্দড্রিয়াখি প্রমাথীনি হরস্তি ্রনভৎ মনঃ|৬০ |: 
তানি নর্ধাঁণি সংযম্য যুক্ত আনীত মৎপরঃ। 
বশেহি যন্েক্দ্িয়াণি তন্য প্রজ্ঞা প্ৰতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ | 
হে কৌন্তেয় ! বিবেকী পুরুষ প্রযত্ব করিলেও প্রম্থনকারী ইন্দ্রিয়গণ বল 
পূর্বক চিত্ত হরণ করে। ৬০। | 
' সেই সকল ইন্দ্ৰিয় সংযত করিয়া, যোগযুক্ত হইয়া, মৎপর হইয়া, যিনি 
অবস্থান করেন, যীহার ইন্দ্রিয় সকল বশীভুত হইয়াছে, তিনিই স্থিতগ্রজ্ঞ।৬১ 
এই গেল ইন্ছিকসগণের স্বাভাবিক বলের কথ! । যিনি বিবেকী, তিনিও যত্ন 
 করিয়াও ইহাদিগের সহজে দমন করিতে পারেন না, বলপুর্বক ইহারা চিত্তকে 
হরণ করে। আর খাঁহারা যত্র করেনা, যাহারা বাহিরে উপভোগ করে না, 
কিন্ত'মনে কেবল সেই ইন্জিয় বিষয়েরই ধ্যান করে তাহাদের সর্বনাশ. ঘটে। 
সেই কথা পরবর্তী ছুই শ্লোকে বলা হইতেছে। :. ৮. *: 


৪০. প্রচার ' ফান, চৈত্র 


 ধ্যায়তে। বিষয়'ন্‌ পুংনঃ বঙ্গত্তেষ্পজায়তে । | 
দঙ্গাৎ সংজাঁয়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥ ৬২ ॥ 

_ ক্রোধাস্ভবতি সন্মোহঃ নম্মোহাৎ স্থতিবিভ্রমঃ | | 
স্থতিদ্রংশাদ্ব দ্ধিনাশো, বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩। 


" (ইন্দ্ৰিয়ের) বিষয় ধ্যান করিতে করিতে, তাঁহাঁতে আসক্তি জন্মে । আসক্তি 
হইতে কাঁমন! জন্মে, কামনা হইতে ক্রোধ জন্মে । ৬২। 

ক্রোধ হইতে সন্মোহ হয়, সম্মোহ হইতে স্থৃতিভ্রংশ, স্বৃতিত্রংশ হইতে যু ¢ 
নাশ, বৃদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ ঘটে। ৬৩। 

যাহাঁকে মনে পুনঃপুনঃ স্থান দিবে, তাঁহারই প্রতি আসক্তি জম্মিবে। আসক্তি 
জন্মিলে তাহ! পাইতে ইচ্ছা করে, অর্থাৎ কামনা জন্মে । ন! পাঁইলেই, প্রতি- 
রোঁধক বিষয়ের প্রতি ক্রোধের উৎপত্তি হয়। ক্রোধে কর্ভব্যাকর্ভব্য সম্বন্ধে 
জ্ঞানশৃন্তা বা: মুঢ়তা জন্মে । এরূপ মোহ হইতে কার্ধা-কাঁরণ-পরস্পরসন্বন্ধ 
বিস্বত হইতে হয় কারার ভুলিলেই বুদ্ধিনাশ হইল। বুদ্ধিনাশে 
বিনাঁশ।* 
ইন্দ্রিরগণকে সংযত করিতে ie এবং ইন্দ্রিয়াঁদির বিষয়কে মনেও 
স্থান দেওয়। হইবে না। তবে কি ইন্দিয়াদির উপভোগ একেবারে নিষিদ্ধ? 
যদি তাহা হয়, তবে এই গীতোক্ত ধৰ্ম্ম ০৪০৩6০9 +না ত কি? তাহ! 
হইলে জনসমাঞ্জকে সন্ন্যানীর মঠে পরিণত করিতে হয়| 

তাহা নহে; ইন্ড্রিয়ের উপভোগ নিষিদ্ধ নহে; তাহার, জি মি পর- 

গো দেওয়া হইতেছে। 


রাগছ্েষবিমুটক্ৈস্ত বিষয়া নিন্দরিয়ৈশ্চরন্‌ । 
আত্মবশ্যৈৰ্বিধেয়াত্ম! প্রশাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ |. 





* সীতারামের চরিত্রে বর্তমান লেখক এই কথা গুলিন উদাহরণের দ্বারা Fe করিতে ? £ 
যত করিয়াছেন । 
শ আমর! যাহাকে বৈরাগ্য বা সংন্যাসি বলি, -509605 তাহা! ০ একটু স্বতন্ত্র 
- জিনিম। এই জন্য ইংরেজি কথাটাই আমি উপরে ব্যবহার করিয়াছি | রা 


২৮৯. 5 শ্রীমন্ভগব্দীত৭ ত. 


যিনি বিধেয়াত্মা, তিনি অনুরাগ ও বিদ্বেষ হইতে বিমুক্ত এবং আপনার 
বনত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয়ের উপভোগ করিয়া প্রসাদ লাড় করেন। 

. বিধেয়াত্মা--যাহার আত্মা বা অন্তঃকরণ বশবর্তী । | 

ঈদৃশ ব্যক্তির ইন্দ্রিয় সকল নিজের আজ্ঞাবীন--বলের - দ্বারা. তাহার 
চিত্ত হরণ করিতে পাঁরে না।, তাহার ইন্দিয় ত্রকল ভোগ্য বিষয়ের প্রতি 
অনুরাগ ও. বিদ্বেষ হইতে বিমুক্ত-ইন্দ্রিয় সকল তাঁহার বশ, তিনি.ইন্দিয়ের 
বশ নহেন। ঈদৃশ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়বিষয়ের উপভোগ করিয়া প্রসাদ বা শান্তি * 
লাভ করেন। অর্থাৎ তাহার স্কত উপভোগ দুঃখের কারণ নহে, সুখের কারণ । 
তাই বলিতেছিলাম, ষে গীতোঁক্ত এই ধৰ্ম্ম Ascetic Philosophy নহে-+ 
প্রক্কৃত-পৃথ্যময় ও সুখময় বর্ম্ম । বিষয়ের উপভোগ ইহাতে নিষিদ্ধ- হইতেছে 
না, তবে ইহার পরিমাণ ও উপযুক্ত বিধি কথিত হুইরাঁছে।, : 

একট! কথা বুঝাইতে বাকি আছে। বিধেয়াস্মা পুরুষের ইন্দ্রিয় সকলকে 
“র্বগদ্বেষ বিমুক্ত”_-অন্রাঁগ ও বিছবেষশৃন্ত বল! হইয়াছে। বিধেয়াত্মা পুরুষের; 
ইন্জ্িয়তোগ্য বিষয়ে অনুরাগশূন্ত কেন হুইবে, তাহ! বুঝান নিশ্রয়োজিন। কিন্ত 
বিদ্বেষশূন্য বলিবাঁর কারণ কি? ভোগ্য বিষয়ে অন্রাগই ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক 
ধৰ্ম্ম, বিদ্বেষ অস্বাভাবিক, কখন দেখা যায় না। শাঁহার সম্ভাঁবন! নাই, তাহার 
' নিষেধের কারণ কি? আঁর যদি উপভোগ্য বিহুয়ে ইন্দ্রিয়ের: বিদ্বেষ ঘটে, 
যেত ভালই-_তাহ! হইলে আর ইন্রিয়ুখে প্রহৃত্তি থাকিবে না। তচ 
নিষেধ কেন। } 

. উপভোগ্যে যে বিদ্বেষ ঘটে না, এমন নহে । রোগীর আহাঁরে.অরুচি এবং 

অলমের ব্যায়ায়স্থখে অরুচি, উদাহরণ স্বরূপ .নিদিষ্ট করা যাইতে পারে। এ 
সকল শারীরিক স্বাস্থোরও লক্ষণ নহে, মানসিক স্বাস্থোরও লক্ষণ নহে।, 
অনেককে দেখিতে পাই, কিছুতেই পাড়ওয়ালা ধৃত পরিবেন না, চটটিজুতা 
নহিলে পায়ে দিবেন না। ইহাঁদিগের চিত্ত আজিও বিকীরশৃন্য হয় নাই। যে 
ফিন্ফিনে কাঁলাঁপেড়ে ধৃতি নহিলে পরিবে না, তাঁহাঁদিগের চিত্ত যেমন এখনও 
বিকৃত, ইহাঁদিগের তেমনি-। যখন সকলই সমান জ্ঞান হইবে, তখন ইহারা 
আর.এরূপ আপত্তি করিবে না 
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৪০৬ - প্রচার - ফাল্তন, চৈত্র " 


এই সকল ক্ষুদ্র উদাহরণে কথাটা যত ক্ষুদ্র বোধ হইতেছে, বস্তুতঃ কথাটা 
ততটা ছোট কথা নহে । একটা বড় উদাহরণ দ্বারা ইহার গৌরব . প্রতিপন্ন 


করিতেছি। রোমান কাঁথলিক ধর্মোপদেষ্টাদিগের ইন্দ্রিয়বিশেষের তৃপ্তির 
প্রতি বিদ্বেষ _কার্য্যতঃ ন! হউক, বিধিতঃ বটে। এইজন্য. তাঁহাদের মধ্যে 
চিরকৌমার বিহিত ছিল। ইহার ফল কিরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, তাহ 
ইতিহাসপাঠক মাত্রেই 'জানেন। - কিন্তু আৰ্য্য খবিরা যথার্থ স্থিতপ্রজ্ঞ__ 


কোন ইন্ছিয়ের প্রতি তাঁহাদের. অনুরাগ নাই, বিদ্বেষও,নাই। . অতএব' 


তাহারা ব্রঃচর্ধ্য সমাপন করিয়া) যথাকালে দারপরিগ্রহ 'করিতেন। ' কিন্ত 
তীহারা যেমন বিদ্বেষশূন্ত, ইন্দ্র গ্রতি তেমনি অন্গরাগশৃন্য, অতএব কেবল 
ধৰ্ম্মতঃ সন্তানোংপাদনজন্যই ' বিবাহ করিতেন ।- এবং .সেই -জন্য স্বভাব 
নির্দিষ্ট সাময়িক নিয়মের অতিরিক্ত কখন ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতেন না। 

Asceticism দূরে থাকুক) যাহাকে. Puritanism বলে, এই গীতোক্ত 
ধৰ্ম্ম-তাহারও বিরোধী । . কেন না. Puritanism এই. “বিদ্বেষ, 4 i 
দিতে ধৰ্ম্মে কোনরূপ ভণ্ডামি চলিবার পথ নাই। ॥- | 


প্রসাদ নাং শিকার ed 1 
প্রসন্নচেতনোহ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্ব্যবরতিষ্ঠতে ॥ ৬৫. ॥ 
প্রসাদে তাঁহার সকল দুঃখের -বিনাশ ভন্মে। ' যিনি, প্রসন্নচিত্ত, আশু 
তাহার বুদ্ধি স্থিত হয়। 
_ পুর্বশ্নোকে কথিত হইয়াছে, যে আত্মবধ্য ও-রাগদ্ধেষ বিমুক্ত বহর 
দ্বার! বিষয়ের উপভোঁগে প্রসাদ লাভ হয়। প্রসাদ অর্থে প্রসন্ন চিত্ত, বা 
শাস্তি। . এক্ষণে কথিত হইতেছে, সেই প্রসাদে সর্বহুঃখ a হয়, এবং সেই 
প্রমন্নচেতার স্থিতশ্রজ্ঞতা জন্মে। 


নাস্তি ুদ্ধিরযুক্স্ত ন চাুক্তন্য ভাবনা । 
ন চাঁভাবরতঃ শান্তির শান্তন্য কুতঃ নুখম্‌ 1৬৬] - 


অযুক্তের বুদ্ধি নাই। অযুক্তের ভাবনা নাই। যাহার ভাবনা সি 
তাহার শাস্তি be যাহার শান্তি নাই তাহার সুখ নাই ॥৬৬ : 


০ 


ট্রি ২ ২. শ্রীমন্ডগবন্ধীতা ৪০৭ 

"অমুক্ত অসমাহিতীন্তঃকরণ (যোগশৃন্য)। ভাঁরল। ধ্যান, চিন্তা 

যাঁহার অস্তঃকরণ অসমাহিত, ইন্দ্রিয় ‘সকল বশীকৃত হয় নাই, তাহার 
শার্তাদির আলোচনাতেও বুদ্ধি জন্মে না । যাঁহীর বুদ্ধি নাই, সে চিন্তা করিতে 
পারে না। (ভাব্যকারেরা বলেন, আত্মজ্ঞানাভিলিবেশ নাই) যাহার চিন্তার 
শক্তি নাই, তাহার শাস্তি নাই ; শাস্তি না থাকিলে সুথ: নাই। 

ইন্দরিয়পর ব্যক্তির যে বুদ্ধি-নাই, ইহা বুদ্ধি শবব্দর সাধারণ অর্থে সত্য 
নছে। অনেক 'ইক্তিয়পর ব্যক্তি বুদ্ধিমান্‌ বলিয়া! জগতে পরিচিত হইয়াছেন ।, 

"* তবে সে বুদ্ধিতে তাহাদিগকে কখন স্থ্খী করেলা। ষে ডি সুখী করে 

না, সে বুদ্ধি বুদ্ধিই নহে। | 


_ ইন্ট্রিয়াণাঁং হি চরতাঁং ইমো নিযে ত 
তদন্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাৰমিবা্তনি | ৬৭ ॥ 
যাহার মন বিষয়েপ্রবর্তমান ইন্দরিয়গণের অনুবর্তন করে, যেমন বায়ু, 
নৌকা! জলে মগ্ন করে সেইরূপ (ইন্দ্রিয় ) তাঁহার প্রজ্ঞা হরণ করে। ৬৭1 
টীকার প্রয়োজন নাই-। 


তন্মাদ্যম্য মহাবাহে? নিগৃহীতানি নর্বশঃ | 
ইন্দরিয়াণীন্ড্রিয়ার্থেভ্যস্তন্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্টিতা ॥৬৮ | 
অতএব হে মহাবাহো { যাহার ইন্দ্রিয় সকল. ইন্রিয়ের বিষয় হইতে সব 
প্রকারে বিমুখীক্ৃত হইয়াছে, সেই স্থিতপ্রজ্ত। 
টীকাঁর প্রয়োজন নাই। | চু 


যা নিশা সর্কভূতাঁনাং তন্তাঁং জাগি সংযমী ॥ 
বস্থাং জাগ্রতি ভুতানি না নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯ ॥ 
ছি বাঁহী সর্বভৃতের রাত্রি, - সংযমী তখন জাগ্রত! নর্বভূত যখন জাগে, দৃষ্টি 
যুক্ত মুনির তাহাই রাত্রি। ৬৯। | 
মহাভারতকারের অনুবাদই এই শ্লোকের প্রচুন টাকা। “অজ্ঞান তিমিরা- 
** বৃতমতি ব্যক্তিদিগের নিশাস্বরূপ অ্রহ্মনিঠাতে ভিত্তেক্ররিয্ন বোগিগণ জাগ্রত 


৪০৮ | " প্রচার - কানন; ত্র 


থাকেন। এবং প্রাণিগণ যে বিষয়নিষ্ঠান্বরূপ দিবায় প্রবোধিত থাকে, 
সাতবাৰ যোগীদিগের'সেই রাত্রি ।* Ee 8 


আপর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠৎ 

সমুদ্রমাপঃ প্রবিশক্তি যদ্বৎ | 

তদ্বৎ কামা যং প্রবিশক্তি নর্কে 

ন শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০ | 
যেমন পূর্য্যমান্‌ স্থিরপ্রতিষ্ঠ সমুদ্রে নদী সকল প্রবেশ করে, সেইরূপ 
ভোগ সকল যাহাতে প্রবেশ করে, তিনিই শাস্তি প্রাপ্ত হয়েনও যিনি ভোগ 
সকলের কামনা করেন, তিনি পান না । 

সমুদ্র, জলের অন্বেষণে বেড়ায় না ; নদী সকল আপনা হইতে জল লইয়া 

সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া তাহাকে পরিপূর্ণ রাখে । তেমনি যিনি ইন্দ্রিয় সকল 
বশ করিয়াছেন, ভোগ সকলি আপনা হইতেই তাহাকে আশ্রয় করে; সেই 
কারণে তিনিই শাস্তি লাভ করেন। ঘিন ইন্দিয়তাড়িত স্থতরাঁং কামনা 
পরবশ, তিনি মে শান্তি কদাঁচ লাভ করিতে পারেন না । এখন ৫৬ শ্লোকের 
টাকায় যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। কামনা পরিত্যাগই কর্ম্মফলজনিত - 
সুখলাভের কারণ। কর্ম্মফলজ্বনিত সুখ আসিয়া তাঁহাকে আপনি আশ্রয় করে ; 
ভাদৃশ সুখই শাস্তিদায়ক ৷ কাজ নিত শাস্তি নাই ; সুতরাং সে সুখ 
জুখই নয়। " 


বিহায় কামান্‌ যঃ সৰ্ক্ান্‌ EE নিস্পৃহঃ। 
নিৰ্ম্মমে! নিরহঙ্কারঃ স শাভিমধিগচ্ছতি ত॥৭১॥ 
যিনি সর্বকামনা ত্যাগ করিয়া নিম্পৃহ হইয়া বিচরণ করেন, যিনি মমতা 
শূন্য এবং নিরহস্কার, তিনিই শাস্তি প্রাপ্ত হয়েন। 
মমতাশুন্ত--আত্মাভিমানশুন্ত । 
এষা ব্ৰাহ্মী স্থিতিঃ পাৰ্থ নৈনাৎ প্ৰাপ্য ৰিমুহ্যতি ॥ 
স্থিত্বাহস্তামস্তকালেহপি ব্নধনির্বাণস্বচ্ছতি | ৭২॥ -  ॥ 


৯২৯৫ | স্ীমন্ভগবদীতা ৪০৯ 


হে পার্থ! ইহাই ব্হ্মনিষ্।। ইহা! প্রাপ্ত হইলে আর মুগ্ধ হইতে হয় না। 
_7 কেবল অন্তকাঁলেও ইহাতে স্থিত হইলেও ব্রহ্মনির্বাশ প্রাপ্ত হওয়া যায় । ৭২। 


তবে ব্রহ্ধনিষ্ঠা, অতি অন্নকথার ভিতর আদিল। ইন্দ্রিয়সং্যম এবং 
কামনাপরিত্যাঁগই ব্রন্মনিষ্ঠা। স্মরণ রাখিতে হইবে, যে ঈশ্বরে সমাহিত- 
চিত্তের ইহ! লক্ষণ মাত্র--ভগবদাঁরাঁধন। ভিন্ন কামনাত্যাগ ঘটে না। অতএব 
ংযতেন্দ্রিয় ও নিফাম হইয়। যে ঈশ্বরে চিত্তার্পণ, তাহাই প্রকৃত ব্রহ্মনিষ্ঠা। 
ইন্দির়সংযম এবং ঈশ্বরে ছিন্ন নিষ্কাম কর্মের রর অনুষ্টান, ইহাই 
** যথার্থ ব্রহ্মনিষ্ঠা ৷ 

ইহা হইলেই ধৰ্ম্ম সম্পূর্ণ হইল। ইহাই HEL সারভাগ। গীতায় আর 
যাহা কিছু আঁছে,. তাঁহা এই কথার সম্প্রপারণ মাত্র-_অধিকারভেদে পদ্ধতি- 
নির্বাচন মাত্র। হিনুধর্থে বা অপুর কোন ধর্মে ইহা ছাড়া যাহা, কিছু আছে, 
তাহা ধর্মের প্রয়োজনীয় অংশ নহে। তাহা হয় উপন্তাস, নয় উপধর্ম্ম, নয় 
ঘামাজিক নীতি, নয়. বাঁজে কথা-_ত্যাগ. করিলেই-ভাল। ইহ! সকলের 
আয়ত্ত, ইহার জন্ত বেদাধ্যয়নের আবশ্যক নাই, সন্ধা, গাঁ়ত্রীর আঁবিশ্যক 
-নাই। স্ত্রীলোক বা পতিত ব্যক্তি শূদ্ৰ বা শ্রচ্ছ, সুসলমান বা খষ্টিয়ানঃ 
১ সকলেরই ইহ! আয়ত্ত। ইহাই জগতে একমাত্র ধর্মম_ইহাই একমাত্র. 
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ভীন্মপর্ব্বণি শীমন্তগবদ্ধদীতাসূপনিবৎস্থ ব্ৰহ্ম- 
বিদ্যায়াং যোগশাস্তে শ্রীকৃষ্ণ'্জুন- 
সংবাদে সাংখ্যযোগোনাম -. 
দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ। 


শশী 


৫২ 


৪১০ - প্রচার | ফাস্তন, চৈত্র 


যৌগভাষ্য 
(পূৰ্ম্রকাশিতের পুর), 


তাঃ পুনর্মিরোদ্ব্যা বহুত্বে সতি চিত্তপ্ত-- 
বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ব্লিষ্টা ক্লুষ্াঃ॥ ৫ ॥ 


ব্যাখ্যা। বৃত্তয়ঃ চিত্তস্য পরিণামবিশেষাঃ, পর্তয্যঃ পঞ্চাবয়বাঁঃ, সংখ্যায্থা 
অবয়বে তয়প, ইতিসুত্রেণ পঞ্চশব্দাদবয়বার্থে তয়প, প্রত্যয়ঃ। তাশ্চ দ্বিবিধাট, 
ক্লিষ্ট! অক্রিষ্টাশ্চ ; জেপৈব্যদানরবিদ্াদিসিরা বাঃ টা বর্ম 

. অক্রিষ্টা ইতি। ' 

_ তাৎপর্য্যার্থ। সমাধি করিতে হলে চিত্তের বৃত্তি সমস্ত নিরোধ করিতে 
হ্য়। বৃত্তি সমুদায় না জানিয়! তাহীর নিরোধ করা যাঁর না। চিত্তের বৃত্তি 
অসংখ্য, তাহ! এক জীবনে জ্ঞাত হওয়া দুরে থাকুক সহজ জীবনেও জানিয়! 
শেষ করা যায় না, তবে কিরূপেই বা দমাধিলাঁভ হইতে পারে? এই _ 
আশঙ্কায় বৃত্তি সমস্ত শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বোধের স্থগম উপায় বিধান করিতেছেন i 
চিত্তের বৃত্তি বহু হইলেও তাহ! পঞ্চভাগে বিভক্ত। 

' ভাষ্যম্‌। ৫ 4 
ক্লেশহেতুকাঃ কর্ম্মাশ্য়প্রচয়ে ক্ষেত্রীভূতাঃ ক্রি খ্যাতিবিষয়া গুণাধি- 
কাঁরবিরোধিন্তোহক্রি্টাঃ ৷ ' ক্িষ্টপ্রবাহপতিতা 'অপ্য্িষ্টা ক্রিষটছিদ্রেঘপ্যক্রিষ্টা 
ভবস্তি, অক্রিষ্টচ্ছিদ্রেবু ক্লিষ্টাইতি, তথাজাতীরকাঃ সংস্কার! বৃত্তিতিরেব ক্লিশ্যস্তে 
-সংস্কারৈশ্চ বৃন্ধয় ইতি। এবং বৃদ্ভিসংক্কীরচক্রমনিশমাবর্ততে, তদেবস্ত,তং 
চিত্রমবসিতাঁধিকারমাত্মকলেন ব্যবতিষ্ঠতে প্রলয়ং বা গচ্ছতীতি। 
ব্যাখ্যা। অবিদ্যাঁদি ক্লেশ, যে সমস্ত বৃত্তির কারণ, অথবা ক্লেশ অর্থাৎ 
" দুঃখের কারণ যে সাংসারিক চিত্তবৃত্তি, যাহারা ধর্ব্মাধর্্মবাসনারূপ কর্ম্মাশয়ের 
 প্রচয়ে অথাৎ ফলদানকালে ক্ষেত্রীভূত হয়__আলম্কন হয়--তাহাঁকে ক্লিষ্টবৃত্তি ; 


১৯৯৫ যোঁগভাষ্য ৪১১ 


*বলে। যে সমস্ত বৃত্তি ক্লেশফলক নহে, উহারা খ্যাতি অর্থাৎ সত্বপুরুষ বিবেক- 
বিষয়ক, সুতরাং সন্ধাদিগুণের কার্ধ্যারস্তণরূপ অধিকারের বিরোধী হয়। 
বিবেকথ্যাতি পধ্যন্তই প্রকৃতির অধিকার, সুতরাং বিবেক উৎপন্ন হইলে 
আর সত্বাদিগুণের কাঁ্য্য থাকে না। | 

এস্থলে এমত আশঙ্কা হইতে পাঁরে, সমস্ত জীবেরই সর্বদা ক্লিষ্ট বৃত্তিরই 
আবির্ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে, তবে আর অক্রিষ্ট বৃত্তর উদয় কিরূপে হইতে 
পারে? কোনরূপে উপজারমাঁন হইলেও তাহাদের বিবেকখ্যাতিরূপ কার্য্য- 

" কারিত! কোনরূপেই সঙ্গত হয় না) কেন না, চতুদ্দিকেই তাঁহার বিরোধী ক্লিষ্ট 
বৃত্তি সমস্ত অনুক্ষণ আবিভূর্ত রহিয়াছে। এরূপ ঘোর শক্রবেষ্টিত হইয়! নিজের 
জীবনরক্ষাই দুষ্কর, কাঁ্যনির্বাহ করা ত অতি দূরের কথা।. এই আশঙ্কায় 
উত্তর করিতেছেন, ক্রিষ্টপ্রবাহ পতিত হইলেও অক্রিষ্ট বৃত্তির স্বরূপ অন্তন্থিত 
হয় নাঃ কেননা, ক্লিষ্টবৃত্তির ছিদ্রে (রদ্ধে) অক্িষ্টবৃত্ভির উদয় হইতে পারে। 
পূর্বোক্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্যকেই ক্রিষ্টবৃত্তির ছিদ্র বলা মার । যেমন সংসারে 
বিরক্ত যোগিগণের চিত্তে সর্ব! অক্লিষ্ট বৃত্তির উদয় হইলেও কোন সময় 

ক্রিষট বৃত্তির উদয় হইয়া থাকে, ইহাঁও তত্রপ। তক্রিষ্ট বাক্রিষ্ট বৃত্তির দ্বারা 
.. স্বানুরূপ সংস্কার উৎপন্ন হয়। তাদৃশ সংস্কারবিশিষ্ট চিত্তে পুনর্ধাঁর অক্রিষ্ট বৃত্তি 
জন্বিয়া থাকে । এইরূপে বৃত্তি ও সংস্কারের চক্র সর্বদাই ঘুরিতেছে, এইরূপে 
অধিকার অর্থাৎ কাঁ্ধযারস্তণ ত্বিরোহিত হইলে পর, চিত্ত আত্মকল্লে অর্থাৎ 
আত্মার স্তায় ধর্্মরহিত হইয়া থাকে, অথব1 একেবারে বিনষ্ট হইয়! বাঁয়। 
মন্তব্য সচরাঁচর ধাহাঁকে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিণার্গ বলে, এই ক্লিট ও 
অক্রিষ্ট বৃত্তি তাঁহারই নামান্তরমাত্র। আমরা ঘোর সংসারী, অথচ কখনও 
কখনও চিন্তে বৈরাগ্যসঞ্চার দেখা যার, শ্বশানক্ষেত্রে অনেকেই ইহা অন্গভব 
করিয়া থাঁকেন। পক্ষান্তরে উগ্রতপা খধিগণেরও সমাধিভ্রংশ শুনা বার়। 
তাপনশিরোমণি ভগবান বিশ্বামিব্রও মেনকাঁর কুহকে পতিত হইর1 বিবেক- 
” হীন হইয়াছিলেন। যখন দেখা যাইতেছে তাদৃশ জিতেন্দ্রিয় মুনিগণেরও প্রবৃত্তি- 
মার্সে পদন্াস হর, তখন তাঁহার বিপরীত দিকে নিরন্তর সাংসারিক বৃত্তি- 
. প্রবাহ বহমান হইলেও কখনও বে আমরা নিবৃত্তিপথের পথিক হইতে 
b পাঁরিব না, এমত বলা যায় না। স্বভাবতঃই যখন দেখ! যাইতেছে বৈরাগা।- 
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লম্বনে মন নিবৃত্তিমার্গে বহমান হইতে পারে, তখন নিরন্তর অধ্যাত্মশান্তরান্ু-“ 
শীলন, আচার্ষেণপদেশশ্রবণ প্রভৃতি উপায় দ্বারা উহ! দৃঢ়ভূমি হইলে অভীষ্ট 

পথে অবশ্যই অগ্রসর হইতে পাঁরিবে। প্রথমতঃ অক্রিষ্ট বৃত্তিকে আশ্রয় 

করিয়! ক্রিষ্ট বৃত্তির নিরোধ করিবে, তৎপরে পরবৈরাগ্য অর্থাৎ পুরুষস্বরূপ 

সাক্ষাৎকার দ্বারা তাঁহারও নিরোধ করিতে পাঁরিলে প্রাগুক্ত নিযে যায 

অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হয়। | 


তাঁঃ ক্রিষ্টাশ্চাক্রিষ্টাম্চ পঞ্চধ! বৃত্তয়ঃ-- 
প্রমাণ-বিপধ্যয় বিকল্প-নিদ্রাস্মতয়ঃ ॥ ৬ | 


ব্যাখ্যা । তাঁঃ পূর্বোক্তাঃ ক্রিষ্টা অক্রিষ্টাশ্চ পঞ্চধা পঞ্চাবয়বা বৃত্তয়ঃ পরমা, 
ণাঁদয় ইত্যর্থঃ। প্রমাণানিচ, বিপর্য্যয়শ্চ, বিকল্প, 'নিদ্রাচ, স্থৃতিশ্চ তা 
'স্তথোক্তাঃ | | - | 

তাঁৎপর্যার্থ। প্রমার অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের কারণ যে চিত্তবৃত্তিবিশেষ 
তাঁহাকে প্রমার্ণ বলে। বিপর্য্য়াদির লক্ষণ তত্তৎ স্থত্রে অভিহিত হইবে। 
এই স্থত্রের ভ ভাষ্য নাই | 


তত্র -- 
প্রত্যক্ষানুমানাগম'ঃ প্রমাণানি 150 


ব্যাখ্যা। প্রতাক্ষঞ্চ, অনুমানঞ্চ, আগমশ্চ তে; প্রমাণানি প্রমীয়তে 
অনেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা প্রমাকরণানীঠ্যর্থ। প্রমাচ অনধিগতা বাঁধিতপদার্থ- 
'বোধ ইতি।.. ৃ 
-তাৎপর্য্যার্থ। সাংখ্য ও পাতঞ্রলমতে প্রমাণ ব্রিবিধ- প্রত্যক্ষ, অন্থমান ও 
.আগম। ন্যায়মতে, উপমাঁন একটি অতিরিক্ত প্রমাঁণ। বেদীস্ত ও মীমাংসা" 
মতে আরও ছুইটি প্রমাণ আছে ; যথা__অর্থাপছি ও অন্থপলন্ধি। ইহা ভিন্ন ' 
প্রতিহ ও সম্ভব নামে আর দুইটি প্রমাণ আছে, উহা পুতি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। 
" বৈশেষিক ও বৌদ্ধমতে কেবল প্রত্যক্ষ ও অন্ুমাঁন এই ইট প্মাণ। 
 চার্ধাক্‌ অর্থাৎ নাস্তিকমতে কেবল প্রত্যক্ষ প্রগাণ।, :হ, 
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_- ভাব্যম্। ৭। 


, ইত্ররিয়প্রণালিকয়া চিত্তম্ভ -বাহ্বস্ত,পরাগাৎ তদ্বিষয়া সামান্তবিশেষাত্ম- 
নোহর্থন্ত বিশেষাবধারণপ্রধানা -বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষং প্রমাণং, . ফলমবিশিষ্টঃ 
পৌরুষেয়স্চিতবৃত্তিবোঁধঃ ) ' বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী পুরুষ ইত্যুপরিষ্টাদুপ: 
পাঁদয়িষ্যামঃ। অনুমেয়স্ত' .তুল্যজাতীয়েঘনুবৃত্তো ভিন্নজাতীয়েভ্যে। ব্যাবৃত্তঃ 
সন্বন্ধো যন্তদ্িষয়া' সামান্াবধারণপ্রধানা বুতিরন্থমাঁনং যথা 'দেশান্তর- 
প্রাপ্তে্গতিমচ্চন্রতারকং চৈত্রবৎ ; বিন্ধাশ্টাপ্রাপ্তিরগতিঃ, আগ্ডেন দৃষ্টোই 
নুমিতৌবার্থঃ পরত্র স্ববোঁধসংক্রান্তয়ে শব্দেনোঁপদিশ্ততে ৷ শব্দাত্তদর্থবিষয়| বৃত্তিঃ 
শ্রোতৃরাঁগমঃ ; যস্তাশ্রদ্ধেয়ার্থো বক্তা ন দৃষ্টান্থমিতার্থঃ স আগমঃ প্লবতে ; 
মূলবক্তরিতু দৃষ্টান্থমিতার্থে নির্বিপ্রবঃ স্তাৎ। 

ব্যাখ্যা। যেমন জোয়ারের জল নদী হইতে বহির্গত হইয়া খাল বাহিয় 
ক্ষেত্রে পতিত হয়, এবং ত্রিকোঁণ, চতুষ্কোণ, মণ্ডল প্রভৃতি যেরূপ ক্ষেত্রের 
আঁকার থাকে তন্রপে পরিণত হয়, সেইরূপ. চিত্তও ইন্দ্রিয়রপ প্রণাঁলীর দ্বার! 
বাঁহবস্তুসম্বন্ধ হইয়! , বিষয়াকার ধাঁরণকরে। কেহ বলেন, অর্থ কেবল 
- সামান্যরণ ; কেহ বলেন, কেবল বিশেষরূপ ; কেহ বা! উভয়রূপ স্বীকার 
করিয়াও সামান্য বিশেষের সমবায় রূপ সন্বন্ধ স্বীফার করিয়া থাকেন 1 
স্বমতে পদার্থ উক্ত উভয়,রূপই, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধ তাদাত্ম্য অর্থাৎ অভেদ ; 
সমবায় নহে। 

এতাঁদৃশ সামান্যরিশেষাত্মক পদার্থবিষয়ক ইন্দ্রিয়জন্য চিত্তবৃত্তি যাহার 
ফল; এই ঘট, ও পট ইত্যাদি বিশেষরূপে ব্যবহারের কারণ প্রমা তাহাকে 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে। যদ্দিচ প্রত্যক্ষস্থলেও সামান্তরূপে পদার্থের ভাণ হইয় 
থাকে, তথাপি প্র সামান্ত জ্ঞাঁন,-বিশেষ জ্ঞানের মধ্যে সন্নিবিষ্ট থাকে বলিয়া 
“বিশেষাবধারণ প্রধানা, এইরূপ বল! হইয়াছে! 

এক্ষণে প্রমাণের. ফল যে প্রমা তাহার উপন্তান করিতেছেন, “ফলমবিশি শষ্ট 
ইতি ।” -বুদ্ধি ও পুরুষের অভিন্ন যে 'চিত্তবৃত্তিবোধ তাঁহাকে প্রমারূপ ফল 
বেলে: চিত্ত জড়, সুতরাং তাহার পরিণাঁমরূপ বৃত্তিও জড়া ; কাজেই বিষয় 
প্রকাশ করিতে” অসমর্থ হইয়া পুরুষের প্রতিবিশ্ব গ্রহণানন্তর স্বয়ং চেতনায় 
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' মান হইয়া বিষয় প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়।- বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিশ্বিত রত 
কেই প্রমা বলে, এইটি ন্যারশাস্ত্রাহমত ব্যবসায়জ্ঞানস্থানীয়। এও সময়েই 
পুরুষপ্রতিবিষ্বাপন্ন বিষয়াঁকারে পরিণাঁমরূপচিত্তবৃত্তিও পুক্রষে প্রতিবিশ্বিত 
হয়। ইহাতে প্রতিবিষ্বিত আত্মা, চিত্তবৃত্তি ও বিষয় সমস্তই প্রকাশিত হয়; যথা, 
ঘটমহুং জানামি, ঘটভ্ঞানবানহং ইত্যাদি। ' ইহাঁকেই বিষয়সাক্ষাঁৎকাঁর 
বলে। এইটি স্তায়শাস্তান্থমূত অনব্যবসার স্থানীয় | প্রমাতৃপ্রতৃতির বিভাগ 
০ 

প্রমাতা চেতনঃ শুদ্ধ? গ্রমাণং বৃত্তিরেব চ। 
প্রমাহর্া কা রবৃতীনাং চেতনে প্রতিবিশ্বিনং ॥ - 
প্রতিবিদ্বিতবৃত্বীনাং বিষয়ে! মেয় উচ্যতে. । 
বৃত্তয়ঃ সাক্ষিভন্তঃ স্ুঃ করণস্তানপেক্ষণাৎ ॥ 
' সাক্ষাদদর্শন রূপঞ্চ সাক্ষিত্বং সাংখ্যস্থ্রিতম্‌। - 
' জবিকারেণ দ্রষ্ট ত্বং সাক্ষিত্বং চাঁপরে জণ্ডঃ ॥ 


. চিত্তে প্রতিবিদ্বিত হইয়! পুরুষ চিত্তের 'সহিত অভিন্ন হয়, সুতরাং চিত্ত: 
বৃত্তিকেই নিজের বলিয়া বোধ করে। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, “অবিশিষ্ট 
ইতি ।” এই সমস্ত বিষয়, “বৃদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী পুরুষঃ” ইত্যাদি অগ্রিমন্থলে 
বিশেষরূপে অভিহিত হইবে | 

প্রত্যক্ষানন্তর অনুমানের স্বরূপ নির্দেশ করিতেছেন” ইত্যাদি। 


সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষ অনুমেয়, বহ্যাঁদিরূপ সাঁধ্যই জিজ্ঞাসিত ধর্ম্ম ; যথা --পপর্বতো 


বহ্নিমান’ এই স্থলে বন্ছিরূপ সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষ পর্বত অনুমেয়, তৎসগাতীয় 


অর্থাৎ বহ্ছিবিশিষ্ট চত্বর মহানসাদি সপক্ষ ; তদ্বিপরীত অর্থাৎ বহর অভাঁব- , 


বিশিষ্ট জল হুদাদি বিপক্ষ। অন্ুমেয়ের পর্বতরূপ পক্ষের সজাতীয় সপক্ষে 
অন্ুবৃন্ত অর্থাৎ বর্তমান, এবং বিপক্ষ জলদ্রদাদ্ধিতে অবর্তমাঁন যে সম্বন্ধ অর্থাৎ 


পক্ষবৃত্তি, বস্কিব্যাপ্য ধূমাদি রূপ হেতু, তদ্বিষয়ক যে চিত্তবৃত্তি যাহাতে সাঁমান্তা২- 


- রূপ বহ্ছিবিশিষ্ট পর্বত এইরূপ জ্ঞান জন্মায়, তাঁহাকে অনুমান বলে। হেতু ও 


সাধ্যের ব্যান্তিন্বপ সম্বন্ধ জানিতে না পারিলে. অনুমিতি হয় না । এই সম্বন্ধ - 


ষ্পা 
Hl 


kode | যোগতাষ্য 8৯৫ 


কেবল সামাপ্তের সহিওই. গৃহীত হয়, যেমন বক্ছিসাান্যের সহিত ধুমসাঁমান্তের 
ব্যাপ্তি; স্থতরাঁং তজ্জনিত অন্গুমিতিও বিশেষরপে না হইয়া সাঁমান্ত রূপেই 
হইয়া থাঁকে। ব্যাপ্তিবূপ সন্বন্ধ,, অন্বয় ও ব্যতিরেকরপ দ্বিবিধ। অন্বয়- 
ব্যাপ্তির উদাহরণ, চন্দ্রতারকং (পক্ষ) গতিমৎ (সাধ্য) দেশান্তর প্রাপ্তেঃ ( হেতু ) 
অর্থাৎ চন্ত্রতারকের দেশাস্তর প্রাপ্তি আছে, সুতরাং গতিও আছে । যে যে বস্তু 
দেশাস্তর প্রাপ্ত হয় তাহাতে গতিও হয়, গতি, ব্যতিরেকে দেশাস্তরের প্রাপ্তি 
হইতে পাঁরে না) যেমন-_টচত্র ব্যক্তির দেশান্তর প্রাপ্তি আঁছে বলিয়া! গতিও 
আঁছে। ব্যতিরেক স্থল যথা, যেখানে গতি নাই সেখানে দেশান্তর প্রাণ্ডিও 
নাই ; যেমন- বিন্ধ্যগিরির। ইহার গতি নাই বলিয়া দেশান্তর প্রাপ্তি হয় না। 
এই স্থলে দেশাস্তর প্রাপ্তিরূপ কার্য্যদ্বার গতিরপ কারণের অনুমান হইল। 
ব্যাপ্যের জ্ঞানে যেরূপ ব্যাপকের জ্ঞান হয়, তদ্রপ ব্যাপকের অভাবজ্ঞীনেও 
ব্যাপ্যের অভাবজ্ঞান হইয়া থাকে; কেন না, ব্যাপকাঁভাব, ব্যাপ্যাভাবের 
ব্যাপ্যঃ যেমন- ধুমাদি বহ্যাদির ব্যাপ্য, এবং বহ্যাদির অভাব ধুমাদির : 
অভাবের ব্যাঁপা। তৎসত্বে তৎসন্তা অন্বরব্যাপ্তি। তৎ্সত্বে ধূমাদি 


ব্যপ্যিসত্বে, তৃৎসত্তা, বঙ্যাঁদিব্যাপকের সত্তা অর্থাৎ স্থিতি। তদসত্বে তদ্সত্তা 


ব্যতিরেক ব্যাপ্তি, বহ্যাদিরূপ ব্যাপকের অসত্বে অর্থাৎ স্থিতি না হইলে 


_ ধুষাদবিরূপ ব্যাপ্যেরও অনসত্তা হয় ইতি। 


আগমপ্রমণ নিরূপিত হইতেছে। ভ্রম গ্রমাদ বিপ্রলিগ্দা অর্থাৎ. 
বঞ্চনা, ইন্ড্িয়ের অপটুতাদি দোষরহিত ব্যক্তিকে আগপ্ত বলে। তাদৃশ বক্তা 
নিজের প্রত্যক্ষীকুত, অন্থমিত অথবা শব্দপ্রমাণদ্বার! জ্ঞাত বিষয়ে, নিজের 
যেমন বোধ শ্রোতারও তদ্রপ বোধ হউক এই অভিপ্রারে অপর ব্যক্তির 
নিকট শব্দ্ধারা উপদেশ করিয়া থাকেন। শব্দ অবণানন্তর শ্রোতার উক্ত. 
বিষয়ে উপজারমান চিন্তবৃত্তিকে আগম প্রমাণ বলে। এতাদৃশ চিন্তবৃত্তিরূপ 


প্রমাণের কারণ বলিয়া শব্দকেও প্রমাণ বল! হইতেছে। যে স্থলে বক্তার 


জ্ঞানের বিপরীত জ্ঞান শ্রোতার উৎপন্ন হয়, সেস্থুলে প্রমাণ বলা যায় না; 
যেমন--" অশ্বথামাহত ইতি” এই বাক্য যুধিষ্ঠির কর্তৃক উক্ত হইলে দ্রোণা- 
চার্যের জ্ঞান হইল যে, তাহার পুত্র অশ্বথামা হত হইরাছে। কিন্তু বক্তা! 


৮] যুধিষঠিরের নিজের জ্ঞান ছিল আচীর্্যপুত অশ্বখামার মৃত্যু হয় নাই, অশ্বখাম! 
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নামে গজ নিহত হইয়াছে; সুতরাং এস্থলে স্ববোধসংক্রান্তি অর্থাৎ নিজের 
জ্ঞানতুল্য জ্ঞান শ্রোতার হইল না বলিয়া এটি প্রমাণ নহে। যে শব্দের 
বক্তা অশ্রদ্ধেয়ার্থ অর্থাৎ বাহার কথায় বিশ্বাস হয় .না, এবং যিনি বিষয় 
দর্শন বাঁ অনুমান করেন নাই, এতাদৃশ বক্তার. বচন প্রমাণরূপে গৃহীত 
হুইবে না। এ স্থলে একটি বিষয় বুঝিতে হইবে । শব্দের স্বরূপতঃ প্রামাণ্য বা 
. অগ্রামাণ্য কিছুই নাই, একরূপ শব্দই আপ্তব্যক্তি কর্তৃক . উচ্চারিত হইয়! 
প্রমাণ হর এবং ভ্রান্ত কর্তৃক উচ্চারিত "হইয়া অপ্রমাঁণ বলিয়া. অভিহিত 
হইয়! থাকে। বক্তগতগুণ দোষই শব্দে সঞ্চারিত হয়, শব্দের নিজের গুণ বা 
দোষ কিছুই নাই। যেমন, যথার্থ রজতস্থলে প্রযুক্ত “ইদং র্তং”: এবং 
অযথার্থ শুক্তিরজতস্থলে প্রযুক্ত “ইদং রজতং” এই উভয় স্থলে একবিধ শব্ধ 
হইলেও প্রথমটি আপ্ত কর্তৃরু. উচ্চারিত বলিয়। প্রমাণ, এবং Ld ভ্রান্ত 
কক উচ্চারিত রলিয়া অপ্রমাঁণ হইল। :- টস 

এক্ষণে -আপত্তি হইতে পারে, তবে উদিত শান্তর বি পরাণ 
হইবে। কেন না, তাহার! স্বয়ংদৃষ্ট বা. অনুমিত বিষয় কিছুই বলেন নাই 
.বেদীর্থের অনুবাদ: করিয়াছেন মাত্র। এস্থলে মন্বাদিশান্ত্রকারগ্রণ স্বয়ংদৃষ্টা- 
হ্থুমিতার্থ ন! হইলেও তাহাদের মূল বক্তা অর্থাৎ বেদপ্রণ্রেতা ঈশ্বর তাদৃশ, 
' অর্থাৎ ষ্টাহ্মিতার্থ । সুতরাং বেদার্থের অন্থবাদরূপ মন্বাদিশান্তর প্রমাণ হইল। টি 
_. মন্তব্য। প্রত্যক্ষস্থলে, ইন্জির সংযুক্ত বিষয়ের .সহিত চিত্তের, সম্যক্‌ 
সম্বন্ধ হয় বলিয়া বিষয়াকারে পরিণাম হইতে পারে; সুতরাং বিশ্ষরূপে 
বিষয় নির্ধারণ হইয়া থাকে । অনুমানাঁদি স্থলে সেরূপ ঘটে নাঃ: কেননা, 
বিষয় দেশে চিত্তের সঞ্চার হয় না, সুতরাং সামান্ত- ভাবেই পরোক্ষরূপ নিশ্চয় 
হর। এই প্রত্যক্ষ যড় বিধ ; যথা- দ্রাণজ, রসনাজ,নয়নজ ত্বগিক্রিয়জ,শ্রাত্রজ, 
ও মানসিক্চ। শ্রোত্র, ত্বক্‌, চঙ্ষুঃ, রসনা ও ঘ্বাণ এই পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয়ের 
যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এবং শব্দাদিবিশিষ্ট পদার্থ সকল। 
'মনঃ অন্তরিজ্্িয় ; সুখ, ছুঃখ ইত্যাদি বিষয় ইহার নিরত। আত্মারও জ্ঞানা'দ i 
বিশিষ্ট রূপে মানসিক প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে) স্বতন্ত্র লৌকিক প্রত্যক্ষ'হয় না, 
যোগজ প্রত্যক্ষ হইতে পারে। উক্ত যড় বিধ প্রত্যক্ষ ভিন্ন ত্রিবিধ অলৌকিক 
প্রত্যক্ষ আছে; যথা--সামান্তলক্ষণ, জ্ঞান্লক্ষণী ও যোগজ।- ইহার, মধ্যে 4 


৯২৯৫ 7. যোগভাষ্য - ৪১৭ 


শেষোক্ত সর্ববাদিসন্মত, প্রথম ছুইটি সকলে স্বীকার করে না। ইহা - 
ন বিস্তার সিদ্ধান্তমুক্তাবলী স্যাঁয়গ্রহ্ে দ্রব্য 
প্রমাণান্তর্গত অন্তুমানখণ্ড অতি বিস্তৃত ও দুর । গোতম প্রণীত স্তায়শান্ত্ে 

বিবিধ বিষয় সন্নিবেশিত থাকিলেও এই অন্মাঁনই তাহার ইষ্টসিদ্ধির প্রধান 
উপায়। সমস্ত শান্ত্রেরই: উদ্দেশ্য মোক্ষসিদ্ধি, তাঁহার উপায় আত্মজ্ঞান। 
“আত্ম! বা'অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যোনিদিধ্যানিতব্যশ্চ৮। শ্রুতি বাক্যদ্ারা 
আত্মশ্রধণ করিয়! উপপত্তি দ্বারা মনন করিবে । এইরূপে পরোক্ষ নিশ্চয় হইলে 

»প্রত্যক্ষের নিমিত্ত নিদদিধ্যাসন অর্থাৎ সমাধি করিবে! এই শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যা: 
সনই আত্মজ্ঞানের সম্যক উপাঁয়। “শ্রোতব্যঃ ভ্রতিবাক্যেভ্যোমন্তব্যশ্চোপ- 
পত্তিতঃ। মত্বাচ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ ৮ যুক্তিপ্রধান স্তারশান্্রই 
মননের নামান্তর, ভগবান্‌ উদয়নাচার্য্য বলিয়া ছেন.--“ন্তাঁয়চর্চেয়মীশস্ত মনন- 
ব্যপদেশভাক্‌। উপাঁসনৈব ক্ৰিয়তে শ্রবণানস্তরাগভা ৷” (কুস্থমাঞ্জলি, প্রথম 
স্তবক, ২ শ্লোক )। অর্থাৎ শ্রবণানস্তর বিহিত ঈশ্বরের মননাত্মক উপাসনা 
স্বরূপ এই স্তাঁ়চর্চা কর! যাইতেছে । 

= এই ন্যায়ের পাঁচটি অবয়ব আছে ;--যথা প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় 
ও নিগমন। প্রতিজ্ঞা, পর্ববতো বহ্নিমান্। হেতু ধ্মাৎ। উদাহরণ, প্যৎ যৎ. 
৮৯1 তত্বদ্বক্কিমত্ড; যথা__মহানসং।” উপনয়, বহ্ব্যাপ্য ধূমবানয়ং। নিগমন, 
তথাচ বহিমান্‌। স্ায়শীস্ত প্রতিপাদিত ব্যাপ্তিপবীর্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদ 
করা দুরূহ ব্যাঁপার। তবে এ বিষয়ে একখানি ্রস্থবিশেষ প্রণয়ন করিলে 
কথঞ্চিৎ হইতে পারে। সামান্ততঃ, নিয়ত সম্বন্ধ অর্থাৎ যে পদার্থ ব্যতিরেকে 
যে পদার্থ ণাকিতে পারে না,তাহার ব্যাপ্তি তাহাতে আছে, এইরূপ বল! যাইতে - 
পাঁরে। যেমন বহ্িকে ছাছিয়া ধুম থাকিতে পারে নাঃ অতএব বহ্ছির ব্যাপ্তি 
ধূমে আছে, ধূমকে ছাড়িয়া বহ্নি অয়োগোলকাদিত্ত থাকে, অতএব ধূমের 
ব্যাপ্তি বহ্নিতে নাই, উক্ত ব্যাপ্তিবিশিষ্টকেই (পতিত) হেতু বলে, উহার পক্ষে 

ই বর্তমানতারূপ. পরামর্শ জ্ঞানে অন্থমিতি হয়। অনৈকান্ততা অর্থাৎ'ব্যভি- 
চারিতা, বিরুদ্ধতা, অসিদ্ধি, সৎপ্রতিপক্ষত! ও বাঁধ এই পাঁচটি হেতুর দোষকে 
হেত্বাভাস বলে। ইহার লক্ষণ উদাহরণ প্রভৃতি স্তায়গ্রস্থে সিদ্ধান্তমুক্তাবলী 

ঞ্ৰপ্রভৃতিতে লিখিত হইবে। 
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এইরূপ কেবল শবশ্রবণেই অর্থপ্রতীতি হয় নাঁ_শবের, শক্তি অর্থাৎ. 
ংকেতজ্ঞান আবশ্যক, এবং আঁকাঁক্ষা, আনত্তি, যোগ্যতা। ও তাৎপর্য্যজ্ঞান এই. 


. চারিটি বাক্যার্থজ্ঞানের কারণ। 

ন্যায়মতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ইন্দ্রিয়, অনুমান, ্যাপ্তিজ্ঞান ও আগম শব্দ ৷ 
সাঙ্খ ও পাতঞ্জলমতে এতজন্য চিত্তবৃত্তিকেই সর্ধত্ব প্রমাণ বলে, উক্ত 
প্রমাণের কারণ বলিয়া. . ইন্দ্রিয়াদিকেও প্রমাণ বল! যাঁয়। আঁর যদি চিত্ত- 
, বৃত্তিকেই প্ৰমাণরূপ ফল বলিয়া অভিধান কর! রি তবে ইন্দ্ৰিয়াদিও সাক্ষাৎ 
প্রমাণ হইতে পারে। 


্রপরচ্্ বেদান্তচুঞ্চু। 


ও 
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পাশ্চাত্যদর্শন 


€ ূর্বপ্রকাশিতে [তের পর ) | 


‘পাশ্চাত্য দর্শনিকেরা কেহ কেহ বলেন যে ভি ছুই. প্রকার ।. এক 
ি্দবী অপর অন্তর্্খী। কেহ বলেন, উভয় প্রণালীতেই. ভূয়োদর্শন এবং 
ব্যাপ্তিগ্রহ হইতে পারে; কাহারও মতে বহির্ম,খী প্রতীক্ষা ব্যতীত. শাস্ত্র 
রচনা হইতে পারে না। অন্তর্ম্মখী প্রতীক্ষা দ্বারা স্বকীয় অন্তর্র্তী অবস্থা 
অন্তধ্যান করা ঘায়। ইহাতে ভ্রম হউক না হউক, ভ্রমের স্থল থাকে, খাঁনিতে 
হইবে। তান্ত্রিক মতের উপাসক অন্তর্মখী প্রতীক্ষা সহকারে বুঝিলেন ও. 
" বলিলেন, .“আমি মদ্যপান করিয়া কুলদেবতার প্রতি একা গ্রচিত্ত হইয়াছি- 
এবং একান্ত ভক্তিমহকাঁরে তীহাকৈ মৎস্তমাংসাঁদি নিবেদন করিতেছি।” 
" কিন্তু সম্ভবতঃ এই কথা বলিবার সময়ে তিনি স্থরাপানজনিত মত্ততাঁতে 
অভিভূত হইয়াছিলেন। যে কুলদেবতা, যে ভক্তি বাঁ ষে.একাগ্রতার কথা 
“মনে মনে বুঝিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাহা! সমস্তই হ্প্রবৎৎ ; এবং মৎস্তমাংসাদি 
নিবেদন করিলাম মনে করিয়া যে তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ সে 
কেবল উদরপরারণতাঁর ফল মাত্র । ফলতঃ এইরূপ ভ্রম যে কেবল তান্ত্রিকেরই, : 
হয় তাহা নহে; জীবনযাত্রীতে পদে পদে সকলেরই মনে এরূপ ভ্রম উপস্থিত, 
হইয়া থাকে। উহ! সমস্তই অস্তর্শখী প্রতীক্ষার স্বধর্ম ভিন্ন আর -কিছুই 
নহে। পক্ষান্তরে বলিতে পারা যায় যে সমস্ত আধ্যাত্মির ব্যাপারই অন্তর্ম্ধ্খী: 
প্রতীক্ষার অধীন। কেবল আধ্যাত্মিক ব্যাপার কেন, ক্ষুৎংপিপাসাদি এঁন্দ্রিয়ক 
জ্ঞানও উহার উপরে বহুপরিমাণে নির্ভর করিয়! থাকে। মন, জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয় 
॥ নামে অভিহিত হইয়াছে; কিন্ত মনের মধ্যে যে জ্ঞান প্রবেশ করে কিন্বা 
, তথায় যেরূপ কর্মের সুচনা হয়, তাহার চেতনা, অস্তর্ম্ খী প্রতীক্ষা ব্যতীত 
কিসে আন্ত হইবে? 
॥ প্রাচীন শাল্পকারেরা প্রতীক্ষা ও ভূয়োদর্শন বিষয়ে ত্র অন্তু খী ও 


} 
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বহিন্্্ধী প্রতীক্ষার বিভেদ উপেক্ষা করিয়াছেন।. পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা 
তাহা .করিতে পারেন নাই। এ বিষয়ের সমগ্র বাঁদবিতণ্ডা আয়ত্ত করিবার 
আবশ্যকতা দেখি-না। | কিন্তু যাঁহারা তপস্তা, ধ্যান ও যোগ দ্বারা তত্বজ্ঞান- 
লাভের প্রত্যাশা করেন, তাহাদিগের পক্ষে অন্তর খী প্রতীক্ষা! এক মহৎ, 
আশ্রয়স্থল। আর যাহার! *নুষ্যপরম্পর! মধ্যে একমত্য সংস্থাপনের কাম- 
নায় স্তায়শাস্ত্রের চচ্চা করেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রাগুক্ত বিষয় ঘোরতর 
বৈষম্যের উপাদান । যাহাকে ইতর ভাষায় মনের ঝোক বলে, সেই বৌক 
থাকিলে, স্বার্থান্থমান্‌ পরার্থান্থমান আদি সমস্তই বিফল হইয়া- থাকে। এবং 
কোনও, প্রকীর.মনের ঝৌক নাই, এ কথা কোন মন্থুষ্যের উপলক্ষে - বলাও 
ধৃষ্টত! ভিন্ন আর কিছুই. হইতে পারে না। শান্্কারেরা.মোহুনামক রিপুকে 
এই কারণে ষড়রিপুর মধ্যে পরিগণিত করিয়াছিলেন কি না তাঁহা বলিতে 
পারি না, কিন্তু যদি সেই অভিপ্রায় স্বীকার কর! যার, তবে 'বলিতৈ হইবে, 
যে অন্তর্পুখী প্রতীক্ষাজাত ভ্রম বা মোহ নিবারণের জন্য তর্কশাস্ত্র কোন, 
ই করেন নাই ॥ 
: প্রাচীন শাস্্রকাঁরদিগের মনে মোহ এবং অবিদয নিবারণার্থে তত্বজ্ঞান- 
লাভ ব্যতীত. উপায়াস্তর নাই। সেই তত্বজ্জান আবার ধ্যান তপস্তা যোগ 
অন্তর্মখী, প্রতীক্ষার ফুল, কিন্তু এতাদৃশ: স্থলে ভূয়ো দর্শন, বা, ব্যাপ্তিস্থির কয 
দুঃসাধ্য বিশেষতঃ এই প্রণালীতে সন্থ্য্যপরম্পরার ওঁকমত্য, ষংস্থাপনের 
কোনও সন্ুপায় হয় না। সনাঁতনধৰ্ন্ম পাশ্চাত্য বুদ্ধিসহকীরে হৃদয়ধম করিবার 
'জন্ত ব্যাপ্তিজ্ঞান ব্যতীত,উপায়ান্তর নাই।' 
অতএব জ্ঞানলাভের, নিমিত্ত, এই নিয়ম করা কর্তব্য, যে ন্তরুধী ভুয়ো 
দর্শন দ্বারা, অনন্তরূপে ব্যান্তিগ্রহ করা যাইবে, না! . বহিৰ্মুখী প্রতীক্ষা্াত, 
যে ব্যাপ্তিজ্ঞান পুর্ব হইতে আয়ত্ত আছে, তত্ধারা অস্তশ্ুখী প্রতীক্ষার কিঞ্চিৎ 
দমন করা আবশ্যক. ৷ . যখন ব্যাপ্তিস্থির আছে . ষে স্বরাপান দ্বারা মোহ জন্মে, 
আর মদ্য মাংস এবং পঞ্চম মকারটিও নিতান্ত :মোঁহকর,:তখন মুদ্রা সহযোগেই 
যে.অপর, মরার চতুষ্টয্লের মোহ নিবারিত.হইবে, এক্থা মনে.করা স্তা়সম্মত, ' 
নহে। প্রস্তাবিত একা গ্রচিত্তত। কেবল অস্তর্মু্খী প্রতীক্ষা হইতেই উদয় হয়. 
. ভাদৃশ প্রতীক্ষা দ্বারা যত কেন ভূয়োদর্শন হউক না তাহাতে. স্ুরাপানবিষয়ক | 
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তৃত্বারা যেরূপ কর্মের উদয় হয়, সেই কর্মমদোষই বিষয়বৃদ্ধিকে* দুষিত করে। 
আর বিষয়কর্মসংস্থষ্ট হইয়াও যদি এ বুদ্ধিপরমতত্ব অনুধ্যানে প্রবর্তিত হয়; তবে 
কে ন! তাহার সমাদর করিবে ? অন্ত কথ! কি, এতাদৃশ বিষয়সংস্থষ্ট বুদ্ধি বরং 
সন্যাস-সংস্থষ্ট নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হইতেও আদরণীয় হইতে পারে। কেন না) 
কোন্‌ সন্যাসী বলিতে পারেন যে. আমি. মোহান্ধ বিষয়ীর স্তায় একাগ্রতা 
সহকারে পরমতত্ব অনুধ্যানে:নিমগ্ন হইয়াছি? অতএব পাশ্চাত্য শিল্পাদি- 
কর্মসংস্থ্ট নিশ্চয়াত্মিকা! বুদ্ধির সহযোগে যে স্থলে পারশার্থিক বুদ্ধি অবধারিত 
হইয়াছে, তাদৃশ নিশ্চয় বুদ্ধির অনুসরণ কর! কর্তব্য। ব্যাপ্তিগ্রহ বিষয়ে 
পাশ্চাত্য বুদ্ধির সহিত একতার প্রতি যেমন. সমাদর করা বিধেয় ; পাশ্চাত্য 
বিষয়কর্ম ও শিল্পসংস্ষ্ট, বুদ্ধি মোহীচ্ছন্ন হইলে বেন তাহা পরিত্যাগ কর! 
কর্তব্য; সেইরূপ আবার ওঁ বুদ্ধি যখন বৈষয়িক ও পারমার্থিক বিষয়ে যুগপৎ 
প্রবন্তিত-হইয়া নিশ্চয়াত্মিকা! রূপ ধারণ করে, তখন তাহার প্রতি উপেক্ষা করা 
কোনও মতেই কর্তব্য নহে। 
এস্থলে একটি. তথ্য ব্যক্ত করা আবশ্যক! আমি পাশ্চাত্য, দর 
হইতে যেরূপ প্রাচীন শাস্ত্রের উপকারী কথা সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছি; 
চল্লিশ বৎসর পুর্বে ইং১৮৪৮ সালের অগ্রপশ্চাৎ সময়ে ডাং ব্যালান্‌ 
সেইরূপ কএকটি চেষ্টা করিয়াছিলেন । কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ 
ত্র গ্রন্থগুলি এখন প্রায় বিস্থত হুইয়াছে। ' আমি কিছুতেই 
ই। না সংস্কৃত বিদ্যাতে, না পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে, ন! বুদ্ধি- 
| পদমৰ্য্যাদাতে, না উৎসাহ অধ্যবলায় আদিতে--কিছুতেই আমি 
তাঁহার সমান নহি। তিনি স্বীর গ্রন্থ -পুস্তকাঁভারে মুদ্রিত করিয়াছিলেন 
আমার উৎসাহ সে পর্য্যন্তও- পরিবর্দ্ধিত হয় নাই। আমি গুরুতর কারণ 
বখতঃ কালহরণ করিবার মানসে এই প্রবন্ধ রচনা! করিতেছি। - স্থুতরাং 
যে কার্যে ব্যালান্টাইন সাহেব .বিফলপ্রয়াস হইয়ছেন, তাহাতে আমার 
ফললাভের কোনও প্রত্যাশাই নাই। আমি এই গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ 
করিবার সময়ে ব্যালান্টাইন সাহেবের কৃত প্রাগুক্ত চেষ্টার কিছুই জানিতাঁম 
না। কিন্তু তাহার স্তায় প্রসারিত কামনাবিশিষ্ট হই নাই বলিয়া এখন 
। তাহার হুর্গতি দেখিয়াও ক্ষান্ত হই-নাই। পরন্ত তাঁহার কথা ব্যক্ত করা 
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আবপ্তক। পুস্তকাঁকারে মুদ্রাঙ্কনের আঁকাজ্জী না 'হইলেও ব্যক্ত করিলাম, 
করিয়া তাঁহাকে প্রগাঢ় চিন্তে নমস্কার করিলাম। 

_ কেবল একবিষয়ে ব্যাঁলান্টাইন অপেক্ষা আমার অধিকতর সাহস আছে। 
ব্যালান্টাইন্‌ খ্ৰীষ্টান ছিলেন। এবং খ্রীষ্টান ছিলেন বলিয়! দুইটি বিষয় 
দেখিতে পাঁন-নাই। এক, খ্রীষ্টধর্ন্মের তুলনায় সনাতন ধর্মের যে যে স্থলে . 
অধিকতর মাহাত্ম্য আছে এবং শেষোক্ত ধর্মের মূলীভূত কথাতে যে 
গুঢ় মর্ম আছে, তাহা তিনি দেখিতে পান নাই। দ্বিতীয় বিষয়, তিনি 
পাশ্চাত্য খ্ীষ্টবিরোধী কোম্‌্ৎ দর্শনের নাম করিয়াছেন অথচ তাহার মাহাত্ম্য 
সম্যক্‌ প্রকারে উপলদ্ধি করেন নাই। এতদ্বিষর়ে ব্যালান্টাইন্‌ সাহেব যে 
সকল কথ! লিখিয়াছেন, তাহার বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছেন: 

(১) ব্যালান্টাইন্‌ সাহেব কোম্তের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্ত কি পর্য্যন্ত 
কোম্তের-মত অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা ব্যক্ত করেন নাই। বিশেষতঃ 
যে যে স্থলে কোম্ত অন্ান্ি পাশ্চাত্য দার্শনিক অপেক্ষা বিভিন্ন মত ব্যক্ত 
করিয়াছেন, তাহার বিষয়ে ব্যালান্টাইন্‌ সাহেবের অভিপ্রায় জানিবার উপায় 
রহিত হইয়াছে। 

(২)' ব্যালান্টাইন্‌ সাহেবের গ্রন্থে সমগ্র পাশ্চাত্যদর্শনের 
বার কল্পনা দেখা যায়! এতাদৃশ সমন্বয় কার্যে যে কএক 
দার্শনিক ব্যাপৃত হইয়াছেন, তাহার! প্রায়ই গ্রীষ্টধর্দের প্রতিকু 
কোম্ৎ তাঁদৃশ সমন্বয় করণান্তে এক অভিনব ধর্ম্মদংস্থাপনের 
ছেন। ব্যালান্টাইন্‌ সাহেব কোম্ত্প্রণীত সেই ধর্ম্মের কথ) স০স্্ রর 
. না” তাহা প্রকাশ নাই । সুতরাং তিনি গ্রীষ্টধর্মের প্র ae 482. 
প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা কিরূপে উক্ত শান্তর সমূহের লহ ছি 8৯৪ 
পারে, তাহা স্থির করিবার উপায় নাই। ১২ 2৪ 

(৩ ব্যালান্টাইন্‌ *সাহেব অনেক স্থলে প্রাচীন শার্রের সাখি রর 
করেন নাই, কিন্ত আঁমার বিবেচনা এই যে কোম্তের মত নারে ত 
সার্থকতা প্রতিপন্ন হইতে পাঁরিত। 

অতএব প্রস্তাবিত অবস্থাতে দুইটি কথ! স্থির হইতেছে । প্রাচীন ও পাশ্চাত্য 
শাস্ত্রের সমন্বয় করিবার জন্য ব্যালান্টাইন্‌ সাহেবের কল্পনা অনুসারে সমগ্র 
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পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশান্ত্রের. প্রতি লক্ষ্য কর! কর্তা) আর “সেই কল্পনাহুলে 
কোম্তের সাহায্য গ্রহণ করা আমাদিগের প্রক্ষে নিতান্ত স্থবিধাঁর স্থল ৷ 
প্রাচীন ও পাশ্চাত্য শাস্ত্রের. স্বমন্বয়করণার্থে সর্বাগ্রে. দেখা আবশ্তক যে, 
কোন্‌ কোন্‌ পাশ্চাত্য গ্রন্থকারের সহিত কোন্‌ কোন্‌ প্ৰাচীন গ্রন্থকারের 
ওঁক্য আঁছে। অনৈক্যস্থল অনেক, অতএব এ্রঁক্যের, অনুসন্ধানই বিধেয়.। 
অনন্তর প্রস্তাবিত, ওঁক্যস্থল ধরিয়া একদিকে সমগ্র পাশ্চাত্য, আর একদিকে 
সমগ্র প্রাসীনমতের মধ্যে তুলনা ও সময় করা আবশ্তক হইবে। এই কৌশল 
* ব্যতীত এই ছুই শাস্ত্রসমুদ্র সংযোজিত হইবার উপয্মান্তর নাই । এই উদ্দেশে 
কোম্তের মত প্রাচীনশান্ত্ের পরম সহকারী । 
. আমি কোম্তের ধর্মাবলম্বী বলিয়া কোম্তের অবথা সপক্ষতা করিতেছি, 
এক্সপ আশঙ্কা করিলে, আমার প্রতি অত্যাচার হইব ।. কোঁম্ৎ ব্যতীত অর 
কোনও পাঁশ্চাতা দার্শনিকের মত অনুসারে যে সন্-তন ধর্মের সম্যক্‌ সপক্ষতাঁ 
করা যাইতে পারে, তাহা! আমার জ্ঞানীভীত। নতুবা তাহার আলেচনা 
করাও সঙ্গত মনে করিতাম।- বিশেষতঃ কোম্তের, সাহাধ্য অবলম্বন দ্বার! 
যদি সনাতন ধর্মের সার্থকতা! প্রতিপন্ন হয়, তরে অধ্যাপক মহাঁশয়দিগের 
Rh ফলোপধায়িতাই উক্ত দার্শনিকের- প্রশংসার স্থল বলিয়া 
গণ্য হইবে --ইহাঁতে অন্ত প্রমাণের আবশ্যকতাই থকিবে না। | 
. প্রাগুক্ত বিধানে পাশ্চাত্যদর্্্নের অন্থশীলন করিতে হইলে, অগত্যা কোনও 
কোনও স্থলে, প্রাচীন মত প্ররিত্যাগও .করিতে হইকে। ঠতৎপক্ষে দুইটি 
হেতু দিতেছি। প্রথমতঃ, কোনও কোনও প্রাচীন কথা পরিত্যাগ 'করিয়াও 
যদি পারমার্থিক বিষয়ে প্রাচীন মত অপেক্ষারত প্রবলরূপে সপ্রমীণিত হয়, 
যদি এই পরিমাণ ক্ষতি স্বীকার করিলে সনাতন, ধর্মের যুক্তি সর্ববাদিসন্মত 
' করা যাইতে পারে এবং প্রাচীন ও পাশ্চাত্য মতের বিরোধ বিলুপ্ত ব! 
. খব্ৰীকৃত হইতে পারে, তবে তাহ! স্বীকার কর! কর্তব্য! দ্বিতীয়তঃ, কোনও 
গা, শাত্য কথ যদি স্তায়সন্মত হয়, যদি সত্যই তাহাতে প্রাচীন শাস্তান্ুগত 
ব্যাপ্তিস্থির হইয়া থাকে, তবে তাদৃশ স্থলে, সনাতনধর্শীন্থসারেও অভিনব 
পাশ্চাত্য কথা পরিত্যাগ কর! অকর্তব্য হইবে, এবং করিবার উপায়ও নাই । 
*। আমি ব্যালান্টাইন্‌ নাহেবের.কথ! না পাইলে এত সাহসপূর্কক রোম্‌- 
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তের. অস্থসরণ করিতে পাঁরিতাঁম না। ভয় হইত যে, প্রাচীন.ও পাশ্চাত্য 
দর্শনের "মধ্যে কোনও প্রক্য নাই_আমি কেবল কোম্তের পক্ষপাতী 
হইয়াই' বৃথা ঁক্যের আড়ম্বর করিতেছি। কিন্ত ব্যাঁলান্টাইন্‌ সাহেবের 
গ্রন্থ দেখিয়! জানিয়াছি যে, সত্যই একা আছে। আবার সনাতিন-ধর্মের সহিত 
যেখানে ব্যালান্টাইন্‌ সাহেবের মতভেদ আছে, অথচ কোম্তের- সাহায্যে 
তাহার পূর্বপক্ষতার উত্তর দিতেও পারিয়াছি, হি স্থলে কোম্তের 
মাহাত্ম্য সকলেরই স্বীকার কর! কর্তব্য. ৃ | 
এক স্থলে ব্যালান্টাইন্‌ সাহেব বলিয়াছেন, বারাণসী ধামের, মর 
' গণকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, স্তায়, সাংখ্য ও বেদান্তদর্শনের তিন প্রকার 
বিভিন্ন মত-_ইহাঁর মধ্যে কোনও একটি সত্য হইলেও হইতে পাঁরে__কিন্ত 
তোমরা-তিনটিই বিশ্বাস কর কিসে? তীহারা উত্তর দিলেন যে, তত্বজ্ঞান- ' 
লাভ হইলে আর এ সকল ভেদজ্ঞান থাকিবে না। এই উত্তর সাহেবের 
মনঃপূত হয় নাই, এবং তন্নিমিত্ত তিনি হিন্দুগণের চিত্তবৈক্লব্য অবধারিত 
করিয়াছেন। কিন্ত তিনি যদি গ্রষ্টধর্থের প্রতি "অযথা পক্ষপাঁত না করিতেন, 
তবে, সম্ভবতঃ প্রাগুক্ত মীমাংসার গুণবিশেষও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন্‌ 
কোম্ৎ 'বলেন- যে, যে যুগে লোকের যেরূপ বুদ্ধি এ হল 
তদন্ুসারেই ধর্ম্মতত্ব স্থিরীকৃত হয়।- এই প্রকারে 'যুগযুগান্তরে ধর্ম্ম বিষয়ে 
মতভেদ হইয়া থাকে। মন্বয্যজাঁতর আদিম অবস্থাতে ' বাল্যকালের 
বুদ্ধি ও তদুপযোগী ধৰ্ম্ম থাকে, এবং পরিণত বয়সে আবার ষথাষথরূপে নূতন 
মত প্রবর্তিত হয় কিন্ত বাল্যকালের পরেই যৌবন এবং যৌবনের .পরেই 
প্রৌঢ়ধর্্ন উদ্দীপিত হয়। উহার 'বিপরীত ক্রম অর্থাৎ যৌবনের পরে বাল্যা- 
বস্তা কি পড় “নিঃশেষ হইয়া যৌবন ধর্মের উদয়, এতাদৃশ বিপরীত গতি 
কখনই ঘটনা হয় না। বিশেষতঃ কোম্ৎ বলেন যে, ধৰ্ম্ম কেবল সমগ্র জ্ঞানের 
সামঞ্জস্তমূলক সর্বৈকত্ব বিজ্ঞাপন করে। কোনও সময়ে মনুষ্যের বুদ্ধি যতদূর 
বিস্তার করে, ও এরূপে সকল বুদ্ধির সাঁর-সংগ্রহ' স্বরূপ যে মূলতত্ব অবলম্বন 
করে; সে সময়ের: পক্ষে সেই মুলতব্বই-ধর্্মের উপাদান। অতএব বিভিন্ন 
দার্শনিকেরা স্ব স্ব বুদ্ধি বিবেচনা মতে. যে স্বকীয় যুগের উপযোগী .ধর্ম- 
স্থাপনের চেষ্টা করিতে পারেন এবং তাহাতে যে.যুগপ্রল্পরার মতভেদ 
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=> অকঞ্চিংকর হয়, একথা প্রাচীন ও পাশ্চাত্য উভয় প্রদেশেই প্রতীত হইয়াছে? 
কেবল মুসলমান ও খুষ্টধর্মাবলম্বীরা প্রতে।কে ননে করেন আমাদের স্ব স্ব 
ধৰ্ম্ম একমাত্র সতা, আর সকল ধর্মই কারপনিক এবং ভ্রাস্ত ( মুক্তিলাভ 
করিবার নিমিত্ত এক পক্ষের মতে ব$ইবেল, আর এক পক্ষের মতে কোরাণ 
ব্যতীত উপারান্তর নাই! ফলতঃ বাইবেল কোঁরাঁণের কলহ দ্বারাই এতাঁদৃশ 
মতের অসারতা প্রকাশ হুইতেছে। আমাঁফিগের শাস্ত্রে বলে, “প্রত্যক্ষ্যাদি 
রর বিষয় বাঁহ্যবস্তর অধীন নহে--তাহা “করণ? অর্থাৎ ইন্্রিয়বিশেষের অধীন”, 
* (প্রীকালীবর বেদান্তবাণীশের পত্র--হন্তলিপি )। এতদূর পর্য্যন্ত বৈদান্তিক 
মত স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্ত ইহ! স্বীকার না করিয়াও বলিতে 
পারা বার যে, যুগধর্মাবিশেষ সম্বন্ধে দেই যুগের মনুষ।গণ উল্লিখিত “করণ” 
‘স্বরূপ বটে। মুসলফানদিগের অবস্থা অনুসারে তাঁহাদিগের বুদ্ধিতে কোঁরাগের 
মতই পরুমতত্ব বোধ হইয়াছিল! সেইরূপেই র্লিহুদীরাও স্বজাতির মধ্যে 
মুসার মতকেই ঈখরোঁক্তি মনে করিয়াছেন; আর খ্রীষ্টানেরাও আঁপনাদিগের 
সমকালীন বুদ্ধির অনুসরঘৃপুর্বাক - স্বকীয় মতকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া 


নিতেছেন। এ কথা হিন্দুগণ অতি সহজেই বুঝিতে পারেন। সম্ভবতঃ 
টি... এবং বৈদান্তিক মতের প্রাছুর্ভীব হেতুই এতদ্দেশে এই 
সুগম বুদ্ধি প্রচার হইয়াছে! পাশ্চাত্যগণের কেহ কেহ absolute knowledge 
অন্থপন্ধাঁন করিতে এখনও ক্ষান্ত হন নাই 3 স্তন relativity of know- 
166 লইয়া! অনেক অনেক বিচার চলিয়া থাঁকে। কোস্ৎ ইহার যুক্তি প্রদর্শন 
করিয়া আঁমাদিগের সংশরমোচন করিয়াছেন ; কিন্তু ব্যালান্টাইন্‌ নিজে 
খৃষ্টান বলিয়া, রিহুদী, সুস্বসমানী ও হিন্দু মৃত বৰ্জ্জন করিতে কষ্ট বোধ করেন 
' নাই । তিনি দৰ্শনশান্ত্র ঘাঁটিতে বপিয়াছিলেল, পাশ্চাত্য ও প্রাচীন 
উভর দর্শনের বিচারে প্রবর্তিত হইয়াছিলেন, তথ্য চ একবার ভাবনা করেন 
লাই যে, relativity-লংক্রান্ত নৈয়ায়িক বিধান মতে প্রত্যেক ধর্শহি ঘুগধর্ম 
রূপে প্রতিপন্ন হইতে পারে | সুতরাং দর্শনের ছয় প্রকার মতই যে স্থপবিশেষে 
অবলম্বিত হইতে পারে, এ কথা. তাহার মনে কোনও মতে উদয় হইতে পারে 
নাই, এবং বাঁরাঁণনীধাঁমের পণ্তিতগণকে হীনবৃদ্ধি গণ্য করিতেও তিনি 
“কিন কুষ্টিত হন নাই | | 
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এইরূপ অন্যান্য বিষয়েও খরীষ্টধর্ম্মের প্রতি বণলান্টাইনের পক্ষপাতিত্ব ' 
দেখা যায়, কিন্তু তাঁহার আলোচনা পৃথক্‌রূপে করিবাঁর- আবশ্যকতা নাই । 

ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে, ব্যান্তিজ্ঞান প্রয়োগার্থে সমগ্র বিজ্ঞানশান্তরের 
প্রতি দৃষ্টি কর! আবশ্যক। কোম্্‌ৎ এই প্রণালী অবলম্বনপূর্ক গ্রথমতঃ 
সমাজ-বিজ্ঞানের ব্যাপ্তিগ্রহ করেন। পরে জাগতিক ওঁ সামাজিক দ্বিবিধ 
বিজ্ঞানের সমগ্য় করিয়া প্রামাণিক ধর্মের অবতারণা করেন। প্রাচীন শান্সে-- 

জাগতিক এবং মানবীয় বিষয় মধ্যে বিভেদ ন! থাকুক, উভয়ের বিচার একক্রে x» 
' হুইয়াছে। ব্যালান্টাইন্‌ তাহা ভাঙ্গিয়া পাশ্চাত্য জাগতিক বিজ্ঞান অবলম্বন 
পুর্বাক এক বিদ্যাঁচক্র রচনা করিয়াছিলেন। উপস্থিত কল্পে এতাদৃশ প্রসারিত 
বিচার নির্বাহ করা: অসাধ্য হহুতেছে। প্রথমতঃ, আমার তাদুশ বিদ্যাবল 
-মাই। দ্বিতীয়তঃ, আমি স্তাঁয়শাস্ত্ের গ্রন্থ লিখিতে বসি নাই। সুরা 
ব্যালান্টাইন্‌ সাহেবের মত বিদ্যাঁচক্ররচনা; কার্য্যে প্রবিষ্ট হইব নাঁ। জনা 
তন ধর্মের পুনঃসংস্কার করা আবস্তক এইরূপ ধারণা বশতঃ উহার গুড় যুক্তি 
গ্রদর্শনার্থে যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু মাত্র স্তাঁয়শাস্ত্রের আলোচন! করাই 
আমার সংকল্প । কেন না, স্যায়শাস্ত দ্বারাই প্রাচীন ও পাঁশ্চাত্য মতের 
শান্তি সম্ভাবিত হইতে পারে। ub ডি 

- সে যাহা হউক, ব্যাঁলান্টাইন্‌ সাহেব একটি বিদ্যাঁচক্র রচনা * 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বটে, এবং তাঁদৃশ বিদ্যাচক্রই - কোম্‌ৎ- নে - 
মূলভিত্তি ।  ব্যালান্টাইন্‌ সাঁহেব বুঝিয়াছিলেন যে, সংস্কৃত দর্শনকার 
মহাশয়েরাও সর্বপ্রকার বিদ্যাবুদ্ধির মৃলীভূত কথা! অবলম্বন করিয়!- 
ছিলেন এবং সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের আদর্শ এবং তাহার বারাণসী কালেজের 
ছাত্রবর্থের উত্তেজনা এই ছুই কারণেও ব্যালান্টাইন্‌ সাহেব প্রাগুস্ত 
বিদ্যাচক্ররচনী। কার্যে অন্ুরক্ত হইয়াঁছিলেন'। কিন্তু এস্কলে একটি 
তথ্য অভাবে কয়েকটি গুরুতর বিষয়ে সংশয় থাকিয়া যাইতেছে । পাশ্চাত্য 
দার্শনিকদিগের মধ্যে কয়েকজন বিদ্যাচক্ররউনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন 
বটে ; এবং ব্যালাঁনটাইন, কোম্তের সঙ্গে Whewell হেএল) এবং 4001৭ 
(আর্ণল্ড) নামক ছুইজন দার্শনিকের নাম করিয়াছেন সত্য ; কিন্ত ভা দিগের 
মধ্যে বিদ্যাছক্র সমন্বিত করিয়া ধর্ম্মসং স্থাপনের চেষ্টা এক কোম্ত্ের নেই 


= 
২... 
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দেখিতে পাওয়া যাঁয়। পক্ষান্তরে যে সময়ে ব্যালান্টাইন্‌ সাহেব লিখিয়া- 
ছিলেন যে, সময়ে কোম্তের ধর্মরচন! তাহার নিকটে অর্থাৎ ভারতবর্ষ পর্যন্ত 
খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিল কি না, তাহা জানিতে পারেন নাই। সুতরাং ব্যালান্‌- 
টাইন্‌ সাহেব কোম্তের মত বুঝিয়া বিদ্যাচক্র রচনা! ও স্তায়-সাংখ্যা্দির বিচার 
করিয়াছিলেন, কি স্বকীয় পাশ্চাত্য বিদ্যাজ্যোতিতে এতদ্দেশের প্রাচীন শান্ত 
দেখিয়াই বিদাণচক্রের মাহাত্মা বুঝিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় নাঁ। সম্ভবতঃ 
উভয় প্রদেশের মত অদন্পূর্ণরূপে হ্বদরঙ্গম করিক্রাই পাশ্চাত্য বিদ্যাচক্রের নাম 
উল্লেখ করিয়া রাঁখিয়াছেন, এবং এইরূপ করিয়াই প্রাচীন বিদ্যাচক্রের ভিদ্রান্- 
সন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু ব্যাপান্টাইন্‌ বুঝুন না বুঝুন-স্ায়, 
বৈশেষিক,সাংখা, মীমাংসা! ও বেদান্ত আদি মতস্ংস্তাপনার্থে খষিগণ তাঁহাদিগের 
সমকালীন বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারেই যে সর্ধশীল্ত পর্যালোচনাপূর্বক তর্কশস্তি 
স্থির করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে পরমতত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন: 
তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। পাঁশ্চাত্যগণের মধ্যে কোম্থকে অথবা 
হুএলকে অবলম্বন না করিলে ব্যালান্টাইন্‌ প্রস্তাবিত বিচার নিষ্পন্ন 
করিতে পারিতেন না। এরূপ স্থলে সকলেই অগত্যা আপন আপন সমসাময়িক 
[নিক তথ্য অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। কোম্ৎ যে পরমতত্ত 
না করিয়াছেন, তাহ! তাহার সমসাময়িক বিজ্ঞানের অন্থবন্তী বটে। 

' ঠু লান্টাইনের বুদ্ধির গতিও সেইরূপ ভিন্ন নহে । অতএব প্রাচীন দার্শনিক- 


| এএগের বৈজ্ঞানিক তথ্য কিরূপ থাকা সম্ভব, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে; 


সনাতন. ধর্ম্মান্ুগত পরমতত্বও অপেক্ষাকৃত বিশদরূপে পরিজ্ঞাত হুইবে, 
ইহাতে বিচিত্র কি? 

তর্কসংগ্রহকাঁর অন্নভট্ট লিখিয়াছেন__ 

২] দ্ৰব্য গুণ কর্ম সামান্ত বিশেষ সমবায়াভাবসপ্তপদার্থাঃ। তত্র 
ভ্রব্যাণি পৃথিব্যপ্তেজো- বাষ্বাকাশকালদিগাত্মমনাংসি নবৈব।” অর্থাৎ 
দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, অভাব--কেবল এই সাতপ্রকার 
পদার্থ আঁছে। তন্মধ্যে পৃথিবী, অপ্‌ তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্‌, আত্ম? 
এবং মন এই নয়টি দ্রব্য বলিয়া গণণীয়। 

এতড্তিন্ন গুণ চবিবশটি গণনা. করিয়াছেন তাহার নাম এই ৪_সংখ্যাঁ 
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পরিমাণ, গুরুত্ব, স্পর্শ, রূপ, শব্দ, রস, গন্ধ, -দ্রবত্ব,” স্নেহ, ইচ্ছা, বুদ্ধি, 
প্রযতু, দ্বেষ, সংস্কার, সুখ, দুঃখ, ধর্ম, সর ংষোগ, বিভাগ, 'পরত্বচ 
অপরত্ব ও পৃথকৃ। : - 
উল্লিখিত চবিবশটি গুণ শাস্তরোক্ত ক্রম অন্ধপূ্নক লিখিলাম। ইহাতে 
পাশ্চাত্যদর্শনের সহিত তুলনা! করা সহজ হইবে। - 
সংখ্যা সর্বাপেক্ষা ব্যাপক গুণ, এই জন্ সর্বাগ্রে স্থাপন করিলাম । আর 
দিক্‌ ও কর্্ম অর্থাৎ গতি) নামক দ্রব্য ছুইটি লক্ষ্য করিলে,পরিমাণ গুণ সংখ্যার 
সন্নিহিত বোধ হইবে। দিক্‌ ও গতির সহিত যেমন পরিমাণের সমন্বয় 
কর! গেল, গুরুত্ব রূপ ও শব্দের সহিতও সেইরূপ দিক্‌ ও গতির কর্মের সমন্বয় 
হইতে পারে ।. আর এই প্রণালী-মতে বেগ ও স্থিতিস্থাপক সংস্কার এই 
স্থানে গণ্য করা বিহিত বটে। কিন্তু তাহ! করি নাই, দ্বেষ ও কয়টি 
গুণের পরে ‘সংস্কার’ লিখিলাম। কেন না,রূপরসাদি গুণ পার্থিব দ্রব্যের অন্তর্গত 
. স্থূলবস্ত নামক বিভাগের সহিত সমন্ধিত হয়। উহাঁরা সংখ্যা অপেক্ষ! অল্পদেশ- 
ব্যাপী গুণ এবং পঞ্চভূতের সহিত সমবাঁয়ের উপযুক্ত। দ্রবত্ব ও স্নেহ মধ্যে যে 
কি বিভেদ আছে, তাহ! বুঝিতে পারি নাঁই। দ্রবত্বের সহিত আবার বানর 
ও ঘনত্ব একত্র না করিলে উক্ত গুণের ক্রম সম্পূর্ণ হয় না, a 
রসায়নে ব্যক্ত হইয়াছে। - কেবল ব্যক্ত নহে, এতদ্বিষয়ে ব্যাপ্তিস্থির হইয়াছে । 
কিন্তু পাশ্চাত্য মত অবলম্বনপুর্ববক দ্রবস্ব, বায়ব্যত্ব ও জড়ত্ব এই পুণত্রয় একত্র 
করিলে, তাহা “পরমাণুসংস্থষ্ট প্রতিপন্ন হইবে, . অর্থাৎ ওঁ গুণত্রয়কে নয় 
প্রকার পার্থিব দ্রব্যের সহিত সংযোজন! করা দুষ্কর হইবে। : পক্ষান্তরে 
দ্রবত্বের সঙ্গে জড়ত্ব গুণ গণন! করিলে, অগত্য! তাহার বিপরীত জীবত্ব গুণের 
প্রতিও লক্ষ্য করিতে হইবে । আর জড়ত্ব ও জীবত্ব গুণ সম্বন্ধে অগত্যা! 
বলিতে. হইবে যে, হয় উহ! প্রাচীন শাস্ত্রে পরিগণিত: হয় নাই, নয় জীবত্ব 
গুণকে আত্মা নামক দ্রব্যের সহিত একত্রিত করিতে হইবে । অর্থাৎ উদ্ভিদ 
দ্রব্যের আত্ম! ও প্রাণীরূপ দ্রব্যের আত্মা ও মন আছে, এই গুরুতর কথা ' 
সহসা স্বীকারপুর্বক বলিতে হইবে যে,জীবত্বই, আত্মা ও মন নামক দ্রব্যের 
অন্গ। যাহাতে জীবত্ব নাই, তাহাই পার্থিব বা জড়দ্ৰব্য । ইচ্ছা, বুদ্ধি ও.প্রযত্ব 
এ তিনটি আধ্যাত্মিক গুণ। দ্বেষ, ইচ্ছাবিশেষ বলিয়াই মনে হয় 3 এবং 
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ভাবনা-সংস্কার, ইচ্ছ! বুদ্ধি প্রযত্রেরই অঙ্গ বলিতে হইবে। এই সকল কারণে 
শাস্তরকারের নামকরণ অবলম্বন করিয়! কেবল ক্রমান্বয় পরিবর্তন করিলাম । 
সুখ ও দুঃখ, ধর্ম ও অধৰ্ম্ম, এই. দুইটি যুগল গুণ পরস্পর সমবায়ের যোগ্য । 
‘বিশেষতঃ উহা কেবল নররূপ জীবেরই সংস্থষ্ট । অপর কি, উহ! পরমতত্ত্রের 
অঙ্গ কি না, তাহাতে মতভেদ হইতে পাঁরে। মনুখা, ভিন্ন জীবের সুখ ছুঃখ কি 
ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম অতীব ছুজ্ঞেয়। সংযোগ ও বিভাগ, পরত্ব অপরত্ব ও পৃথক্‌ এগুলি 
: কেবল সামান্য, বিশেষ ও -সমবায়ের অঙ্গ স্বরূপ-_:ভিন্ন নহে। আর সামান্ত, 
" বিশেষ ও সমবায় কেবল প্রমাণ প্রমের আদি নির্ণয়ার্থে মনুষ্য কর্তৃক লক্ষিত 
হয় ; উহা মনুষ্যের বুদ্ধি বৃণ্ডির অঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই নহে! পরিশেষে 
বক্তব্য যে, গুণ ও কৰ্ম্ম মধ্যে একমাত্র স্থিতি ও গতি বিষয়ক বিভেদ ধার্ধ্য করা 
. যাইতে পারে ;' আর দিক্‌, কাল, স্থিতি ও গতি এগুলি সমবায়ী আকারে 
দ্রব্য ও কর্মের সহিত সমন্বিত হইতে পারে। - 
উল্লিখিত প্রণালীতে গুণস্মগ্রের ক্রম লক্ষ্য করিলে Et ETE 
অত্যান্ন মাত্র পাশ্চাত্যদর্শন অবলম্বন করিলেও দ্রব্য ও কর্ম্ম, বিষয় ও বিষয়ী 
-এই ছুইটি যুগল বা দ্বৈত পদার্থ নির্ধারিত হইতে পারে। বিষয়ী, ধর্ম এবং সখ 
, এই ছুই বিভিন্ন পদার্থের আশায় আকৃষ্ট হয়েন, এবং আকৃষ্ট হইলে মোহ- 
হেতু কখনও অধৰ্ম্ম, কখনও বা অস্গুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে । কিন্তু বিষয়কে ' 
দ্রব্য ও কর্মবরূপে লক্ষ্য করিলে, সপ্তপদার্থের স্থলে দ্রব্য, কর্ম্ম ও বিষয়ী-_-এই 
তিনটি মাত্র পদার্থ গণ্য করা যাইতে পারে। তাহা হইলে বলিতে পারা যায়" 
যে, বিষয়ী দ্রব্য ও কৰ্ম্ম লইয়া ব্যাপৃত আছেন ও এইরূপে “সোহহং” জ্ঞান দ্বারা 
ধৰ্ম্ম ও সুখের সমবায় সমাধান করিতে সক্ষম ছন! ইহাই পাশ্চাত্য দর্শনের 
সার কথা। অভাব বা বৈপরীত্য পরমাত্মার সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র বিচরণ করে? 
কিন্তু সংকল্প করিয়া বৈপরীত্য বা অভাবের অন্ুমরণ করিলে নিশ্চয়ই বুদ্ধিত্রংশ 
উপস্থিত হয়। সত্ব বিষয়ে ভাবনা ব্যতীত অভাব কি শৃন্ততা বিমোচনের 
.উপায়াস্তর নাই। 
, ব্যালান্টাইন্‌ সাহেব অন্ভ্টের তর্কসংগ্রহ ইংরাজী টাকা ও অনুবাদ 
সমেত প্রকাশ করিয়াছিলেন.। তাহাতে উপরিলিখিত-বিচারের কোন সুচনা 
< দৃষ্ট হয় না। কেবল নৈয়ারিকের “পদার্থ” এবং আরিস্ততলের -"০৪৮০৫০৮৮৮ 
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ইত্যাদির সমন্বয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমার অভিপ্রায় এই যে; 
ব্যাল্যান্টাইন্‌ সাহেব ইহার পরিবর্তে যদি সাংখ্য ও বেদান্ত মতের সহিত. 
সমন্বর করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে, মতত্রয় উপলব্ধি করিবার সুগম 
হইত, এবং সাহেবের বাঁদাহ্থবাদ শুনিয়া .আমাদিগের, এমন কি. এতদ্দেশীর 
অধ্যাপক সম্প্রদায়ের, মতিস্থির করিবার অভিনব উপায় হইত। | 

 নৈয়ায়িকেরা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দকে পঞ্চগুণ, বলিয়াছেন। সাংখ্য 
সেই গুলিকে পঞ্চতন্মাত্র বলেন। সাংখ্য পঞ্চতন্মাত্র লক্ষ্য করিয়া সেই সঙ্গে 
পঞ্চভূত ও পঞ্চজ্ঞানেন্ড্রিয় গণন! করিয়াছেন। মনে কর, “রূপ” শব্দ দ্বারা “ 
যে বিষয় ব্যক্ত করা ধায়, তাঁহার যেন একটি পৃথক্‌ অস্তিত্ব'আছে। রূপ. 
চক্ষু দ্বার! জানা যায় এবং যে বহ্বস্তর রূপ দেখি, সেই বস্তু পঞ্চভৃতের, 
মধ্যেও একটি বটে। রূপের আধার যে ভূত, আর রূপের" পরিচায়ক যে... 
. চক্ষুরিজ্ড্িয়। এতন্বর হইতে বিভিন্ন এবং তছুভয়ের মধ্যবর্তী যদি কোন বিষয়- 
থাকে, তাঁহাকে সাংখ্য রূপ-তম্মাত্র বলিয়া গণ্য করেন। কিন্তু নৈয়ায়িক 
পঞ্চভূতকে দ্রব্যের মধ্যেই স্থাপন করিরাছেন। এবং চক্ষু কর্ণ নাস! রসনা. ' 
" ও ত্বক্‌ এই ইন্দ্রিরগুলিকে অন্য এক শ্রেণীর অন্তর্গত রুরিয়াছেন"! উল্লিখিত 
তর্কশৃঙ্খনা তুলনা করিলে ইহাঁও মনে হয় যে, নৈয়ারিকের! ঈর্থরকে 
আত্মার সহিত সমন্বিত করিয়াছেন.) সাংখ্য মতাঁবলদ্বীরা ঈশ্বররে অদিদ্ধ, 
করিয়া প্রকৃতি ও পুরুষ এই ছুই মাত্র তত্ব স্বীকার করিয়াছেন ; এবং 
রৈদান্তিকেরা! এক অদ্বৈত পরমাত্মা স্বীরারপুর্বক আর সমস্তই অবিদ্যা রূপ 
অভাবের অন্তর্গত বলিয়া! অবধারিত করিয়াছেন) .কেবল তাহা নহে, সম্ভবতঃ 
বোদ্ধের আবার বিপরীত পথ অনুসরণপূর্ব সত্বার পরিবর্তে অভাব এবং 
পূরমাত্মার পরিবর্তে শৃন্তাকে প্রকৃষ্ট পদে “তত্ব বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন. 
আর কর্ম্ম স্থলেও মুক্তির .বিকল্পে নির্বাণ পদকেই শ্রেষ্ঠ রলিয়া লক্ষ্য 
"করিয়া থাকিবেন। 

এই সকল তত্বনির্ণয়ের সহিত বিদযাচক্রের গুড় সম্বন্ধ তা কেন না, 
সমগ্র বিদ্যাচক্র পর্যটন করিয়া যে বুদ্ধিস্থির. করিতে পারা যায়, প্রগ্নম স্থত্রে 
শিক্ষকের নিকট হইতে সেই বুদ্ধি অবলম্বন করিলে, সেই বুদ্ধি অস্থুসারে 
আবার সমগ্র বিদ্যাচক্র পর্যালোচনা করাও অপেক্ষাকৃত সহজ হয়, এবং তাদৃশ. 


< 
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মূলীভূত বুদ্ধি অপুর্ব স্থায়িত্ব লাভ করে। এমন কি যে তৎসহকাঁরে মন্ুষ্যের 
মতি গভি বিচলিত হইবার সন্ত(বনাও যাঁর-পর-নাই খর্ব হইয়া যায়। কোম্ৎ 
যে বিদ্যাচক্র পর্যালোচনা করিয়াছেন, তাহা হইতে তিনিও এই প্রকার একটি 
পরমতত্ব অবধারিত.করিয়াছেন। কোম্ৎকৃত উক্ত পরমতত্বের সহিত কোন 
তুলনা! ক্রা এক্ষণকার অভিপ্রেত নহে। কেবল সাংখ্য-বৈদাত্তিকদের অভীষ্ট 
. বুঝিবাঁর জন্যই তাহার উল্লেখ করিলাম। স্থল কথা এই যে, ব্যাঁলান্টাইন্‌ 
সাহেব যদি কোম্তের তত্ব-নির্ণয়+কৌশল ও সাংখ্য নৈয়ারিক আদির তত্ব- 
বিবেক মধ্যে যথাযোগ্য তুলনা করিতেন, তবে বুঝিতে পাঁরিতেন যে,বিদ্যাচিক্র' 
যেরূপে গঠিত হউক, তাহার সহিত ধর্ম্মতত্বের গুঢ় সম্বন্ধ আছে। কিন্ত 
খ্রীষ্টান ধর্মের মূলীভূত দৌষ বশতঃ পাশ্াত্যগণমধ্যে অনেক স্থলেই তাদৃশ 
নিগুঢ় সম্বন্ধ. উপেক্ষিত হইয়া থাঁকে। স্কতরাং গ্রীষ্টী। মত অনুসারে 
ঈশ্বরতত্ব ও বস্ততত্বমধ্যে নৈয়ায়িক বিচারের কোনও স্থল নাই ! . ফলতঃ এই 
সকল দোষের অপনয়নের চেষ্টা বশতই কোম্ৎ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা 
আবার অভিনব মত স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। . 
--  ব্যালান্টাইন্‌ সাহেব জলকে দ্রব্য নামক পদার্থ মদ্যে পরিগণিত দেখিয়াই 
পাশ্চাত্য রাসায়ন শান্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন ঘে, 
জল ছুই প্রকার বায়ুর রাপাঁয়নিক সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু দুঃখের 
বিষয় এই যে,তিনি এই তথ্যসংস্থষ্ট অন্তান্ত গুরুতর কথাগুলি কিছুমাত্রও লক্ষ্য 
করেন নাই। অন্নভট্টের ন্তারব্চনমতে সংযোগ এক প্রকার গুণ। কিন্ত 
" দ্বাঁপায়নিক সংযৌগ এবং নৈয়াঁয়িক সংযোগ মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই রি? 
আর রাঁসায়ন শাস্ত্র.এবং পদার্থবিজ্ঞান (Py5i০5 ) মধ্যেই বা কেন বিভেদ 
কর! যায় ? অথচ পদার্থবিজ্ঞানের মধ্যে রাপায়ন শাস্ত্রের বহিঃস্থ 'যে সকল 
বিষয়ের আলোচনা করা যায়, তাহাদের মধ্যে কোন সমবায় নির্ণয় হইতে 
পারে কি নী? জল নামক দ্রব্য এবং দ্রবত্ব গুণ পরস্পর সংস্থষ্ট কি না? 
. জলীয় দ্রব্য ও ভ্রবত্ব মধ্যে যে নৈয়ায়িক:সংযোৌগ আছে, আর জলের অন্তর্গত 
দ্বিবিধ বায়ুর যে রাসারনিক সংযোগ আছে, এই দ্বিবিধ সংযোগের তুলনা, 
না করিলে কোনও মতেই প্রাচীন শান্ত বোধগম্য হইতে পারে না। 
৷ ব্যালান্টাইন্‌ সাহেব এসকল কথার প্রতি কিছুমাত্র দৃক্পাত করেন নাই। 
৫৫ 
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আর কোমও স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এইরূপ বিচার করিয়াছেন। তাঁহাতেই আমি 
এইকথা বলিতেছি যে, অধ্যাপক মহাশয়েরাও প্রস্তাবিত তুলনা! করিলে ভাল হয়। 
ব্যালান্টাইন্‌ সাহেবক্ৃত বিচাঁর হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত কোঁমৃতের মত 
ও প্রাচীন দার্শনিক মতের তুলনা করিলে ভাল হয়। এ বিষয়ে যাহ! বলিলাম, 
তাহা কুঝিবার জন্য কয়েকটি অপ্রাসঙ্গিক কথার আলোচনা করিতে হইতেছে। 
কেন না, স্থানান্তরে পর্যালোচনার সুবিধা হইবে না। কোম্ৎ বলেন যে; 
রাসায়ন শাস্ত্র দ্বারা দ্রব্যের দ্রবত্ব, ঘনত্ব ও বায়বত্ব-রূপ ত্রিবিধ অবস্থা! প্রকাশ 
. হয়ঃ এবং প্রতি অবস্থাতেই পরমাণুগত সংযোগ বা! তদনুরূপ কোন সুন্ম " 
সংযোগই এ রাসায়নিক সংযোগ বলিয়া গণ্য। অর্থাৎ বাঁসায়ন শাস্ত্রে কেবল 
সেই সংযোগ বিভীগেরই আলোচন! কর! যায়! তিনি পরমাণুর বিষয়ে 
অনেক সুক্ম তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি সম্যক লক্ষ্য না করিয়াও 
বল! যাইতে পারে যে, প্রাগুক্ত রাঁসাঁয়নিক সংযোগ. বিভাগ কেবল দ্রব্যের 
_পরমানুগত সম্বন্ধ মাত্র। কিন্তু দ্রব্যের রাশীকৃত অবস্থাতে আর কতকগুলি 
গুণের আলোচনা হইয়া থাকে, তাহ! (95515) পদার্থবিজ্ঞানের: অন্তর্গত. 
বটে এবং রসায়ন শাস্ত্রের বহিঃস্থিত। রাশীক্ৃত পদা রথের ধর্ম্মগুলি নানা” 
প্রকারে বিভক্ত হইয়৷ থাকে এবং তাঁহার সুশৃঙ্খল! কর! সহজ "নহে সব 
“কোম্তের' বিচার মতে আমাঁদিগের জ্ঞানেন্দ্রির দ্বারাই পদার্থের রাশীকৃত 
অবস্থা উপলব্ধ হয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় অনুসারেই পদার্থবিজ্ঞানের অবাস্তরবিভাগ 


নির্দিষ্ট হওয়। আঁবশ্তক। পক্ষান্তরে তিনি পদার্থবিজ্ঞানের অবস্থান্থসারে 


ইন্জিয়গণের বিষয়েও কোনও কোনও নূতন মতের অরতাঁরণা করেন1 এই 
প্রণালীতে গুরুত্ববিজ্ঞান, তাপ অর্থাৎ: স্পর্শগুণসংস্থষ্ট বিজ্ঞান, দৃষ্টি 
বা রূপবিজ্ঞান, শ্রোত্র বা শব্ধবিজ্ঞান * এবং তাড়িত বিজ্ঞান--এগুলি 








* পাঠক সম্ভবতঃ রসন। ও স্রাণেন্দরিয়সংসষ্ট বিজ্ঞান বিষয়ে সংশয়া রূঢ় হইবেন । এতদ্বিষয়ে 
কোম্তের মত এই যে, পদার্থবিজ্ঞান এখনও সম্পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই। সেই অবস্থা প্রাপ্ত 
হইলে রসনা ও নাসিকালন্ধ জ্ঞানও কুশৃঙ্খলিত হইবে। এই বিচার মতে সাতটি অবান্তর 
শাস্ত্রের তালিকা এইরূপ হইবে। ১ গুরুত্ববিজ্ঞান, ২ রসনাবিজ্ঞান, ৩ তাপবিজ্ঞান, '৪ ভ্রাণ- -. 
বিজ্ঞান, € দৃষ্টিবিজ্ঞান। ৬ শ্রোত্রবিজ্ঞান, ৭ তাড়িতবিজ্ঞান.৷ প্রাচীন শানে তেজ হইতে স্বতন্ত্র 
ভাঁবে তাঁড়িতের অঠলোচন। নাই । কিন্তু তাড়িতের অস্তিত্ব অস্বীকার কর! যায় ন! ; তজ্জন্ত 
এই ঘটিফাছে যে ম্পর্শস্থলে, গুরুত্ববোধক ইন্দ্রিয়, শীতোঞ্চ বা তাপবোধক ইন্দ্রিয় এবং তাড়িত- 
বোধক ইন্দ্রিয় বলিয়! তিনটি অভিনব বা অবান্তর ইন্্রিয়ের গণন1 করিতে হইয়াছে। ৮58 
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” সমস্তই পদার্থবিজ্ঞানের অবাস্তরবিভাগ' হইয়াছে; অথচ এই শ্রেণীবিভাগ 
কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয়তেদ্বের অনুরোধে নিষ্পন্ন হইতেছে । পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয়- 
নিচয়ের আলোচন! আবার আধ্যাত্মিক ও আঁধিভৌতিক উভয় অঙ্গেই জীব- 
বিজ্ঞানের অন্তর্গত শারীরবিজ্ঞানের বিচাধ্য বিষ্য় হইতেছে। অর্থাৎ প্রাচীন 
শীস্কারেরা যেখানে নব জ্রব্যের মধ্যে পঞ্চভূতরূপ পাঁচটি দ্রব্য ও. চতুর্ক্দিংশ 
- গুণের মধ্যে রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ গুরুত্ব দ্রবত্ব ও স্নেহত্ব রূপ আটটি গুণ 
অবধারিত করিয়াছেন, কোম্ৎ তাঁহারই পরিবর্তে এক অংশে গুরুত্ব আদি 
সাঁত প্রকার ইন্দ্রিয়, সাত প্রকার ওঁন্দ্রিয়ক জ্ঞান এবং পদার্থ- রাশিসংক্রাস্ত সাত 
গ্রকাঁর অবান্তর বিজ্ঞান অবধারিত করিয়াছেন । - 
. পরস্ত এইরূপ বিভাগের এক গুড় সার্থকতা এই যে, এতদ্বারা পূর্বোক্ত 
চব্বিশটি গুণের মধ্যে একদিকে সংখ্যা ও পরিমাণের সমন্বয়, অন্তত্র বুদ্ধি ও 
সকার অথবা প্রধত্ব ও সংস্কারের সমন্বয়, ইচ্ছা ও দ্বেষের সমন্বয়, ইচ্ছা বুদ্ধি 
ও প্রযত্বের সমন্বয়, 'আঁবাঁর কোথাও বা সংযোগ বিভাগ, পৃথকত্ব পরত্ব ও 
অপরত্বের এবং সামান্য বিশেষ ও সমকালের সমন্বয় ; কোথাও স্থিতি গতি ও 
র সমন্বয়, কোথাও সত্বা ও কালক্রমের সমন্বয় এবং কোথাও ব! সুখদুঃখ 
এম্বয় সাধনের চেষ্টা হইয়াছে । পরিশেষে বিদ্যাচক্র ও বুদ্ধি- 
বজ্ঞান ও বহির্জগতের সমন্বয় এবং জগৎ ও মানবের 
ছা এবং এরূপ সমন্বয় দ্বারা পরম তত্বের বিচার: 
সংশয়বিহীন গণিতশান্ত্রের উপরে সংস্থাপন করিবার 













ছি যে, কোমতের মত অন্থসাঁরেই প্রাচীন দার্শনিক- 
স্তন বিষয়ী লোকদিগের বুদ্ধিগোঁচর হইবে। আরে 
ব এইরূপ বিচারের কার্ধ্য সম্পূর্ণ করিতে না পরুন, 
তাঁনই যে ইহার প্রথম পথপ্রদর্শক তাঁহার সন্দেহ নাই। স্কুতরাং তিনি সেই 
* জন্যই চিরকাল প্রাচীন মতাবলহ্বী অধ্যাপকবর্থের নমস্ত হইবেন। : 


শ্রীযোগেন্দ্রন্দ্র ঘোষ ৷ 
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প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ 


- “. “ন্তৎ শ্ৰেয়োহন্যদুতৈব (প্রয়-স্তে উভে নানার্থে পুরুষং ফিনীতঃ |. . 

- তয়োঃ শ্রেয় আদদানন্ত সাধু ভবতি, হীয়তেহর্থাদ্‌ য উ প্রেয়োবৃণীতে 1৮ 
,হীরক যে অত স্বচ্ছ, তবু তাহা কিছু না কিছু আলোক সংরুদ্ধ করে। এই 

যে আঁমাঁদের দেশে ইংরাঁজিবিদ্যার বিশলজ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়াছে, ইহাতে 

আমাদের প্রেয়ঃপথ পরিষ্কৃত হইলেও শ্রেয়ঃপথ যে অল্পে অন্নে রুদ্ধ 

হইতেছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্বপ্নেও মনে করা উচিত নহে যে, ইংরাজি 

শিক্ষার দ্বারা! আমাদের কিছু না কিছু অপকাঁর সাধিত হইতেছে না। অল্প. 

অভিনিবেশ সহকারে অন্তূ্টি পরিচালন করিলেই দেখিতে পাঁইবেন, 

ইংরাজি শিক্ষার প্রাতূর্ভাব হওয়া অবধি এদেশে গাহস্থ্যপদ্ধতির হীনতা, 

স্বাস্থ্যহানির প্রাবল্য, শৌচাচারের বিলোপ, জাতীয় গৌরবের হ্রাস ও. পরানু- 
করণপ্রবৃত্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।, বৃদ্ধির শেষ সীমায় যে কি 
ফলিবে, তাহা বিচক্ষণ ও ধীরপ্রকৃতি ব্যতীত অন্ঠের অনন্থুমেয় । 
" গাৰ্হস্থ্য পদ্ধতির হানি অর্থাৎ বিশৃঙ্খলতা আজ. কাল 
বারে প্রবেশ করিয়াছে । কোনও পরিবারকে সম্পূর্ণ 
করিতে দেখা যায় না। সকলেই স্ব স্ব প্রধান, স 
(স্বস্থখান্বেষী শব্দের পরিবর্তে আত্মস্তরি শব্দের প্রয়োগ 
 না)। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, আজ কাল কেহ কাহাঁকে সে 
ইচ্ছুক নহেন। পুত্র হাইকোর্টের উকীল ও ধনী: কিন্ত 
নচ বারিপাত্রম। যিনি পাঁচ টাকা বেতনে বিদেশে চাকু 
ৰলেন, “দেশে গিয়া-কি হইবে? দেশ বড় খারাঁপ।” এ সকল ভাল! 
সে বিচার পরে হইবে ; ফল, যাহা বাঁ যে বিশৃঙ্খলতাঁ উস ও | 
একটা উদ্রাহরণ কথ! বলিলাম! . 4৬৯ ৯৮৪৮ ৯৪ 
স্বাস্থ্হানির প্রাবল্য, উদাহরণ দিয়া বুঝাইবার 7৯ ৪//)উ৮ . 
করিলে, সকলেই নিজ নিজ দেহে গেহে ইহার. প্রত: : ! ই1৮উই 18৫) 
[RJ kk 2৫1৯) 
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পাইবেন। এত অকালমরণ এত, অকালবার্ধক্য, এত রকমের রোগ, এদেশে, 
ইংরাজ আগমনের পুর্বে ছিল ন! কে কবে দেখিয়াছে ও শুনিয়াছে, 
দশবৎসরের বালকে চোকে চশমা: দেয়? * * * সংবাদপত্রে, 
ওঁষধের, বিজ্ঞাপন ও ডাক্তা'রগণের' আঁয় এ দেশের স্বাস্থ্যাবনতির সাক্ষ্য দিতে. 
সমর্থ। এ দশা কেন ঘটিতেছে? এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর, “প্রেয়ঃ শ্রেয়ঃ’ 
প্রস্তাবের অঙ্গ নহে। যে জলবায়ু শত শত বৎসরেও খারাপ হয়, নাই--আজ 
তাঁহ! সহসা খারাঁপ হইল--ইহাঁ সামান্ত আশ্চর্যের বিষয় নহে! আমরা, 
নাচতে জানি না, না উঠন্‌ খারাপ, তাহা আজিও বুঝিতে পারি নাঁহী। 
সময়ে সময়ে, মনে হর, জলবায়ু যা. তাই আছে, আমরাই খারাপ 
হইয়াছি। 

শৌচাঁচার-পরিত্যাগ হইতেছে কি না, তাহা নিজ নিজ .আঁচার পর্য্যবেক্ষণ 
করিলেই বুঝিতে পারিবেন। ইংরাক্জ এমনই. সংক্রামক বায়ু যে, তীহাদের 
একজন একবার যে দেশ গিয়াছেন "সে দেশ তাহাদের বাতাসে স্বকীয় 
আচারচ্যুত হইয়া ইংরাজ আচারে আক্রান্ত হইয়াছে যিনি ইংরাজী 
ডেন নাই, ইংরাজী শিক্ষা পান নাই; হাওয়ার গুণে. তীহারও, শৌচাচার 
শৌচাঁচারে অরুচি। ৃ 
ত! তোমাদের দশা আমাদের অপেক্ষা হীন, তথাপি 
রা. ত এখনও পর্য্যস্ত, নিজের দেশে আছি, এখনও 
দের নিজের জাতি” বলিয়া, অভিমান করিতে পারিতেছি, 
কিন্ত তোমাদের নিজের দেশও. নাই, নিজের জাতিও নাই'। তোমরা 


পৃথিবীর সর্বদেশে নানাজাতীয়দিগের মধ্যে বিকীর্ণ হইয়া আছ। অথচ 


এত ছুরবস্থাতেও তোমরা তোমাদের চিরন্তনী) আচারপ্রণালী অন্ধ 
রারিয়াছ!. তোমরা যে দেশেই থাক না কেন, প্রোক্ত গুণেই অর্থাৎ 
আঁচারসংরক্ষণপ্ডণেই তোমরা তদ্দেশবাসীদিগের অপেক্ষা সুস্থকায় থাক, এবং 
আঁচারসতরক্ষণগুণেই তোমরা দীর্ঘায়ু ও ধনী: হইতে পাঁরিতেছ,। 

আচাঁরপদ্ধতি লইয়া অনেক সময়ে অনেক প্রকার তর্ক হইতে শুন! 
যায়, এবং ইংরাজ পণ্ডিতের অভিমতি অনুসারে তাহার সিদ্ধান্ত করাঁও.হয়। 
সিদ্ধান্ত করিতে গেলে দৃষ্ান্তের প্রয়োজন হয়, সে প্রয়োজনও ইংরাঁজা হুষ্টিত 


৪৩৮ .. গাঁচাঁর | " ফ্কান্তন, চৈত্র 


আচারের দ্বারা সিদ্ধ কর! হয়। .ইংরাজদিগের আচাঁরপদ্ধতি যে তাঁহাদের 
ধর্মের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে .সংযুক্ত হইয়া নাই, আমাদের আঁচারপদ্ধতি যে 
আমাদের ধর্মের সহিত দৃঢ়সংযুক্ত ; আমাদের দেশের ভৌতিক-গ্ররূতি ও 
শারীর-প্রকৃতি যে ইংরাঁজদিগের দেশের ভৌতিক-প্রকৃতি ও শারীর-প্রকৃতি 
- হইতে অত্যন্ত. ভিন্ন, সিদ্ধান্তকাঁলে সে সকলের প্রতি আদৌ দৃষ্টিপাত করা 
হয় না। বিদ্যমান কালের একজন কৃতবিদ্য মহামান্য বহুদর্শী বিচক্ষণ ও 
খ্যাতনামা পুরুষ এই বিষয়ে একটি কথোপকথন প্রকাশ ইরান? 5 
তাহা এইরূপ-- ' 

ক। “আমরা ধর্মের বড় বড় কথা লইয়া টার করি, ডি আঁমা- 
_ দিগের ধর্শের অন্তনিবিষ্ট যে আচার- পদ্ধতি--তাঁহার গুণাগুণ লক্ষ্য করি না। 
এটি আমাদের দোষ। 

খ। আচার- পদ্ধতির আবার বিচার কি? ও সকল কেবল যাজক 
সম্প্রদায়ের মনঃকক্পিত। 

: ক। আচার-শান্ত্র যাজক সম্প্রদায়ের মনঃকল্পিত বস্তু, তাঁহা আমার বোধ 
হয় না। প্রকৃতির সম্যক্‌ পর্যালোচনার দ্বারা যে প্রাকৃতিক নিয়ম জ্ঞাঁনিবর্গের 
বোধগম্য হয়, আঁচাঁর-শান্ত্রে তাহাই নিবদ্ধ হইয়াছে । আচার-পত্ু 
প্রকৃতির আদেশ। 

থ। প্রকৃতির আদেশ জানিবাঁর জন্য কি কোঁন শান্ত 
আছে? প্রকৃতির আদেশ. প্রকৃতির সর্বত্রই দেদীপ্যমান ৷ ! 
গো মহিষ প্রভৃতি কোথায় আচার-শান্ত্র পার? Tes; 18০ 

ক। সেই জন্যই পশ্ুপক্ষ্যাদির নধ্যে বিধ্বংসের প্রাক ৫৯ ৪) 
বলবন্রপে কার্ধ্যকরী। এ পর্য্যন্ত কত প্রকার পণ্ডপক্ষ্যাদি পথি kale ৮ 
গ্রহণ করিয়া একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে । আর মানুষ সেই আদি. 
প্রাহুর্ভত হইবার পর ক্রমশঃই সংখ্যায়, বলবত্তায় ও বুদ্ধিমত্তায় বৃদ্ধি পাইয়া " 
আসিয়াছে ! পণ্তপক্ষ্যাদি পৃথিবীর দেশবিশেষে ও কাঁলবিশেষে অবস্থিতি. 
করিতে পারে, কিন্তু মানুষ সর্কস্থানে ও সর্ধসময়ে থাকিতে সমর্থ! ইহার 
কারণ, মানুষ দেশভেদে ও কালভেদে আপনার আঁচর্ভব্য: বিষয় ভিন্ন ও 
উপযুক্ত করিয়া লইতে পারে-_পশুপক্ষ্যাঁদি তাঁহা পাঁরে না। 
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খ। তবেকি ই পক্ষে প্রাকৃতিক নিয়ম যথেষ্ট নয়? 

ক। মানুষের পক্ষে মনুষ্যপ্রক্কতির যে নিয়ম--তাহাই যথেষ্ট ; পণ্ত- 
প্রকৃতির নিয়ম মানুষের পক্ষে যথেষ্ট নহে। . 

খ। ন্গ্ষ্যপ্ৰক্কৃতি কি অশনব্সনাদি ব্যাপারে পশুপ্রক্ৃতি হইতে ভিন ? 

ক। ভিন্ন বৈকি? মন্ষ্যের প্রক্কৃতিতে পরিণীমদর্শিতার নিয়ম 
অত্যন্ত গ্রবল। মন্ুয্যের প্রকৃতিতে ভাবি-সুখেচ্ছা অতীব বলবতী। মানুষের 
প্রকৃতিতে কার্য্য-কারণ-সন্বন্ধের জ্ঞান অতি দূরসীম! অতিক্রম. করির! চলে। 
বাঁকৃশক্তি ও ততপ্রভব ভাষাবিশেষ থাকাতেও তাহাদের একজন আর এক- 
জনকে নিজ অভিজ্ঞতা! দান করিতে সমর্থ। এই সকল কারণে মাঁনব- 
প্রকৃতি পাশব:প্রক্কৃতি হইতে ভিন্ন। তুমিও প্রকৃতির অনুসরণ করিতে বল, 
আমিও তাহাই বলি ; তবে মন্ুষ্যের পক্ষে বলিতে গেলে, মন্ুুষ্যকে মনুষ্য ' 
প্রকৃতিরই অনুমরণ করিতে বগিতে হইবে। -প্রজ্ঞাবান্‌ শীস্্কারেরাও বোধ 
হয় সেই জন্য অর্থাৎ মন্ুষ্যকে পরিণীমদর্শিনী মনুষ্যপ্রক্কতির অনুগামী 
সি জন্য, আঁচারশীস্ত্র প্রণয়ন . করিয়া গিয়াছেন। মনুষ্যপ্রকৃতির 
অনুসরণ করিতে গেলেই পরিণামদর্শিতার ও অভিজ্ঞতার আদর করিতে 
৷ - যখন যেটি ভাল লাগিবে তখনই সেইটি করিবে, এরূপ করিতে গেলে 
চলিবে না। তাহাতে অনেকটা! প্রাকৃতিক আদেশ উল্লজ্ঘিত হইবে। সে 
উল্লজ্বনের ফল নিকটে না থাকিলেও দুরে থাকিতে পারে । 

আমার্দিগের দেশের জলবায়ু বা ভৌতিক-প্রক্ৃতি এরূপ যে, এখানে এমন 
কতকগুলি রোগ হয়, যাহা! ইয়ুরোপে হয় না--ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে ' 
সে সকলের নাম পর্যন্তও নাই। আবার এখানে এমন কএকটি আচারের 
ও ব্রতের বিধান আঁছে--যাহাঁর অনুষ্ঠানে সেই সকল রোগের দোষ বৃদ্ধি হইতে - 
পারে না। সেগুলি আমাদিগেরই শান্ত্রকারগণের নির্দিষ্ট । সে গুলি পালন 
কর! কি অবশ্তকর্তব্য নহে? ব্রত করিতে গেলেই উপবাসাদির ক্লেশ স্বীকার 


* করিতে হয়। সেরূপ ক্লেশস্বীকার অবশ্যই: পশুপ্রকৃতির বিরুদ্ধ ।* ফল কথ! 


* পশুর! যাহা করে, তাহা! করিতে গেলেও অনেক বিষয়ে আমাদিগের ইচ্ছাকে পক্ষোচ 
করিতে হয়। অনেক পশু খু ব্যতীত স্ত্রীপুংধর্দে সংসক্ত হয় না। উপরে যে উপবাসের, 
কথা বলিলাম, ভাঁহাও কোনও কোনও পশু তিথিবিশেষে করিয়া থাকে । পরাক্ষ। করিয়া 


৪:৪,০ ০ ২ প্রচার E ফাসন্তন, চৈষ্র 


এই যে, প্রেয়ঃ ও শ্রেয় সমফলপ্রদ নহে ডিক ত্র হুএর প্রভেদ (শের 
ও প্রেয়ের ) নির্দিষ্ট আছে।” | 
“্অন্তৎ শ্রেয়োংন্তহুতৈব প্রেয়-স্তে উভেনানা্থে পুরুষং সিনীতঃ ।- 
তরোঃ শ্রেয় আদদানস্ত সাঁধু ভবতি, হীয়তেংখাঁৎয উ প্রেয়োবৃণীতে ৷” 
"০ [ কঠোপনিষৎ ] 
শ্রেয় এক জিনিস, প্রেয় অন্ত জিনিস। যাহা আপাতমধুর, যাহাতে 
কোনও - কষ্ট নাই অথচ সুখসন্বন্ধ আছে, তাহা 'প্রেয়ো নামে খ্যাত 


ক্রেশসংশ্রৰ থাকুক বা না থাকুক, যাহা পরিণাম-হিত, তাহা -শ্রেয়ো নামের 


অভিধেয়। ও ছুই পদার্থ, পুরুষকে সর্বদাই বিভিন্ন বিষয়ে "আকর্ষণ 


করিতেছে। তন্মধ্যে যে পুরুষ শ্রেয়ের বিবয় গ্রহণ.করে, পরিণামে. তাহাঁরই ' 


মঙ্গল হয়। আর যে ব্যক্তি 'আপাতরমণীয় প্রেয়ঃপথের পথিক হয়, যথাকালে 
'সে নিশ্চয়ই অর্থ হইতে ভ্ৰষ্ট হয়। (অৰ্থ= সুখ বা মঙ্গল )। অতএব, প্রেয়ের 
'ও শ্রেয়ের মধ্যে যে চিরন্তন. ভেদ নির্দিষ্ট আছে,' আমাদের বিবেচনায়, 
আচার-শান্্র দেই ভেদ অবগত হইয়া! যাহা প্রেয়ঃ না. হইলেও শ্ৰেয়ঃ, তাহ! 
বিধিবাক্যে দেখাইয়। দেয়৷ | 
মতবাদ লইয়া! বিবাদ করায়. বুদ্ধির প্রাখর্য্য বাড়িতে গার ক 
্রক্ৃত্যন্থ্যারী শৌচাচার পালন রুরিলে শরীর অরোগ, নি মন 
সবল ও পবিত্র থাকিতে পারে। জাতীয় গৌরব বা স্বজাত্যভিমান 
কি পর্য্যন্ত হস্ব হইক্াছে.-ও অন্্কারপ্রবৃত্তি কতদুর প্রবৃদ্ধ হইয়াছে, তাহ! 
বল! বাহুল্য। সকলেই নিজ নিজ শ্বদ্নের প্রতি লক্ষ্য করিলে এওঁ ছুই 
ঘটনার জাজল্যমাঁন উদ্বাহরণ দেখিতে, পাইবেন। : ও ছুই- ঘটনায় দিন দিন 
লোকের মনে এই ভাব আবদ্ধ হইতেছে যে, ইংরাঁজ ভাল, তাহাদের পোষাক 


পরিচ্ছদ ভাল, বিদ্যা ভাল, সব ভাল--আমাদের কিছুই ভাল নয়, আমাদের ' 


পূর্বপুরুষ অসভ্য ও মূর্খ ছিল। এইরূপ আত্মমর্য্যাদাপরিত্যাগে ও পক" 
"পুরুষের অবমাননায় আমরা দিন দিন নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছি। 
যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয়, কিন্ত তিনি ব্রান্মণদিগের কার্য্যরর্ম্ম, আঁচারব্যবহার, বেশ-. 








দেখ। হয় নাই, কিন্তু শান্তর একস্থানে লিখিত. আছে, শৃগালেরা একাদণী দিবসে আহার 
করে না বা কারতে গারে না। নে দিন তাহাদের বৃতৃক্ষা থাকে না, অথব। কম থাকে। 


পা 


১২৯৪ . গ্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ ৪৪১ 


_ ভূষা, তালি তাঁবিতেন এবং নিজেও রাহ্ষণাচার করিতেন । ব্রাঙ্মণসঙ্গে কাল: 
যাঁপন' করিতেই তিনি ভাল বাগিতেন। নেই জ্ঠ তীহীর.ক্ষা্রতৈজ অপহৃত 
হইয়াছির্ল । যুধিষ্ঠির একদিন মৃহাঁমতি ভীন্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “পিতামহ ! 
কর্ণ যদি এতই.'বীর ছিল; তবে সে কিজন্ত' বার বাঁর-সংগ্রাম পরিত্যাগ' করিয়া 
পলায়ন করিত?” ভীষ্ম প্রত্যুত্তর করিলেন, “কর্ণ স্ুতকুলে' পালিত" হওয়ায় 
আপনাঁক ক্ষত্রিয় অপেক্ষা ছোট বলিয়া জানিত'। সেই অধরা জ্ঞান তাঁহার 
ক্ষাত্রতেজের অপকর্ষক হইয়াছিল, তাই তোমাদের রক্ষা!” জাতীয় ভাবের 

* অভাব, আত্মমর্্যাদা ত্যাগ, পূর্ববপুরুষগণের অসম্মান ও পরান্গকরণ, এ সকল 
গুলিই স্ববলধ্বংসের কারণ। পূর্বপুক্রষদিগের সন্মান ও গৌরব বৃদ্ধি করা 
সর্ধতোভাবে কর্তব্য। ধীহাঁদের নাম করিরা আপনার পরিচয় দাও, 
তাহাদিগকে বড় ভাবাই উচিত। পূর্বপুরুষদ্দিগকে বড় ভাবিতে পারিলেই 
আপনারা বড় হওয়া যায়। যে পুরুষের হৃদয়ে পূর্বপুরুষগণ প্রগাঢ় ভক্তি, 

শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র হইয়া বিরাজ করেন, সেই পুরুষেরই আন্তরিক তেজ 
টিতে বাড়ে, না থাকিলে জন্মে। অন্যের নিকট যিনি যেমন হউন, নিজ 

বংশধরের নিকট তিনি মন্দ নহেন। একটি গল্প বলি-- 

৮১. অনধিক বৎসর পূর্বে জব্বলপুর অঞ্চলের কোঁন এক বিদ্যালয়ে একটি 
ঠগ-শিশু অধ্যয়ন করিত। ঠগ-শিশুর পিত! বিখ্যাত ঠগ ছিল। সে মরিলে, 
তাহার পুত্র বিদ্যালয়ে থাক! অবস্থায় সংবাদ পাইল এবং পিতৃমরণসংবাঁদে 
সে শোকে নিতান্ত অস্থির হইল। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ তাহাকে সাত্বন! 

. করিবার জন্যই হউক, আর অন্য কারণেই বা হউক, শিশুকে বলিলেন, 
“তোমার পিতা ঠগ ছিল--দে অনেক নরহত্যা করিয়াছে, অনেক দেশ লুটপাট 
করিয়াছে-_তাহার জন্য এত শোক কেন ?* শিশু উত্তর করিল, “আমার পিতা 
ঠগ ছিলেন ও নরহত্যা করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু তিনি তাহা মন্দ কর্ম 
বলিয়া জাঁনিতেন: ন! বলিয়াই করিয়াছিলেন। তিনি দেবীর আদেশ 

»পঁলনার্থ যে বলবিক্রম প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, ইংলিস্‌ গবর্ণমেণ্টের তাহা 
চিরকাল স্মরণ রাখিতে হইবে। কি আশ্চর্য্য! কি সুখের সংবাদ! 

০ ঠগও মরিয়। তাহার পুত্রের হৃদয়ে দেবমূর্তি ধারণ করিয়াছিল। যে মরে, 

*নেই স্বগীয় হয়! খাঁহারা প্রগাঢ় ভক্তি-শ্দ্ধা-সহকাঁরে পূর্বপুরুষগ্রণের স্মরণ 


৫৬ 


8৪২. পাচার ফান্তুন, চৈত্র 


করেন, দেবতাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা নিবন্ধন তীঁহাদিগের মন দেবতেজে 
তেজীয়ান্‌ হয় ও সর্বদা পবিত্র থাকে। তাই বলিতেছিলাম, ইংরাজিশিক্ষার 
প্রাদুর্ভাব হওয়া অবধি এদেশে গার্হস্থ্পন্ধতির বিশৃঙ্খলতা, স্বাস্থ্যহানির 
প্রাবলা, শৌচাচারের বিলোপ ও জাতীয় গৌরবের হাঁস সংঘটত হওয়ায় এবং 
সকলে আত্মমর্্যাদা! বা জাতীয় মর্ধ্যাদা পরিত্যাগপুর্বক পরান্থকরণে রত 
হওয়ায় আমাদের প্রেয়ঃপথ প্রসারিত হইলেও শ্রেরঃপথে . কণ্টকপাঁত 
হইতেছে । অলমধিকেনেতি | 


“বোদ্ধারে। মৎসরগ্রস্তাঃ প্রভবঃ ্মরদৃষিতাঁঃ। 
অবোঁধোপহতাশ্চান্তে জীর্ণমঙ্গে সুভাষিতম্‌ ৮ 


শ্রীকালীবর বেদাস্তবাগীশ । 


১২৯৪ বাল্যাবস্থায়, শিক্ষাপ্রণালী 88% 


ডি কই বয়স হইতে, ভাষা! শিখিতে থাকে, এবং মাতার নিকট হইতেই সন্তানের 


t 


&ি 


মাতৃভাষার পরিচয় জন্মে! আমাদিগের নারীরূপা পরমেশ্বরী, বন্ধুন্ধরা হইতে 
বিভিন্ন, অথচ অবিচ্ছিন্নভাবে ব্যোমবেষ্টিতা এবং ভূপৃষ্টে সমানীনা | কিন্ত 
তিনিই অদ্ধিতীয়রূপে ভায়ার প্রণেত্রী ; বন্মতী এরং ব্যোমব্যান্তির সহিত 
ভাষার কোনও সংশ্রব নাই। সুতরাং ভাষাশি ক্ষাকার্ধয মাতা নিতান্তই 
সন্তানের নিকট ভাঁষা:প্রণেত্রীমাববদেবীর (Humanity) প্রতিনিধি হয়েন 
কিন্ত প্রাগুক্ত বয়সে কেবল ভাষা-পরিচয় দ্বারা যে সন্তানের বুদ্ধিবৃত্তি সঞ্চালিত 
হইতে থাকে, তাঁহা নহে । - নানা প্রকার অভিজ্ঞতা হইতেও তৎকালে সন্তা- 
নের মনে সকল বিষয়েরই কিছু কিছু সংস্কার জন্মিতে থাকে । পরিণামে বুদ্ধি- 
চালনা বিষয়ে তাঁহার মনের যেরূপ প্রকৃতি দীড়াইবে, এক্ষণকার বুদ্ধিবৃত্তি- 
সঞ্চিত অভিজ্ঞতা তাহারই উপকূরণ হইতে থাকে । . প্রাগুক্ত অভিজ্ঞতা বা 


- জ্ঞানাজ্জনের উপকরণ, ইন্দ্রিয়. এবং ংসপেশীর চাঁলনা দ্বারাই সংগৃহীত হয়।. 


স্থতরাঁং ও সকল শারীরিক কাৰ্য্য বা চালনা, বিষয়েও গাঢ় বুদ্ধি সহকারে 
ব্যবস্থা করা বিধেয়; এবং এই ব্যবস্থাও শিক্ষাকার্ষ্যের অঙ্গ বলিয়া জানিতে. 
হুইবে ৷ শরীরচালনা স্বভাবসিদ্ধ কাৰ্য্য বটে, কিন্ত তাহাঁও , কৌশল দ্বারা, 


রা আবশ্যক । যেন্‌ সন্তানের কার্ধ্যস্মষ্টিতে স্বাভাবিক সু তির ব্যতি- 


ক্রম না ঘটে, অথচ বিশেষ স্থলে তাহার কোমল, প্রকৃতি রুখন কুপথেও য়েন, 
. ধাবিত ন! হয়; যেন তাঁহার শক্তির বৃদ্ধি নিবাঁরিত্‌ ন! হয়, অথচ যে পথে তাহা 
প্রসারিত হইবে, তাঁহ! যেন শিক্ষকের কৌশল দ্বার!.নির্দ্ধারিত.হয়। সন্তানের 


. জ্ঞান্শক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি উভয়ের চালনাই এই বয়সে আরম্ভ হয়। কিন্তু এ. 


দ্বিবিধ শক্তি যাহাতে স্নেহ্ময় চিত্তবৃন্ধি অথবা মঙ্গলময়, ইচ্ছাশক্তির অধীনভার্বে, 
সঞ্চালিত হয়, তাহার জন্য শিক্ষক কর্তৃক ব্যবস্থা হওয়া আরম্তক। এই শিক্ষ-- 
কতা কেবল মাতাই সম্পাদন করিতে পারেন। আর.কেহ ইহাতে বড়, একটা 
হস্তক্ষেপ করিতে পান না। কেন না, এতদর্থে এমন নিয়ম হইতে পারে না 
বে, মাতা তাহা পালন করিলেই স্বীয় শিক্ষকতাঁকার্য্যের ভার উদ্ধার হুইবে। 
পদে পদে সন্তানের ভাব গতি লক্ষ্য ও. শিক্ষকতার উদ্দেশ্য পৰ্য্যবেক্ষণপূৰ্ব্ক . 
ভাহাকে কার্য করিতে হইবে মাতা ভিন্ন আর কেহ তাহা সুচারুরূপে, 
নির্বাহ করিতে পারেন না 


AP AEE A: 


Ed 


8৪৪৬ - প্রচার ফাল্গুন, চৈত্র 


এস্থলে ভন্রশ্রেণীর বিষয়ে একটি বিশেষ কথা আছে। যেখানে 
সন্তানকে শ্রমজীবী করিবার কোনও কল্পনা নাই, সেখানে একটি অভিজ্ঞতা 
এই বয়সেই সন্তানের আয়ত্ত করিয়া দিতে হইবে। যাহার! পূর্বপুরুষের 
অর্জিত ধনসম্পন্তি অথবা মানসিক পরিশ্রমের উপরে নির্ভর করিয়া দিন: 
যাপন করেন, আর যাহারা কায়িক শ্রম দ্বারা জীবিকালাভ এবং অর্থোপার্জন 
bt) এতছুভয় শ্রেণী মধ্যে সম্যক্‌ সহানুভূতি থাকা উচিত। মনে মনে যে 

ডা-ভাঙ্ষা ঘটে, তাহার অসম্পূর্ণতাদোষ নিবারণ করা দুঃসাধ্য ; কিন্ত 
দি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে, তাহা স্থুসিদ্ধ না করিলে অব্যাহতি 
পায় না। খাটাখাটুনির স্থলে স্বভাবতই কার্য্যের পূর্ণাবস্থা লক্ষিত হয়। স্থতরাং 
সকল কাৰ্য্যেরই অগ্রপশ্চাৎ ভাঁবন! বিষয়ে তাঁহার! কৃতসংস্কার হইয়! উঠে । 
ইহাই এই শ্রেণীর একটি প্রধান অভিজ্ঞতা । এওঁ অভিজ্ঞতা অথবা কথিত 
সংস্কার কিয়ৎ পরিমাণে ভদ্রসন্তীনের মনেও জন্মীন আবপ্তক। . এবং এই 
, উদ্দেশে মাতা সন্তানের দ্বারা এক একটি শ্রমসাঁধ্য কাৰ্য্য নির্ব্বাহিত করিবেন। 
মাতৃন্সেহ এবং বাল্যকাঁলের তরল বুদ্ধি হেতু এতাদৃশ অভ্যাস দ্বারা সন্তানের 
আত্যন্তরিক কোমলতা বিনষ্ট হইতে পারিবে ন! ; অথচ শ্রমসাধ্য কাৰ্য্য - 
নির্ধাহার্থে যে বুদ্ধিকৌশল এবং পরিণামদর্শিতার আবশ্তক, সস্তাঁন “তাহাতে 
সংস্কারলাভ করিতে পারিবে। শ্রমজীবিগণ নিক্ষ্টশ্রেণীস্থ লোক বলিয়া 
তাঁহাদিগের শ্রমসাধ্য কাঁ্য্য কখনই তুচ্ছ নহে। এবং প্রাগুক্ত সংস্কার দ্বারা 
““নিক্বষ্টশ্রেণীর প্রতি অবিনয় বা দাস্তিকতাঁও সন্তানের মনে আশ্রয় করিতে 
পারিবে না। পক্ষান্তরে, প্রস্তাবিত অভিজ্ঞতা হইতে বরং' নিকষ্টশ্রেণীর 
সহিত সহানুভূতি এবং সার্বজনিক প্রেম উৎপন্ন হইবে । 

সাত বৎসরের পরে, দক্তোতেদ হইতে যৌবনারস্ত পর্য্যন্ত কাল উপস্থিত হয়া 
এখন মাত সন্তানকে কতক পরিমাণে নিয়মপাঁলন করাইতে সক্ষম হন। 
সুতরাং তাহার শিক্ষকতাও এখন অপেক্ষাকৃত প্রণালীবিশিষ্ট হইবে। ' সন্তান 
এখনও মাঁ-ছাঁড়া হয় না; কিন্তু এখন মাতার অধীন থাকিয়া নিয়মিতরূপে 
তাঁহার পাঠ কর! আবপ্তক। অধ্যাপকের নিকট যে কিছু সাহায্য প্রয়োজন 
হয়, তাহা অন্তরালে মাতৃকর্তৃত্বাধীনে আয়োজন করাই বিধেয়। বিশেষতঃ 
তিনি সুশিক্ষিতা হইলে এক বিষয়ে অবশ্যই স্বয়ং পথপ্রদর্শক হইতে পাঁরেন। 


টি বাল্যাবস্থায় শিক্ষাপ্রাণালী 8৪৭ 
আর কিছুতে না হউক কাব্য, সঙ্গীত, চিত্রবেখাদি সুরুচি-সন্দীপন বিদ্যা 


. (esthetic studies) আলোচনাস্থলে এই বয়সের শিক্ষকতা .মাতৃকর্তৃত্বাধীন 


থাকাই বাঞ্ছনীয়।. এ.বয়সের পূর্বে নিয়মিতরূপে বর্ণপরিচয়-রূপ লেখাপড়াও 


অপরিহীর্ধ্য নহে। সন্তান স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যতটুকু শিখে, তাহাতে 


. তাহার মনের ক্ষতি এবং স্বাভাবিক বৃদ্ধি ক্ষয় পায় নাঁ। কিন্ত নিয়মিত 


লেখা পড়া আরস্তের সময় ৭ বৎসর বয়ঃক্রমের পরে উপস্থিত হয়। - এখনকার 
প্রধান শিক্ষিতব্য বিষয়, ভাষা ।. ইতিপূর্বে চিত্তবৃত্তিগুলি প্রচুর পরিমাণে - 
সঞ্চালিত হয়। কিন্তু এখন হইতে সন্তানের মনে বুদ্ধিবৃত্তির স্পষ্ট চালনা উদয় 
হয়, এবং বাল্যকালের দ্বিতীয় বিভাগে ভাষাপ্রয়োগ বিষয়ে সুচাঁক 
অন্্শীলনই সেই চালনার নিমিত্তে বিশিষ্টক্মপে উপযোগী । যে যে শক্তিদ্বারা 
মন্থষ্যের মনোগত ভাৰ অন্তের নিকট ব্যক্ত হইতে পারে, সেইরূপ শক্কিমাত্রই 
বিধিমতে পরিবর্ধিত করা আবশ্যক। সুতরাং সেই সকল শক্তির ব্ধচালন! 
যাহাতে বালকের অভ্যাসগত হইয় যায়, এতাদৃশ ব্যবস্থা করা এখনকার পক্ষে 
কর্তব্য কাধ্য। এইরূপ বিদ্যান্থণীলনেও সন্তানের উপরে নিয়মাদেশ করা 


, সাধ্যমতে সঙ্কুচিত রাখা ভাল। কেন না, এই কথার বিচার করিলে সহজেই 


বুঝিতে, প্রাব্তিবে যে, প্রাগুক্ত সুরুচি-সন্দীপন বিদ্যা অনুশীলন ব্যতীত আর 
কিছুতেই বালক বালিকা স্বতঃগ্রবৃত্ত হয় না। নিয়মাঁদেশ দ্বারা এতদ্বিষয়ে 


. নানা বিদ্ উপস্থিত হয়। আবার এরূপ চচ্চা করণার্থে কাব্যপাঠের সহিত 


গীতি এবং রৈখিক চিত্রবিদ্যাও অতি স্থকৌশলে সম্মিলিত হইতে পাঁরে। 
ফলতঃ এইরূপ চচ্চার স্থলে বালকের স্বাভাবিক স্ফুর্তি যদি অবরুদ্ধ ন! হয়, তবে 
যথাযথ ভাষাপ্রয়োগদ্বার! মনের প্রকৃত ভাব ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা সহজেই 
উৎপন্ন হয়, এবং সেই উপায়ে বুদ্ধিবৃত্তিরও সম্যক চালন! হয়। এ সময়ে 
ধন্মজ্ঞান বিষয়ে বালকের উন্নতি আপনা আপনি অচেষ্টিতভাবেই হইতে থাকে 
বটে, কিন্ত তাহার ধর্মানুষ্ঠানকার্ধ্য বিপিমতেই পরিবর্ধিত হওয়া উচিত। 
ভাষার উপরে তাহার যত অধিকার বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই সে নব নব 
বিধানে বাক্যবি্তাস দ্বার! উপান্ত বস্তুর উদ্দেশে আপনার আভ্যন্তরিক উচ্ছ্বাস 
নিবেদন করিতে সক্ষম হয়। মাঁতাঁই এখন তাঁহার পক্ষে পরযেশ্বরীর 


- প্রতিনিধি। অতএব এই বয়সে গীতি এবং চিত্রবিদ্যাচর্জার তিলকস্বপ্ধপ 


1 
$৪৮ 77 গ্চার। রম? ফাস্তন, চৈত্র 
মাতার একটি প্রতিকৃতি, এবং মাঁতৃ-উদ্দেশে. একটি গীত রচনাই সন্তানের' 
পক্ষে পরম উপযোগী: . পক্ষান্তরে, প্রাগুক্ত প্রণালীতে' বিদ্যান্ছশীলন: দ্বারা 
আর একটি: অভীষ্ট সুসিদ্ধ হয়।: শান্ত্রমধ্যে যে সকল অপুবর্ব রচনা দ্বারা” 
দ্রেবীর-সু্তি-রঞ্জিত এবং তাঁহার. প্রকৃতি ব্যক্ত- হইর! আছে, সস্তানগণ' সেই 
সকল: রচনার 'পরিটয়লাভস্থলে! দেবীর গুডঢ়মর্ম্ম বিষয়েও অনেক জ্ঞানলাভ 
করিয়। উঠে। কিন্তু এই উপলক্ষে-মাঁতাঁর একান্ত সতর্কথাঁকা1:আবশ্তক যে, 
নর্ববোত্রুষ্ট রচনা ব্যতীত, অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট কোনও কাব্যাদির দ্বার যেন 

লগ গহ গথা বারা 


) 
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বোধ হয় পৃথিবীতে হিন্দুর ন্যায় পুত্রপ্রয়াসী আর কেহ নাই। পুত্রমস্তান 
২, ন! থাকিলে অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াঁও হিন্দু অন্ুখী। হিন্দু যদি 
সকল সুখের অধিকারী হইয়া একমাত্র পুত্রসস্তানে বঞ্চিত হয়, তবে তাঁহার 
সুখই অধিকতর অস্থখের কারণ হয়। প্রক্ৃতিপুঞ্জপুজিত কমলার বরাভর্ণভূঘিত 
অপীমপ্রভাবশালী রাজাধিরাঁজ বাজ্যেশ্বর পুত্র বিনা সদাই অসুখী, সদাই 
জ্িরমাঁণ, সদাই শোকসন্তপ্ত--পুরাঁণাঁদিতে এমন অনেক গল্প দেখিতে পাওয়া 
যার। পুত্রলাভার্থ কত রাজা কত ষাগধজ্ঞ করিতেন, কত দেবার্চনা করিতেন, 
কত তীর্ঘদর্শন করিতেন, কত খধষি তপস্বীর সেবা গুশ্রবা করিতেন। 
বাঁজারাঁও করিতেন, রাজাদের প্রজারাও করিত। এখনও রাজা প্রজা 
সকলেই করে। করেনা কেবল ইংরাঁজিশিক্ষিতেরা। বোধ হয় যে 
* আমাদের স্তার পুত্র-পাগ্লা জাতি পৃথিবীতে আর নাই, কখনও ছিল না, 
কখনও হইবে না। এ পুত্র-প্ররাসের অর্থ কি? 
এক অর্থ পিতৃ-খণ-পরিশোধ। শাস্তা্সাঁরে সকলেই তিনটি খণ পরিশোধ 
করিতে বাধ্য-_-দেব-খণ» খবি-খণ, পিতৃ-খণ । পিতৃ-খণের অর্থ পিতৃলোকের 
নিকট ণ। এই পিতৃখণ পরিশোধ করিবার অর্থ িতৃথজ্ঞ অর্থাৎ পিতৃশ্রাদ্ধ 
বা পিতৃলোককে অলগিগাদিদানের উপায় কর! । এই পিতৃশ্রাদ্ধের ছুইটি অর্থ 
আছে। হিন্দুর বিশ্বাস শ্রাদ্ধে পারলৌকিক মঙ্গল হয়। অতএব শ্রাদ্ধের 
এক অর্থ, পিভৃলোকের পাঁরলৌকিক মঙ্গলসাধন। শ্রাদ্ধের আর 
একটি অর্থ শ্রাদ্ধের মন্ত্রাদি পাঠ ন! করিলে বুঝা বাঁয় না । সকলকেই তাহা 
পাঠ করিতে অনুরোধ করি। পাঠ করিলে এক অপূর্ধ জিনিস দেখিতে 
পাইবে ৷ পিতা বল, মাতা বল, পিতামহ বল, পিতাঁমহী বল, সমস্ত পিতৃলোকের 
“এ প্রতি এক অপূর্ব মেহের, অপুর্ব এ্রীতির, অপুর্ব শ্রদ্ধার, অপুর্ব ভক্তির, 
অপূর্বব কৃতজ্ঞতার এক অপুর্ব উচ্ছাস দেখিতে পাইবে। 
৫৭ 
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অতএব শ্রাদ্ধের দ্বিতীয় অর্থ__প্রীতিপুর্বক, ভক্তিভাবে, শ্রদ্ধাসহকারে, 
সক্কৃতজ্ঞচিত্তে পিতৃলোককে স্বরণ ও অর্চনা করা। | 

এখন কে বলিবে যে পিতৃলোকের পাঁরলৌকিক মঙ্গলসাঁধন করা ও 
গ্রীতিপুর্্বক, ভক্তিভাবে, শ্রদ্ধাপূর্ণ অস্তঃকরণে, সক্কৃতজ্ঞচিত্তে তাহাদিগকে 
স্মরণ ও অর্চনা] কর. মনুষ্য মাত্রেরই কর্তব্য কর্ম্ম নয়? কিন্তু শুধু আমি 
সে কর্তব্য কর্ম করিলে ত সে কর্তব্য কর্ম্মের সমাপ্তি হয় না। আমি মরিলেও 
যাহাতে আমার পিতৃলোকের পাঁরলৌকিক মঙ্গলকার্য্যের ও পুজার্চনার 
ব্যাঘাত না, হয়, তাঁহার উপায় নাঁকরিলে আমার সেই কর্তব্য কর্ম্মের পরি- 
সমাপ্তি হয় কেমন করিয়া? কর্তব্য কর্ম পুত্রপৌত্রাদি-সম্বন্ধেও যেমন, পিতা 
পিতামহাদি সম্বন্ধেও ত. তেমনি। যতদিন বাঁচিয়া আছি শুধু ততদিন 
পুত্রপৌত্রার্দিকে প্রতিপালন করিলেই ত তাহাদের প্রতি আমার কর্তব্য কর্ম্মের 
সমাপ্তি হয় না । আমার মৃত্যু হইলে পরও' যাহাতে তাহাদের প্রতিপালনের 
ব্যাঘাত নাঁ হয়, তাঁহার উপায় বিধান নাঁ-করিয়া মরিলে তাঁহাদের সম্বন্ধে 
আমার যে; কর্তব্য ক্স তাহার পরিসমাপ্তি হর কেমন-করিয়? সন্তানাদির 
প্রতিপালন.বিষয়ে আমার যে দারিত্ব-আঁছে, তাহা যেমন আমার জীবিত কালের” 
সীমা অতিক্রম করিয়া থাকে, পিতা পিতামহ প্রভৃতি পিতৃলোকের অর্চ্চন! 
সম্বন্ধে আমার উপর যে গভীর কৃতজ্ঞতাধর্ম্ম পাঁলনের+ভার আছে তাহাঁও 
তেমনি আমার জীবিত কাঁলের সীম! অতিক্রম করিয়া! থাঁকে। কৃতজ্ঞতার 
4 এত গভীরতা! ও এত, প্রসার আর কোন শাস্ত্রে আছে বলিয়া বোধ হয় 
না; হিন্দু শাস্ত্রে আছে। তাই হিন্দুগান্তরে সন্তানাদিকে উপার্জনক্ষম 
করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে" স্থশিক্ষা দিবার ও তাহাদের জন্ত- সম্পত্তি 
স্জন করিবার যেমন বিধি আছে, পিতৃলোকের পারলৌকিক. কার্ধ্য ও 
' পুজার্ডনা্দি-অঙ্গুপ্ রাখিবার নিমিত্ত পুত্রোৎপাদন করিয়া! পিতৃ-খণ. পরিশোধ 
. করিবাঁরও তেমনি .বিধি আঁছে। পিতৃ-খণ পরিশোধ করিবার জন্য হিন্দুর পু 
কামনা এত প্রবল.। হিন্দুর পুত্র-প্রয়শসের এই এক অর্থ *! 


হিন্দুরা পুন্রকন্তার মধ. যে ইতরবিশেষ করিয়া থাকে, তাহারও প্রকৃত-অর্থ এই । 

সাহেবের ও সাঁহ্ব্শিক্ষিত বাঙ্গালির! বলেন, স্ত্রীজাতির প্রতি ঘৃণাই তাহার অর্থ এবং. 
সেই জন্তই : পুত্রসন্তান হইলে হিন্দুর যত আনন্দ হয়, কন্যাসন্তান হইলে তত হয়না! । - 
এটি ছ্বাকা সাহেবী ভুল । 
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হিন্দুর পুত্র-প্রয়ামের আঁর এক অর্থ বংশের গৌরব-কামনা। পুংলক্ষণ- . 
সম্পন্ন জীব বলিয়াই যে হিন্দুর নিকট পুত্রের এত আদর ও মর্ধ্যাদা তা নয়। 
এখন অনেক স্থলে তাহাই হইয়াছে বটে। কিন্ত সে কেবল পুত্রত্বের গ্ররুত 
অর্থ উপলদ্ধির অভাঁবে হইয়াছে । পুত্রের শত অর্থ__গুণবান্‌ পুত্র, কৃতী 
পুত্র» বংশোজ্জলকারী পুত্র । | 

কো ধন্তো বহুভিঃ পুত্ৰৈঃ কুশুলাঁপুরণাঢ়কৈঃ । 
HEE ধত্র বিশ্রয়তে পিতা ॥ 
গোলাঘরে সারি সারি শুন্ত আড়িপ্রায়, 
গুণশৃন্ শত পুত্ৰে কেবা ধন্য হয়? 
থাকে যদি এক পুত্র সেও বরং ভাল, 
নিজগুণে পিতৃনাম করে সে উজ্জল । 
| ঠৰ (তারাকুমার কবিরত্রের হিতোপদেশ, বৰ প্‌ | ) 
চাঁণক্যশ্েকে আছে | | 
একেনাপি সুবৃক্ষেণ পুম্পিতেন, ন | 
বাঁসিতং তদ্বনং সৰ্ব্বং সুপুত্রেণ কুলং যথা ॥ 
. যেরূপ সুগন্ধি-পুষ্প-পরিপুর্ণ একটিমাত্র সুবৃক্ষের গুণে, সমস্ত বন গন্ধ- 
পূর্ণ হর, সেইরূপ একটি সৎপুত্রের গুণে সমস্ত বংশ গৌরবপূর্ণ হয়। 
টন আছে-_. ৫ 
| সজাঁতো৷ যেন জাতেন যাঁতি বংশঃ সমুন্নতিম্‌। 
. সার্থক জনম তাঁর, যাহার জনম 
বংশের গৌরব বৃদ্ধি করে অনুপম. 
(তারাঁকুমাঁর, ৩ পৃষ্ঠা 1) 
গুণহীন পুত্র রর নয়--কিছুই নয়, কেবল কষ্টের কাঁরণ। হিতো- 
পদেশেই আছে 
কোহ্্থঃ পুত্রেণ'জাতেন যৌন বিদধান্‌ ন ার্সিকঃ। 
কাণেন চক্ষুষা কিংবা চক্ষুঃগীট়ৈব কেবলম্‌ ॥ 
বিদ্যাহীন ধর্মহীন সে পুত্রেকি ফল? 
. কাণা চক্ষু থাকা সে ত কষ্টই কেবল। 
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রি হক 1 
দানে তপসি শৌধ্যে চ যস্ত ন প্রথিতং বশঃ | 


বিদ্যায়ামর্থলাভে চ মাতুরুচ্চার এব সঃ ॥ 
দানে তপে শৌর্যে যার নাহি ঘুষে মান, 
সে পুত্র মাতার মলমৃত্রের সমান । 
(তারাকুমার, ওয় ও ওর্থ পৃষ্ঠা। ) 
চাণক্যশ্লোকে আছে 
একেনাপি কুবৃক্ষেণ কোটরস্থেন বিনা । 
দহাতে তদ্বনং সৰ্ব্বং কুপুত্রেণ কুলং যথা । 
যেরূপ অগ্নিযুক্ত একটি মাত্র কুবৃক্ষের দ্বারা-সমস্ত বন দগ্ীভূত হয়, সেই 
রূপ একটি কুপুজ্রের দোষে সমস্ত বংশ কলুষিত হয়। : 
এমন অসংখ্য শ্লোক আঁছে। চাণক্য হইতে আর একটিমাত্র দিব 
__ শর্করীদীপকশ্চন্দ্রো রবিদিবসদীপকঃ। 
ত্ৰৈলোক্যদীপকে ধৰ্ম্মঃ সুপুত্রঃ কুলদীপকঃ ॥ 
যেরূপ চন্দ্র রজনীর দীপ স্বরূপ, রবি দিবসের দীপস্বরূপ, ধর্ম ত্রিভুবনের 
দ্রীপস্বরূপ, সেইরূপ স্ুপুত্র বংশের দীপস্বরূপ । 
এই যে সুপুত্ৰ ও কুপুত্রের প্রভেদ, এ কেবল হিন্দুশাস্তরেই আছে, ছিন্দুদিরের 
মধ্যেই আছে; আর কোঁন শাস্ত্রে নাই, আর কোন জাত্তির মধ্যে নাই। 
তাঁহার কারণ, হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দুজাঁতি যাহাকে পুত্রত্ব বলে. তাহ) আর কোথাও 
নাই। সে-ই হিন্দুর প্রকৃত পুত্র লোকে যাহাকে থার্িক ও গুণবান্‌ বলিয়া 
ভক্তি করে ; যে দানশীল ও পরোঁপকারী, যে পিতৃপুরুষগণের অনুষ্ঠিত ক্রিয়া- 
. কলাপ, দেবসেবা, অতিথিসেবা, সদাত্রত প্রভৃতি সযত্রে রক্ষা করিরা এবং 
স্বয়ং নূতন নূতন হিতকর অনুষ্ঠান করিয়া বংশের গৌরব বৃদ্ধি করে। হিন্দুর 
পুত্রত্ব পিতা বাঁ মাতা বাঁ অপর কোঁন ব্যক্তিবিশেষের জন্য নয়, হিন্দুর 
পুত্রত্ব সমস্ত বংশের জন্য । ' এই জন্যই বোঁধ হয় যে, পৃথিবীতে হিন্দু যত বংশা- 
ভিমাঁনী ও বংশানুরাঁগী,আঁর কেহ তত নয়! এত বংশভিমাঁনী ও বংশাহুরাগী ' 
বলিরা হিন্দুর আত্মাভিমাঁন বা স্বার্থভাব একরকম নাই বলিলেই হয়। হিন্দুর 
আমিত্ব বংশত্বে বিলীন ও বিলুপ্ত, হিন্দুর আত্মাভিমাঁন কংশাঁভিমানে পরিণত ; 
এবং বংশাভিমান বা বংশান্থরাগরূপ প্রবল ও-নি্য-পবিত্র উত্তেজনায় হিরন্দু 


৯ 


bf) 


শ্ব 


~ 


~ 


১২৯২ শুতে 8৩ 


মধ্যে শ্রেণী বর্ণ ও 'অবস্থানির্বিশেদে যতলোঁক্ষে যত সৎকর্ম করিয়াছে ও 
করে, বোধ হয়, বে আর কোথাও অপর কোন উত্তেজনার তত লোকে তত 


সংকর্শ করে নাই 'ও করে নাঁ। স্বদেশাহুরাগ বা লোকাহুরাগ অনেক গ্রহ 
কর্মের হেতু হইর! থাকে সন্যা; কিন্ত প্রকবত স্বদদশানুরাগ ইংলশু এভতি 
ইউ'রাপীর "দেশেও অতি বিরল । শ্দেশান্ুরাগ বা লোচানুবাঁগ অনেক স্বাদে 
অপ্ৰকৃত, আপস le আঁব্রণ মাত্র, সংকর্দেরি কলুষিত উৎস | এবং প্রকৃত 
হইলেও তদ্দারা উত্তেজিত হইয়া সংকর্ম্ম ক?! অতি অঈলোঁকের পক্ষেই 
দন্তধ। পুত্র ধাঁ রি ও গুণবান্‌ 5ইর দি 


পিতৃপুরুধগণেন কীর্তি রক্ষা করিবে, হিন্দুৰ এ 
হাঁই হিন্দুর পুত্রপ্ররাসের দ্বিতীয় আর্থ । 

' পু্র-প্রয়সের তৃতীয় অর্থ বংশরগ্চা 1. পাছে সংশের নাম ও গোরব 

ও হুর, এই জন্থ হিন্দু বংশনঙ্গার এত পক্ষপাতী । 
ও গৌরব রক্ষা করিবার ই ইচ্ছাই ব! এত বলনতী কেন? রা একটি গু 

রা আছে । হিন্দুশান্্র পর্যালেচিনা করিলে বৰ সকল 


তন্মদো একটি প্রধান তগ্য এই যে, হিন্দ নিত্যত্বের একান্ত পক্ষপাতী | খা 

অনিত্য, হিন্দুর চক্ষে তাহ! অনি হেয়, অন্তি আকগ্গিঘকর অন্তিত্র্ীন কিউ 

হর়। হিন্ুর চক্ষে নিত্য রা ie অনিত্য অস্তিত্ব অস্তিত্বই নয়। 

নিভ্যত্বের এত পক্ষপাতী বলিয়া ঘাঁহা অনিত্য হিন্দু তাহাকেও নিতোর হনুরূপ 
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করিতে যত্ববান্‌। এ কথার ও প্রমাণ হিন্দুজাতির অলৌকিক আক্বিন্ছে 
দেখিতে পাইবে-- . 

পৃথিবীতে বত সভ্যজাতির অভ্যুদয় হইরাণছ, তন্মধ্যে জিন্দুজাতি সন্বা- 
পেক্ষা প্রাচীন । হিন্দুজাতির অভ্যদরের পর আরও অনেক, সভ্যছ।তির 
অদ্াদয় হইয়াছে । মিশর, আনীরির, পাঁরস্ত, গ্রীক, রোমক প্রস্থৃতি সফণেই 


হিন্দুজ্জাতির পরবর্তী 1 কিন্তু কতকাল হইল তাঁহার! সকলেই কাঁলগর্ভে বিলীন 
হইবা গিনাঁছে। ধর্মে আচারে, সংস্কারে, সামাজিকভাবে এখনকার গ্রীক, 


কোঁঘক,মিশর্বাঁসী অরত্ৃতি তখনকা a রো'মক, গিশরবাসী প্রভৃতি হইতে 
[শাভিন্ন। কিন্তু সহস্ৰ বহর পুর্বে ॥ গ্রাক বোঁদুক হাড়ুতিব অন্ছাদ রব 
সআাঁধিভাৰ 


হইছিল, বৃর্ম্ম আভাবে, সংস্কারে, নানাজিক 


8৫৪ গুচার ফাস্তুন; চৈত্র 


ভাঁবে এখনও সে হিন্দু সেই হিন্দু রহিয়াছে _কত ধর্থাবিপ্লব, কত রাজনৈতিক 
বিপ্লব, কত অত্যাচার, কত. উৎপীড়ন সত্বেও সেই হিন্দু রহিয়াছে। সে 
হিন্দু অনেক গিয়াছে সত্য; , রাঁজশক্সি গিয়াছে, ধর্মবল কমি- 
রাঁছে, প্রতিভা হীনপ্রভা হইয়াছে । কিন্তু এই ভারতবর্ষের মদ্যে যেখানে 
যত হিন্দু আছে. সকলের প্রতি চাহিয়া বল দেখি, এত দিন পরপদাঁনত . 
থাকিয়াও হিন্দুর যে ধর্ম্মবল, যে বুদ্ধিবল, বে বাহুবল, ঘে মন্ুষাত্ব আছে, 
ইউরোপের মধ্যেও  করটা জাতির সে ধর্মবল, 'সে বুদ্ধিবল, সে 
বাহুবল, সে' মনুষ্যত্ব আছে? রোঁগ কর্তৃক, গ্রীন, বিজয়ের পর তিন দিনের 
মধ্যে তেমন যে গ্রীক জাতি কোথায় উড়িয়া গেল। বর্ধর জাতি কর্তৃক 
রোম-বিজয়ের পর তিন দিনের মধ্যে তেমন যে রোমক জাতি কোথায় 
উড়িয়া গেল। আর এই যে আজিকার ইংরাজ জাতি, যাহার!" সমস্ত পৃথিবী 
ভুড়িরা সাম্রাজ্য বসাইরাছে, নিশ্চর জানিও. কাঁল যদি ইহাদের রাজশক্তি 
যার, ইহারা পররাজাভুক্ত হয়, উহাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অপহৃত হয়, 
তাহা হইলে পরশ্ব ইহাদের আর চিহ্ন মাত্র থাকিবে না। ইহাঁদের সমাজ- 
গ্রথালীতে এমন কিছুই নাই যাহা দেখিয়া বলিতে, পারি বে, ইহাদের এত- 
টুকু ধুলিগুড়ি থাকিবে। কিন্তু এই যে এতকালের হিন্দুজাতি, যাহারা 
এতদিন পরপদানত হইয়! রহিয়াছে, বল দেখি, ইহাদের এখনও বে রকম 
সমাজশক্তি, ধর্মবল,বুদ্ধিবল ও বাহুবল আছে, আঁজিকাঁর করট। সভ্য ও স্বাধীন 
জাতির সেরকম আছে? এতবড় বে ইংরাজ রাজা! ইহাকে ও এই হিন্দুর 
ধর্দুবলের কাছে হারি মানিতে হুইযাছে, বুদ্ধিবল দেখিয় ভীত হইতে 
হইয়াছে, বাহুবল -লইয়া রাঁজারঙ্গ/ করিতে হইতেছে । বল দেখি, এক 
হিন্দুজাঁতি ছাড়া আর কোন্‌ জাতির মধ্যে রাজনৈতিক ্থাঁধীনতাঁর অন্ত- 
ধানেও রামাসজ, রামানন্দ, নানক, চৈতন্তের স্তায় ধর্ম্মসংস্কারক জন্মিয়াছে ? 
জয়দেব বিদ্যাপতি, চত্তীদাস, তুলপীদাস, মুকুন্দরাঁমের ন্যায় কবি জন্মি- 
. য়াছে? গঙ্গেশ, গদাধর, রঘুনাঁথের স্তাঁয় নৈরারিক জন্মিয়াছে? তোঁড়ল মল্ল, 
মাধব রাও, দিনকর রাওরের ন্যায় রাজপুরুষ জদ্মিয়াছে? ফল কথা, হিন্দু 
আপন.সমাঁজপ্রণালীর গুণে. যেন নিত্যত্ব প্রাপ্ত হইরাঁছে। হিন্দুশান্র কারের! 
নিত্যত্বের পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া এমনি করির। সমাজ প্রণালী বাঁধিয়। 
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১২৯৪ পুত্র ৪৫৫ 


গিয়াছেন থেন সে বন্ধন আঁর কন্মিন্‌ কালে খুলিবে না এবং মে সমাজও 
কন্মিন কালে নষ্ট হইবে না| তাহারা যে এক্নপ করিতে পারিয়াছিলেন 
তাঁহার কারণ এই যে, তীহারা মানবজীবুন ও সমাজ উভয়কেই ধর্মরাপ 
ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছিলেন। মানবল্জীবন ও সমাজের নানাবিধ ভিত্তি 
ee পাঁরে এবং হইয়াও থাকে। ধনতৃষ্ণ, বাণিজ্যান্ুরাগ, প্রভৃত্বপ্রিরতা, 
সমরম্পৃহ৷ প্রভৃতি মানবজীবনও সমাজের ভন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন 
ভিত্তি হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু ধনতৃঞ্চা। বল, বাণিজ্যানুরাগ বল, 
সকলই পার্খিব ও অনিত্য ; একমাত্র ধৰ্মই নিত্য। হিন্দুণাস্ত্রকারেরা 
সেই ধর্ঘরূপ নিত্যভিত্তির উপর সমাজস্থাপন করিয়! সমাজকে শি 
করিয়া গিয়াছেন। ধনতৃষ্চা গ্রতুস্বপ্রিরতা, সমরস্প, হাঁ সকলই শক্তি, তাহার 
সন্দেহ নাই; কিন্ত সে সকলই হয় রাঁজপিক, নর তাঁমসিক টি রিনি 

বা তামসিক শক্তি দেখিতে অতিশয় উগ্র, অতিশয় সতেজ বটে, কাঁরণ 
পার্থিব মোহকর বস্তই উহার লক্ষ্য। মোহকর বস্তর অন্ুধাবর্নাতেই মানুষ 


বেশি চঞ্চল, বেশি ব্যস্ত, বেশি ব্যগ্র, বেশি উগ্র হইরা. থাকে । কিন্তু উগ্র 


ও সতেজ বলিয়াই রাজসিক ও মানসিক শক্তির শীঘ্র লয় হইয়া থাকে! যে 


" জ্বরে শরীরের উত্তাপ ১০৫ ডিগ্রীর অধিক হর, সে জর অপিকক্ষণ থাকে ন। 


এবং রোগীকেও অধিকক্ষণ রাখে না। কিন্তু ধর্ম সাত্বিক শক্তি । সাত্বিক শক্তির 
উগ্রতাও নাই, ক্ষয় লও নাই। নিত্যতবান্থরাগী হিন্দশান্ত্রকার হিন্দুসগাজকে 
নিত্যত্ব দিবেন বলিরা প্রত্যেক হিন্দুর জীবনকে ধর্ম্মমুখী করিয়! গিয়াছেন.। 
এবং সেই জন্যই নিত্যত্বপ্রিয় হিন্দুর স্মতিসংহিতাদিতে মন্ষ্োর ক্ষণভদুর 


দেহ ওক্ষণস্থারী সংসার প্রভৃতি নিতান্ত অনিত্য বস্তুর সংরক্ষণ ও মঙ্গল- 


বিধান পক্ষে যত বিধি ব্যবস্থা দেখিতে পাই, অনিত্য-পার্থিবতাপ্রির কেনি 
জাতির শাস্ত্রেই তত দেখিতে পাই না। নিত্যত্বপ্রির হিন্দুশীক্রকারের 
অনিত্যত্বের এই অপরূপ আদর কেহ লক্ষ্য করিরাঁছ কি? ইহার অর্থ 
আর কিছুই নয়--ইহার অর্থ, মন্ুয্যের অনিত্য দেহ ও অনিতা সংদার 
গ্রভৃতিকে ধর্মুখী বা সাত্বিক ভাবাপন্ন করিয়।, উহার ক্গরলরশীলতা হ্রাস 
করিয়া, তদ্বারা সমাজের নিত্যত্ব প্রাপ্তির বিধান বা সহারতাঁ করা। এই 
সকল কথার একটি গুরুতর তাঁৎ্পর্ধ্য এই বে, যে'বর্ম্মরূপ সাত্বিক শক্তির 


৪২৬ পাচার কান্ত, চৈত্র 
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নিত্জীবন লাভ করিতে পারিরাছে, সেই 
শক্তিই অপর সকল শক্তি জপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ এবং ইউরোপীয় প্িতেরা যে fittest 
সা বোগ্য 
সম্পন্ন 


মের 5এ৮%এ]এর কথা বলেন, বোধ হয় সেই সাত্বিক শক্তি- 
ই দেই ধোঁগ্যতন জাতি। আমাদের পৈতৃক দাসত্বিকতা 
পরিভাগ করাও উচিত নর এবং সামাজিক নিত্যত্ব ছাড়িয়া সামাজিক 
পরিসন্ভনশীলতার পক্ষপাতী হওয়াও উচিত নয়! আমাদের বহুল সংস্কারের 
প্রয়োজন, কিন্তু নিত্য পরিবর্তন বা বিপ্লবের দিকেও যাঁওযা উচিত নর়। 
আমাদের জীবনের ও সমাজের বেমন পাত! ভিত্তি আছে, আঁর কাহারও 
জীবনের বা সমাজের তেণন পাকা ভিত্তি নাই। আমাদের যাহা 
কিছু করিতে হুইবে ভিত্তি ঠিক রাখিয়া করিতে হইবে। নচেৎ ঠকিতে 
হইবে! আাশাঁদের যেন সর্বদাই এই কথাটি মনে থাকে বে, পৃথিবীতে 
এক হিন্দু সমাজ ভিন্ন এপর্য্যন্ত অন্য কোনও সমাজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে 
পারে নাই ও উত্তীর্ণ হইতে পারিবার লক্ষণ প্রদর্শন করে নাই। 
হিন্দুন নিত্যত্বপ্রিয়তাঁর প্রধান প্রমাণ দিলাম। আরও অনেক প্রনাণ 
আছে, যথা_হিন্দুর স্থপতি ও ভাস্কর কার্যয । উভয়ই কিছু মোটা, দুঢ়তা- 
বাঞ্জক ; যেন কতকাল রহিরাঁছে, আরো কত কাল থাকিঘে। হিন্দুর সুগম 
শিল্প৪ আঁছে। হিন্দুর শীল রুমাল অলঙ্কারপত্র সুন্ম শিল্পের আদর্শ স্বরূপ ; 
কিন্ত এমনই উপকরণে ও প্রণালীতে প্রস্তুত বে যুগাঁস্তেও যেন উহার ক্ষয্ন লর 
11 হিন্দুর গৃহসামগ্রী--ঘটি, বাটি প্রভৃতি--কাচ বা মৃত্তিকানির্স্মিত নয় ; 
জা র্থিত, পুরুষাহুক্লগে চলিবে । আমাদের পিতা! পিতামহাদির আমলের 
ড়া গাড়, বাটা বাটি ডাবর প্রভৃতি দেখিলে মনে হয় তীহাপা বুঝি চারিঘুগ 
ঘরকন্স! করিবার নিমিত্ত বিধাতীপুরুষের নিকট হইতে সনন্দ লইয়া মর্ভতলোকে 
আগমন করিতেন। হিন্দুর সকল জিনিসই টেকসই ; হিন্দু ‘ফন’ জিনিস 
দেখিতে পারে না। ইউরোপ কঙ্গ' জিনিসেরই পক্ষপাতী । এমন কি হিন্দুর 
ওধধের ফলও দীর্ঘকাল স্থারী হইর! থাকে, ইংরাঁজের ওযধের ফলের স্যার 
গগস্থারী নয়। . ভাবিয়া দেখিলে আরও অনেক প্রমাণ পাইবে। এবং 
হিন্দুর নংশরক্ষার ইচ্ছাও বে সেই নিত্যত্থ প্রিয়তার প্রমাণ, তাহাও বুঝিতে 
পারিবে! এবং সাত্বিক শক্তি ভিন্ন যদি নিতা বা চিরস্থিতি অসম্ভব হর, তাহ! 
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হইলেও কি বছিবে যে হিন্দুর এই বংশরক্ষার ইচ্ছা সাধু ও মহতী ইচ্ছা সঃ 
বশের bs শক্তি বা পুণ্যের সাঁহায্যে বংশেঃ স্থিতি বা নিত্যডের্ বিধান 
করিবার ই নে হিন্দুর মনে বড়ই প্রবল। এব. ইহাই হিলুর পূত্রপ্মামেত্র 


দ্ধ হওয়াও তেমনি পুণন্দাহপনত। 
পরিশোধ করিতে পারিবে, বংশ আলোকিত ও গৌরনা 
ও বংশের ধারা রক্ষ। করির! প্রকৃত বংপখন্র হই.ও গাহি 


ভনক ভাগাবল থাকিল তাৱ (সে গার পিতা হইত পা 
অনেক ভাগ্যবল থাঁকিলে তবে সে পুত্রের পিতা হইতে প 
পর 2০ 252১2225228 24 
মন্গার পিতা হইত গালে, তত ব্াঁদ্গুরুয, তত সত পুকুরের 
4 ০ রা পল Paige sb tae 
ভন এমন আর কেহ ছল না ডি পা হুই 
৫১, ভাঙা 


রাঁগশুস্ত হওয়া চাই, মন বিশাল ও হা টা 
ই, ইক্তিয়াদি সংযত ভওষা চাই, রা 
ক্র গভিত্রতা, পুণ্যবভী হওয়া চাই। অক তর 
বেন তী নয়! গালিব বখন্‌ আপন বন্য, তের 
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রে রর দেব শন্ধর্ক প্রভৃতি সুকললেোধদশীদা বালার করপুট, 





পাদপৃষ্ট, পয়োধর, নিতদ্দ, গণ্ড ও নগ্রনের উন্ছি ; কে", দশন, করপদের 
অনুনি ও কটদেশের কুন্মত!; স্বর, মআভি ও স্বভাবের গভীরতা, এই 
পাণিতল, অপান্গ, তালু, দিহ্ব! ও ওষ্টাধরের রক্তিম গ্রহুতি বহুলকণ নিনাক্ষণ 
করির। ইনি চক্রবর্তিলক্ষণোৌপেত পু প্রনকসমর্থ বলিয়া বোধ হইতেছে -- 
{ কালী শপ্রসন সিংহের নহাভরত, উদ্যোগ পর্ব, ১:৬ অধ্যার ) ৷ মন্বাদি শাক 


কাঁরেরাও এইরূপ অনেক লক্ষণ নির্দেশ কনিয়াছেন। চা এরূপ ক্ষণ মক্কা 
স্ত্রী লাভ করা লম্পূর্ণদ্ূপে নিজের যাবযায়ত্ত নয়! তই বলিভেছি দে অনেক 

পুণ্যবলে ও ভাগ্যবলে সুপুত্রের পিভা হইতে পারা বার। শ্রভুত শক্তির 
অধিকারী হইলে, তনে তত পুণাণপঞ্চয় করিতে পরা বার। দেহ, মন, হৃদয়, 
সব নিক্কলঙ্ক রাখ! কি সাধান্ত শিক্ষা, ামাহ্য সাধনার কাজ? কোন নোককে 
বেতন গর্হিত কার ত দেখিলে এ দেশের লোকে বলির! থাকে যে, 


লিও 


গ্ৰ 


৯ ধচর ফান্তন। চৈত্র 


উহার বংশ রক্ষা হইবে নাঁ। কথাটি কড় সত্য । পিতার পাপ পুস্প 
পৌত্ৰাদিতে lL বংশ নষ্ট করে! পিতার বুদ্ধি-শক্তির অভাব 
হইলে, পুত্রপৌত্রাদি উপার্ভনাদি করিতে অক্ষম রে শীত ই বিনাশ- 
প্রাপ্ত হয়) যে ছি কোপনস্মভাঁব বা তিংদাঁপরাঁরণ, সে স্বল্লাযু হর এবং 
তাহার নন্তানাদিও শীঘ্র বিনাশপ্রাণ্ত হয় বা লোকের অপ্রিয় বা অনিষ্টকারী 


~~ 
| রব 


হুয়া ঘার-পর-নাই হের থাকে। এইনপ চিন্ত! করিয়া দেখিলে বুঝিতে 


[ইত 


নি 
পতা, রা বংশধরের নিউ হইতে পাঁদা বার। পিতার প্ররূত পরীক্ষা 
a অর্জন নহানীর ও মহাপুরুষ, কিন্ত অভিমন্থ্যর পিতা নী হইলে 


উহাকে তত নীর ও তত মহাপুরুষ বলিয়া নোধ হুইত না | আদ বে ভাগালন্ধা 
ae গড বংশধরের জন্ম হয়, তিনিও ধন্যা! তাই হিন্দুর বধু 
ম গৌরব | 


এ সকল কথা আমরা এখন প্রায় ভুলিয়া গিয়া! বড়ই ভুর্দশাপ্রস্ত হইপ্রাছি 
এ সকল কথা আবার স্মরণ না করিলে, আমাদের মঙ্গল নাই। শুদ্ধ এই 
কগাসুলি স্মরণ ও অভুসরণ করিতে পারিলে, আমাদের অনেক দোষ কাটিয়া 


নাম! 





ক পৌষ ও সাথ মাযেম প্রচারে বউ কথ! কও দেখ! 
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তা | ভী 1 হহলাসিৎ ড় 
তাতিয় ত গল ত কুল 1 ৯১ 
ভাতির! ভীল, এখন পঠিকবর্গের নিকট অপরিচিত নহে! পনর বৎসর্ন 
৪ রা ইহার গ্রাঁধান্তু, ইসুর ক্ষমতা অক্ষ ছিল । 
তীতিম্। নিভাকচিত্তে ধনীর ধনাপহরণ করিয়াছে, অলোকসাধারণ কার্ধ্যপটুন্ত! 
দেখাইয়া শান্ডিরক্ষ রে গর স্যমন্ত কৌশপ ব্যর্থ করিয়া ফেলিয়া এবং স্মাপ- 
নার ক্ষমতার ই জ রাজপুরুষদিগকে ও বিস্মিত ও অ্প্তিত করিরা ভুলিয়াঞ্ছে। 


ইন্দরেছেরা আপনাদের বিখ্যাত রবিন্‌ হুডের সহিত ইহার তুলনা করিয়াছেন) 
ইঙ্গরেজের সংবাদপত্রে এই ভারতীয় রবিন্‌ হুভের অসাধারণ ক্ষমতার বিষয় 
সনর সমর প্রকাশিত হুইয়াছে। তাতিয়া দন্ত: ; এই সুদীৰ্ঘকাল দলবল 
আুহকারে অবিচ্ছেদে দক্ছ্যবুত্তি করিয়া ধনীর নর্কনাশ করিরাছে। আগর! 
তাঁহাকে দঙ্গ্য বলিয়া চিরক?ল কাতর নয়নে চাঁহির। দেখিব। কিন্তু এই দস্যু- 
প্রদান সময় লমর্ধ যেরূপ উদারত! ও পরোপকারিভার পরিচর দিরাছে, তাহার 
প্রশংসানাঁদে কেহই বিমুখ হইবেন না। তাতিয়ার সুরম্য প্রাসাদ ছিল ন', 
সুদৃশ্য পরিচ্ছদ ছিল না, আহারপানে কিছুমাতেও সৌখীনতা ছিল না। সে 
মাঁণনার ভোঁগবিলালের জন্য অপরের সম্পত্তি হবণ করিত না। সঙ্কীর্ণ গিরি- 
কন্দর টার আশ্ররস্থান, নিবিড় অরণ্য তাহার বিভারভূমি ও মামাত 


* পর্ণকৃটীর তাহার বিশ্রামস্থান ছিল। তন মং অহন পামান্ত কটি খাইয়া 


উদরপুর্তি করিত্য। অনেক সময়ে বড়ি মধ্যেও গ্রশন্ত প্রাত্তরে পড়িষঃ 
থাকিত। ভীতির নিজেই স্বীকার করিয়াছে থে, সে কেবল নিরলস দিত 
দিগের উপকারের জন্যই, এত কষ্ট সচিয়াও ধনীর ধনাপহরণ করিভ। যখম 
কোনও নিঃসম্বল ব্যক্তি তাহার দাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে, বে তখনই তাঁহাকে 
প্রার্থনাঙুর্ূপ অর্থ দিরাছে। দরিদ্র কৃষকেরা যখন ঢাষের জন্য বলদ ক্রয় 
করিতে অসমর্থ হইয়াছে, তীতির! তখনই তাহাদিগকে যথোচিত অর্থ দির! বলদ 
ক্রয়ের সুবিধা! করিয়! দিয়াছে । তাতিয়া একদিনে পবিত্র নন্ীদার 

ও ae ৬৬০০২ ছর হাঁঞাঁর টাকা দান করিমা:ছ। এইরূপে অনেক 
জনহার রবিদ্র লোক তাহার সাহায্যে প্রতিপ্ণত হইত? সম্পাতি এই 


Ac | পাচার ফান, তত 


. তীতিয়া ফাহীকে বন্ধু ভাৰি! সময় সময় বন্ধ 


বিখ্যাত দ্য ধৃত হইয়াছে 

অর্থ দিয়াছিল, এখন সেই ভণ্ড বন্ধুর বিশ্বাস্ঘাতকতায় শান্তিরক্ষকগণ তাঁহা 

টে করিয়াছে । তাতিয়া বিচারকের অমক্ষে আত্মকাহিনীর বর্সনপ্রসঙ্ষে 

নিভকচিন্তে রি যাছে--“এখস আমার ৪৬ বতনর বয়ন হইয়াছে : বয়সের 
য ছে। পুর্কে আদি এক দনে ৬০ মাইল যাইতে 

পারিতাম, এখন ২০ মাইলের টা 

হিরা জাম ও অরণ্যে পরিভ্রমণ সাভিশয় বিরক্তিনক হওয়াতে আনি 


ক্জীবনের জবনিষ্ট সময় শাঁস্তিসু:খ অতিবাহিত ক 


~~ 


রিবাঁর ইচ্ছ। করিয়। অনেককে 
বলিয়াছি বে, তাহার! যেন সরকার বাহাদুরের নিকট আমার জগ্ত ক্ষন 
প্রার্থনা কর! আমি এজন্য তাঁচাদিগকে বহু অর্থ য় 
বে বন্ধুর জন্য আগার এরূপ অবস্থা ঘটাতে তাঁহাকেও আমি এ বিবয় বারংবার 
বপিয়াহি। বন্ধুনর আমার নিকট হইতে বহু অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্ত 
সাহাব্য প্রার্থনা কর! দুরে থাকুক, ভাঁছারই বিশ্বাসপাতকতার এখন আমি 
শৃ্খলাবদ্ধ ও শীস্তিরক্ষকবর্গে পরিবেষ্টিত হইরাছি।” ভাতিরা এইক্সপে 
আপনার সমস্ত সুকর্শ ও দুক্ষন্মের কাহিলী বিচারকের সমক্ষে য্থাঁব বিবৃত 
করিয়াছে । শুন্য কোনও রূপ আশঙ্কার সে এক মুহূর্তের জন্তও বিচলিত 
হয় নাই। তাহার এইরূপ স্পইবাদিত! ও নির্ভাকতা উপেক্ষার বিষ নহে 
বঙগান সময়ের আশী বৎসর পুর্ঘে মেটকাঁফ, (পরে লর্ড মেট্‌কাক্ক ) 





নাঁহ্ব যহাঁরাঁদ রশি সিংছের নহিত ঙ্গিন্ধন জন্য কতিপন [অ সৈন্যমহ পঞ্জাবে 

উপস্থিত হন! এই সময় একটি তেণ্রস্থী যুবক কয়েক জন্‌ জয়ুচর লইরা তাঁহার 

বিবির আক্রমণ করে। . কিন্ত উদদরেজ গৈন্তগবণ রন ভাঁড়াইরা দের । 

যুবক ভাঁড়িত হুইয়া নিক্ষোবিত তরবারি আস্ফালন করিতে করিতে ঘহাাজ 

রণাজিৎসিংহের নিকট উপস্থিত হইয়া কছে,-্মহারাজ ! আমরা বিদেশী 
১6১ 


ইন্সদ্লেজের শিবির আক্রমণ করিয়াছিলাঁঘ। কিন্তু ইসরেভেরা আমাদিগকে 
ভাড়াইয়া দিয়াছে; আপনি বদি ইহার প্রতিবিপাণ না করেন, তাহা হইলে, 
. এই তরবারির আঘাতে আপনার স হিত আপনার বংশের সমুদয় লোকের 
গ্রাণসংহার করিব 1” রণজিৎনিংহ অ হস্মাৎ অভর্কিতভাবে খুবকের মুখে এই 


কঠোর কথ! শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। শলনৈঃ শনৈঃ যুবকের দিকে চাহিয়া 


বক ফাইতে পারি ন!। বযোধদ্মে শারীরিক 


A 


aint 


fe) 


রি 


টিটি তাভিয়া ভীল ও ফুমা 


দদখিলেন, যুৱক পির্ডয়ে তরবারি আস্ফালল করিতেছে, নির্ডরে বিস্ফারিভ চক্ষে 
আপনার ডি ভা রক্ষার জন্য যেন প্রস্তত হইরা তি | অসময়ে এই 


অপুর্ধ দৃষ্যের আঁবির্ভাবে পঞ্চনদের অধীশ্বর খিচলিত হইলেন না, ধীরতাঁব 
সীমা অতিক্রম করিয়া চপলতাঁর পরিচর দিলেন না। 
কহিলেন, -“যুৱক ! তোমার সাহসের প্রশংস। করি। কিন্তু ইন্তরেডের সহিন্ 
আমি বন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ, বন্ধুর কোনও অপকার করিতে পারিব না। আমি 
মাগা বাড়াইরা দিতেছি, আমার অস্তকেই 
কেশরীর এই স্বেহমাখা কথায় যুবক উন্নত মস্তক অবনত করিল। তাহার 
উত্তেজনা ও উদ্ধতভাঁব তিরোহিত হইল। মহারাঁজ রণজিৎ সিংহ সান্তো মের 
সহিত তাঁকে এক জোড়। স্বর্ণ বলয় ও তদীয় অক্ষচরদিগকে যথাঁবোগ্য জল্য 
পারিভোষিক দিলেন! যুবক গৃন্তোষের সহিত ম্হাঁরাপ্রদত্ত মহাপ্রনাদ 
লইয়া চলিয়া গেল । 

এই তেজন্বী যুবকের নাম ফুলাঁদিংহ। শিখ গোবিন্দ সিংহ অক্ষালী নাগে 
যে সম্প্রদার প্রতিষ্ঠিত করেন, ফুলাসিংহ সেই সম্প্রদায়ের লৌক। উপস্থিত 


সময়ে ফুলাসিংহ অকালীদিগের অধিনারক ছিলে । অকালীরা এই ভেজসী 


২) 


যুবকের অধীনে পরিচালিত হইয়{ অনেক দুঃসাধ্য কার্য্যসাধনে অগ্রসর হইত ৷ 
গুরগোবিন্দের সময়ে অকালীর! সাহসে অটল, বিক্রমে অঙ্জেয় ও কর্তলাপালনে 
খত; 


অনলস ছিল । শক্রব্যুহভেদে, শত্রুর দুর্গ অধিকারে ইহাদের কিরূপ প 


প্রকাশ পাইত, ইহাদের কিন্ধপ ক্ষগতার বিপক্ষের বিজয়িনী শক্তি বিলুপ্ত হই 
তহাপিকগখ আহ্লাদ ও প্রীতি: হিত বর্ণনা করিছী থাকেন। 
গুঞগোবিন্দ সিংহ এই সম্প্রদায়ের ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া সম্রাট্‌ আঁ ৪র্দ- 
জেবের ত» উড? নিবারণে উদ্যত হইম্বাছি:ললা। রণজিৎ সিংহের সময়ে 

কাঁলীদিগের এইরূপ পরাক্রম তিরোহিত হয় নাই। ফুলালিংহের অধীশে 
লন সাল দগের দল পুষ্ট হয়। ক্রমে চারিশত ত মান এই দলে সক্সিলিত 

সর্বদা আপনাদের অধিনায়কের আঁদেশপালনে প্রস্তুত থাঁকে। 

ফুলানিংহ এই সকল অনুচরে পরিবুত হইর নাঁনাস্থান হইতে জথসং গ্রহ 
করিতে লাগিল। নিরুশ্রর ছঃখীদিগের রক্ষা করা তাহাঁব প্রধান কর্তীবোর 


~ 


মধ্যে পরিগণিত ছিল। হুলাসনিংহ সকল সময়ে সর্্স্তঃকরণে এ কর্তবা 


টু 
হয় 


হ্‌ 


চর 


পাচার 2, মতিন, তৈত 


পালনে তৎপর হইল; ধনীঃ সম্পত্তিহরণে তাঁহার কিছুমাল্রভ সঙ্গোচ হইত 
না। যেখানে নিধ্নি নিরাশ্রর ও নিপীড়িত ব্যক্তি ছুঃসহ যাঁতনায় নিরস্তর দগ্ধ 
হইত, দেই খাঁদেই প্রক্ষাকর্তা ফুলানিংহের আবির্ভাব হইতে লাগিল। যেখানে 
ক্ষমতাশালী ধমী বিলাসের ভ্ঙ্গে ছলিতে ছুলিতে নিরন্তর আপনার ধনবৃদ্ধি 
স্বপ্ন rs বং অপরকে নিপীড়িত করিরা তাঁহার অর্থে আপনাকে সমৃদ্ধ 
করিবার উপায় উদ্ভাবনে তৎপর থাঁফিত, সেইখানেই কুলাসিংহ তাহার ধনহরণ 
* ক্ষমতা করিতে হাত বাড়াইতে লাগিল] যেখানে নিঃস্ব নিঃসম্বল নিঃ- 
সহায় অনাথা পবিত্র শোকের প্রতিমূষ্টি স্বরূপ নীরবে নির্জন পর্ণকুটারে বসিয়া 


থাঁকিত এবং আপনার হৃদয়ের প্রচণ্ড হুতাশন নিভাইবাঁর জন্য যেন নিরন্তর, 


লরন-নলৈলে বক্ষস্থল প্লাবিত করিত, সেই খানেই ফুলাসিংহের দয়! তাঁহাকে 
শান্তির অযৃতমর ক্রোঁড়ে আশ দিতে অগ্রপর হইতে লাগিল ফুলাসিংহের 
এই সমস্ত কাৰ্ব্যের বিবরণ ক্রমে মহারাজ রণলিৎ সিংহের কণ্গোচর হইল । 
রণঞ্িৎ সিংহ তাহাকে ডাকা ইয়া আনিলেন, পূর্বের স্তায় স্নেহের সহিত তাঁহাকে 
অপরের সম্পত্ভিহরণে নিরস্ড থাকিতে অনুরোধ করিলেন । কিন্তু ফ্লাসিংহ 
মে সময়ে তাহার অন্গুরোধপালনে ' সম্মত হইল না । রণজিৎ সিংহ তাহাকে 
অনেক অর্থ দিতে চাহিলেন, বাগ্গাল বিস্তার করিয়া তাঁহার নিকট শাপ্তিনয় 
ভী৭নের শ্রেষ্ঠত! প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। 
ভাহার অঙ্গীক্কত পুরস্কার, তীহীর বাক্চাতুরী, তাহার স্বেহ ও প্রীতি সমত্তই 
তেভস্থী যুবকের নিকট পরাভব স্বীকার করিল! ফুলাসিংহ পঞ্জাবকেশরীর 
‘বশীভূত হইল না, সে অটগ পর্মমতের স্যার আপনার সাধনায় .অটল থাকিয়া, 
পূর্বের স্যায় বিপ্‌ননের বিপদ উদ্ধারে, দরিদ্রের দাঁরিজর্যমোচনে, উদ্ধত ধনীর ধন - 
হরণে ব্যাপৃত হইতে 5 লাগিল । এই পময়ে কুলাপিংহের দলে চারি পাঁচ হাজার 
লোক ছিল। ইহারা সকলেই আপনাদের দলপতির যে কোন আদেশপালনে 
সনদ প্রস্তুত থাকিত। ফুলাসিংহ এই দলবল লইয়া ধনীর ধনহরণপুর্নকক 
সেই অপহৃত অর্থ দরদ্রর্দিগের মধ্যে বিতরণ করিতে লাগিল । তাহার পরা” 
ক্রম ক্রমে সন্ত পঞ্জাব পরিব্যাপ্ত হইল । ধনিগণ যেমন তাহাকে পরন্বাপহার্ক 
ঘোরতর পাও দ স্য বলিয়া বিদ্বেষের চক্ষে চাহয় দেখিতে লাগিল, নিঃসহায় 
দরিত্রণণ তেমনই তাহাকে আপনাদের অদ্বিতীয় উদ্ধারকর্তা বলি! সন্তোষ 
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প্রকাঁশ করিতে লাগিল। মহারাজ রণজিৎ সিংহ এই দস্গ্যবরের বিরুদ্ধে এক দল 
সৈন্য পাঠাইলেন । তিনি বেশ বুঝিতে পাঁরিয়াছিপেন, ভর দেখাইলে কোন 9 
ফল হইবে না) ধীরভাবে স্নেহের সহিত মিষ্টকথ! বলিলে, ফুলাঁসিংহাকে, বশে 
রাখা যাইতে পারিবে। ফুলাদিংহের ক্ষমতা ও তেজস্বিতা পূর্বেই তিনি 
ল্লানিভে পারিয়াছিলেন। তাহার বিশ্বাস ছিল নে, এই ক্ষমতাশালী তেজন্বী: 
যুৱক বশীভূত হইলে, ক্রমে তাহার দ্বার! অনেক দুঃসাধ্য কার্ধ্য সিদ্ধ হইতে 
‘পারিবে । মহারাজ রণজিৎ সিংহ ইহা ভাবিয়া -ভয় প্রদর্শনের পরিবর্তে শান্ত- 
ভাব দেখাইতে লাগিলেন! এই উপায়ে শেষে তীভার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। 
ফুলাসিংহ পঞ্জাবকেশরীর অনুগত ও ক্রমে তাহার পরম প্রিরপাত্র হইয়। 
উঠিল। 
এই সমর হইতে মহারা রণজিৎ সিংহের ক্ষণত! পরিবদ্ধিত হর। আনলক 
স্থলে তাহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইতে থাঁকে। তিনি অনেক যুদ্ধে ফুলা- 
সিংহ ও তাঁহার পাঁহসী দলের বীরত্বে বিজরলক্ষী অধিকার করেন। অকালী 
দিগের একটি বীরপুরুষের সাহসে মুলতাঁন অধিকৃত হ্র। ফুলাসিংহ স্বরং বিশিষ্ট 
পরাক্রম দেখাইয়া ভারতের নন্দনকানন কাশ্মীর অধিকার করেন । মহারাজ 
রণজিৎ সিংহ খন সিন্ধুনদ পার হইর1 আক্ষগানিস্তানে প্রবেশ করেনঃ 
বহুধুগের পর পঞ্চনদের হিন্দুভূপতির অধীনে হিন্দুনৈন্য নৌসেরা নামক স্থানে, 
আফগাঁনদিগের সম্ম্খীন হয়, তখন ফুলানিংহ যেন্ধূপ অলোকদাধারণ বীরত্ব 
দেখাইর। বিজয়লক্মীর সম্বর্ধনা করে এবং যেরূপ অলোকসাধারণ সাহসের 
সহিত বিপক্ষদিগকে নির্জিত করিতে করিতে নৌসেরার নমরন্থলে-- সেই 
পবিত্রতাময় পরম তীর্ঘে-অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হয়ঃ তাহ! ইতিহাসের পত্রে 
স্বর্ণাক্ষরে অস্কিত থাঁকিবে। এই মহাযুদ্ধে প্রথমে শিখদিগের পরাক্রম 
বিচলিত হইরাছিল, পাঠানেরা জয়ী হইবে বলির, প্রথমে আশা. করিয়াছিল, 
রণজিৎ সিংহের ইউরোগীর সেনাপতি বেন্টুরা ও 'লার্ভও প্রথমে পাঠান 
দিগের আক্রমণ নিরন্ত করিতে পরাজ্মুখ হইয়াছিলেন। এই সব্ঘটকালে 
পঞ্জাবকেশরী বিপক্ষের গতিরোধ জন্য আপনার, দৈন্তদিগকে একত্র করিতে 
বৃথা প্রয়াস পাইরা ছিলেন, বৃথা, ঈশ্বরের ও আপনাদের গুরুর পবিত্র নাম 
উচ্চারণ করিয়া সৈন্যদিগকে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, বৃথা 


 ধ্জনির্ধোষের টায় গভীর বে আমির তাহার হৃদরে সে আশা, 
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অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্মক নিফাঁশিত তরবারি হন্তে করির। পদে অগ্রসর 
হইতে হইতে ভৈরব্টবে, সৈম্তদিগকে. তাহার পশ্চাদ্্তী হইতে আদেশ 
দিয়াছিলেন। নে সময়ে তাহার সেই অপুর্ধ বিক্রসে, অপুর্ঘ ছুটতার ও . 
অপূৰ্ব সাহসে কোনও ফল হয় নাই। পঞ্রাবকেশরী অবশেষে হতাঁশ হইয়া 
পড়িলেন। সৈশুদিগকে যুদ্ধে প্রায় বিমুখ দেখিয়া ক্ষোভে ও রোষে এস? 
তরবারি আস্ফালন করিতে করিতে শত্রুর শ্হমধ্যে প্রবেশ করি 
ছইলেন।, এমন, সরে “ওয়া গুরুজি কি কতে” (জর টা পিট 
করুক ) এই আঁশ্বাদপ্রদ বাক্য তাঁহার কর্ণগোচর হইল এই: 










ভরসা, আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়া দিল। মহারাগ রণজিৎ পিংহ বিক্ষারিত চক্ষে 
চাহিয়া দেখিলেন, ফুলাসিংহ শীলবর্ণের পতাকা উড়াইর! পচশতযাত্র 
2 নঠ্যের সহিত ঘোনরবে “ওর! শুরুজি ক্ষি ফতে” শব্দ করিতে করিতে 
সই ই গণনাহীত পাঠানটদন্তের বিরুদ্ধে আগ্রৰর হইতৈছে। ভ্ডিনি একবার 
চা বিপঙ্ষের, গুলির আঘাতে অথ হইতে ভূপতিত হইতে দেখিয়া, 
ছিলেন? এ আঘাতে কুলাপিংহের হাটু ভাঙ্গন! গিরাছিল। লোকে 


তাঁহাকে ধরির! যে-স্থানীপ্তরিত করিয়াছিল, তাহাঁও রণজিৎ সিংহ দেখিতে 


'পাঁইরাছিলেন। ' এবার তিনি দেখিলেন, ফুলাধিংহ হন্ডীতে আরোহণ করি 


জ্যাপনার ক্ষুদ্র সৈস্ত্ল পরিচালনা করিতেছে । শুলির আঘাতে তাহার দেহ 


*শক্ষতবিক্ষত হইয়াছে তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই, প্রশস্ত ললাটে ভীতিবাগ্রক 


 চিন্ছের আবির্ভাব নাই, বিস্তৃত লোচনদ্বয়ে দুশ্চিন্তা ব! নিরাঁশাস্থচক কালিমীর . 


আবেশ নাই। কুলাসিংহ হন্তীর উপর হইতে নির্ভয়ে জলদগ্সীর স্বরে 
কহিতেছে,__"ওয় গুরুজি কি কতে।” তাঁহার সৈন্যগণ গুরুগোবিন্দ সিংহের 
সন্ত্রপূত ও প্রাততঃশ্মরণীয় বাক্যে উৎসাহিত হইয়া পাঠানসৈন্ঠ নিৰ্ম্মল করিতে 
অগ্রসর হইতেছে। ফুলাসিংহের - এইরূপ তেজন্দিতা দেখিরা পঞ্চনদের 
অধীশ্বর প্রীত, বিস্মিত ও আঁশ্বাসিত হইলেন । তিনি ফুলাসিংহকে পাঠাঁনের 
বাহভেদে অগ্রবর দেখিয়! মহাবিক্রমে বুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এবার ফুল 
সিংহের পরাক্রম গাঠানেরা সহিতে পারিলুংলা। তাহাদের ' অনেকে নিহত 
হুইল, অকালীরা বিপুলবিক্রমে মুহূর্তে মূহুর্তে তাহাদের বলক্ষম্মু করিতে 


১২৯৫ তীতিয়। ভীল ও ফুলা শিংহ ৪ 


লাগিল। ক্রমে মহারাজ রণজিৎ সিংহের অপরাপর সৈন্য আসিরা অকালী- 
দিগের সহিত সম্মিলিত হইল। ফুলাসিংহ যে হস্ত্রীতে ছিল, তাঁহার মাহুতের 
শরীয়ে একে একে তিনটি গুলি প্রবেশ করিয়াছিল। ফুলানিংহ নিজেও 
একটি গুলিতে বহি হইয়াছিল, 8, তার মহত শত্তর মধ্যে 


তীর পুনঃ পুনঃ অ পারিস হত্তিচালক যখন অগ্রমর 
টুল না, তখন ফুলাদিংহ সক্রোধে তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া 
কন মাহুত সেই মূহুর্তে গতাস্থ ও হস্তী হইতে তি হইল । 
হস্ত স্থিত তরবারির অগ্রভাগ ছারা হস্তিচালনা করিয়া শত্রুর 
হু আপনার দৈগ্তদিগকে- উৎসাহিত করিতে লাঁগিল। 
'দু শত্রুপক্ষের একটি গুলি আনিয়া, তাঁহার ললাটে প্রবিষ্ট 
রী এ-আদাঁত হইতে পরিত্রাণ পাইল না। তাঁহার প্রাণ- 
রা: {মধ্যে পড়ির। গেল। কিন্তু অধিনায়কের মৃত্যুতে অকালী-' 
দা । তাঁহার! *পূর্বাপেক্ষা সাহস সহকারে বিপক্ষদিগকে 
_আফগানেরা এই আক্রমণ নিরন্ত করিতে অসমর্থ হুইরা 
ধন করিতে লাগিল। পলায়ন সমরে তাঁহাদের মধ্যে 
বিছুমানও শৃঙ্খলা রহিল না। তাঁহারা ভয়ে ও গোঁলযোগে উদ্ভান্ত হইব 
ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল। রণপ্থলের নিকটে একটি জলাভূমি দীর্ঘ 
ঘন আচ্ছাদিত ছিল। অনেকে সেই ঘাদের মধ্যে যাইয়া বুক্কার়িত হইল । 
কিন্ত ইহাঁতেও হতভাগ্যদিগের পরিত্রাণ হইল না-। শিখেরা ভাহাদিগের 
টা হইয়! তাহাদিগকে তরবারির আঁঘাঁতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। 
কগীনিস্তানের সমরক্ষেত্রে ফুলাসিংহের লোকাতীত পরাক্রমে বিজরলদ্্ী 
পঞ্জা টা অস্বশীরিনী হইল। যে জাতি এক সময়ে চতুরীমাঁত্র অবলম্বন 
করিয়া দৃশন্বতীর তীরে পৃথীরজি.ও সমরসিংহকে মৃত্যুবুখে পাতিত করিয়া- 
ছিল, বহু দিনের পর, সন্মুখ সনরে ফুলাসিংহের অপাধারণ বীরত্বে তাঁহাদের 
এরূপ দুর্দশা ঘটিল। j 
পাঠানেরা পরাজিত হইলেও বীরত্বের অবমানন। করে নাই। তাহার! 
 শ্রন্নত -বীরপুকুষের স্তায়, তাঁহাদের প্রতিদন্বী ফুলাসিংহের অলোকনাধারণ 
' ৫৯ 
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বীরত্বের বারপর-নাই প্রশংসা করিয়াছিল। যে স্থলে ফুলাসিংহের মৃত্যু হয়, 
খ্বেস্থলে একটি মন্দির নিশ্দিতি হইয়াছিল। এই পবিত্র স্থান হিন্দু ও মুদলমান- 
দিগের নিকট একটি পধিত্র তীর্থের মধ্যে পরিগণিত ছিল? হিন্দু ও মুসল- 
মানের! ও পবিত্র তীর্থে সদাগত হইভেন। উভয় সম্প্রদারই এই তীর্থে 
তক্তিরপার্জ হইয়া ফুলাসিংহের উদ্দেশে স্ততিগান করিতেন । দীর্ঘকাল 
পৰ্য্যন্ত বিজীত গাঠানেরা বিজেতার বিজয়িনীশক্তির এইরূপ সংবর্ধনা “কু 
কাছিস্‌, দীর্ঘকাল পূর্ধ্যস্ত তাহাদের নিকট বিজেতাঁর দেবহাঁবের . কোনও 
ব্যত্যয় হয় নাই । যত দিন একচচ্ষু বুদ্ধ শিখ-ভূপতি জীবিত ছিলেন, তত 
দিন নৌসেরার যুদ্ধের প্রসঙ্গে যখন ফুলামিংহের কথী। উঠিভ, তখনই তাহার 
উজ্জল চক্ষুট উজ্দ্বলতর হইত এবং তাহ! হইতে অবধিরলধারায় মুক্তাফল 
বাঁহির হইয়! গগুদেশে পড়িত। বীরভক্ত বীরকেশরী এইরূপ পবিত্র 


শোকাক্রুত ফুলাঁদিংহের পরলোকগত আত্মার সন্ভর্পণ করিভ্ন: 7৩ 
ফুলাসিংহের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে তীহার অসাধারণ সাহস ও ' বীরত্বের 
সহিত যেরূপ তদ’ উন্নত হৃদরের নিদর্শন পাঁওয়া যাইতেছে, সেইরূপ 


পঞ্জাবকেশরীকুলৌকচরিত্রজ্ঞান ও লোকবশীকরণ শক্তিও বুঝা খাইতেছে। 
ফুলাসিংহ পরস্বাপহারক দহস্্যভাঁবে কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। শেষে এই 
-কার্য্যক্ষেত্রেই তাহার দস্যতাঁর অপগম হর, সে দেবভাবে সাঁধারণের বরণীর 
হইরা উঠে। পঞ্জাবকেশী এই দঙ্গ্যকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া যাবজ্জীবন কারা- 
গারে রাখিলে, হয় ত তাঁহাঁর-অলোকসাঁধারণ গুণের বিকাশ দেখা যাইত না 
সে দছ্য বলিয়াই চিরদিন নাধারণের অবজ্ঞার পাত্র হইরা থাঁকিত। তাহার 
আবির্ভাবে ইতিহাঁন আহ্লাদ প্রকাশ করিত না,.তাহার তিরোভাবেও ইতি- 

হাস তদীয় কীর্তিকলীপের প্রচারে উন্মুখ হইত না। পঞ্চনদের অদ্বিতীয় 
বীরপুরুষ বাহন ও গমতার সৃন্মান্রক্ষ। করিতে জাশিতেন; তিনি শান্ত- 
ভাবে ফুলাসিংহকে শান্তিময় পথে আনিরা যেরূপ স্ুবিচীরক্ষমতা ও স্থৃকৌ* 
শল্দের পরিচর দিয়াছিলেন, লোৌকদমাঁজে তাহা উপেক্ষার ধিষর নহে। 
ত(তিরা ভীলও একজন দন্যয। কিন্ত হদানীন্তন সমাজের লোকচত্ত্রিপ্জানের 
অভাবে এই দ্য অন্তর্নিহিত গুণগ্রাষের পুধিকাঁশের স্থধ্বি। ঘটে নাই। 
এখন কেহই তাতিয়ার ক্ষমতা ও সাহসের বিষয় অস্বীকার করিবে লা 


‘at তাতিয়া ভীল ও ফুলাদিংহ ৪৬৭ 


a 


ধা[ক্ত মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম ন! করির। একদিনে ৬০ মাইল পথ অতিক্রম 
ঈ:যাছে, তাহার শারীরিক তেজ্রস্বিতা অল্প-নহে, এবং বে ব্যক্তি পনর বহ- 
একাল প্রথর আতপতাপ, প্রবল বৃষ্টি, নিদারুণ হিমসম্পাতের মধ্যে, 
দিতে অরণ্যে অরণ্যে বেড়াইরা, সতর্ক শান্তিরক্ষকদিগের দলবলের মপ্োেও 
নানি বেশে নানা ভাবে আপনার কার্ধ্যপাথন করিয়াছে, তাহার কৌশল 
ক্ৰমত কিছু সাধারণ নহে | যে জাতি হইতে তাতিয়ার উ উদ্ভব হইয়াছে, 
i তৈর ইতিহাসে সে জাতি অপরিচিত নহে । ভীলগণ এক সময়ে মিবারের 
রাজপুতদিগের প্রধান পরিপোষক ছিল । ভীলপ্রধান মণ্ড দহ 
পা খ্বাকিলে, বোধ হয়, হিন্দুকুলক্রধ্য বীর প্রব্র বাগ্ারাওর বীরত্ব 
আদিকতর উজ্জল হইত না, এবং চিতোঁরের গৌরব কাহিনীও রাঁছপুতন! 
উঠছাঁসে অশ্ষয় হইয়া থাকিত না। টিরম্মংণীর হলদি ঘাটের যুদ্ধাবসানে 
লৌহ " প্রতাপ্‌সিংহকে আশ্রয় দির! দ্বেবীড়ের যুদ্ধের ্ুগন| 
করিরা দেয়। এই যুদ্ধেই প্রতাপ সিংহ আবার নোগলদিগের সন্মুখে আত্ম 
প্রাধান্ত স্থাপিত করেন। সাহসে ও বীরত্বে ইহার! এক সময়ে চিতোৌরের 
বীবেন্রনমাঁজেও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাইরাছে ১ অনার্য্য ব্লিয় ইহার! উপে- 
ক্ষিত হয় নাই! ভারতের পরবর্তী ইতিহাসেও অনার্যদিগের পাহদ ও 
ক্ষমতার পরিচয় পাওরা যাঁন্থ । লর্ড ক্লাইব ইহাদের সাহায্যে দক্ষিণৃপথে 
ক্করাদীদিগের ক্ষমতা | বিনষ্ট করেন। শেষে পলাশীতে . ইহারাই' তাহার 
প্রধান সহায় হর। তাঁতির! অনার্য ও অনক্ষর হইলেও, তাহার মাহস, 
কমত! ও কাৰ্য্যপটুত! আধ্যদিতগেরপু, ঠা ইদানীস্তন আর্ধাগণ 
নি পৃপ্ঠানকেশরীর স্যার ভবিষ্যদ্রশী হইতেন, তাঁহা হইলে, এক্সসয়েগ যে, 
5 .' ্বানিংহের আবির্ভাব হইত না, ত ই বাঁকে বত পারে? 
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বন্দে ম [তরঙ্গে 


হরিপদ-সংহৃত! ভ্রিলোক-বিরাছিতা ধীর সমুন্নত বিবিধ ত 
বরক্ষকমণ্ডলু- জঠরবিঘাত্তিনি শৃম্তবিহারিণি সহজ ভঙ্গে, 
চন্দ্রশেখরশির-. , মৌলিবিলাদিনি কেলিকুতুহলা » বালু ও 

| বন্দে মাতগঙ্গে ! : | 















বহুনলধারণ  স্ুরেজ্রবারণ  দর্পবিনাশন তব ভ্রভঙ্গে, 

শৈলনিবাদিনি বহুভাষভাষিণি . স্নারচর্চ্চিত হিমাচলশৃঙ্গে | 

নির্মলসলিলে ' ত্রিভুবন-অখিলে - পিতৃতর্পণ মা গো তব্‌ উৎদষ্লি 
i বন্দে মাতর্গন্গে! : 


স্বচ্ছতটশালিনি স্ু-অটবিমাঁলিনি স্বর্গজ্রোতস্বতি ক্ষিতিতল-| 
শশাঙ্ককরহার৷ শীতল শ্বেতধীরা জাঁগরগামিনি : বহুবিধ রঙ্গে, | 
সু্নন্র-অর্টিতা অবনি-আবির্ভূ্ত৷। ভারতভূষণ ভগবতি গঙ্গে, 
| | বন্দে মাত্গকে! .. 
ধরণি মনোহর! (ফলশনতে ভরা নীরধাঁরা তৰ বেস্থানে, জঁ 
বনরাঁজিমণ্তিতি উতভকুলশৌভিত গভীর অক্ষর প্রবাহধারি 
জয়জয় অন্দে গুভদে মোক্ষদে ভারতজনগ্ণ- ক্ষুধাসংহাতি 


বন্দে মাতর্থ্ে ! 
, বেদে প্রকট নাঁম পুরাণে গুণগ্রাম কত যুগ মাগো আরাধ্য! জি 
খক্-সামন্-খুষি . হর্ষপীধুদে ভাসি স্তোত্ৰ গাঁথিলা তব ছন্দস্‌ গী( 
বাল্মীকি ব্যাস পরে ওঁ পদ ধ্যান করে কি মধুর গুঞ্জিত পরদ-তর?) 
| . বনে মাতর্গে ! 
তুই মা জাবি আর্ধ্যমহিমাচ্ছবি উজ্বল উন্নত যত ইহ ৬৫ 
তোমারি নীরধারে যুগ যুগাঁস্তরে হৈল প্রকাশিত ভারত-জীবষ্টে 
রাজ্য বাণিজ্য দেশ দুর্গ পুরি অশেব জ্ন্ত উদর কত হেরিলে 
বন্দে মাতর্গকষে ! 





০০০ পপ এ 





| 
ৰ 


ধীরাঁজ মহীপাল - ধনাঢ্য কি রাখাল পশ্বাদিপ্রাথিগণ ‘অভেদ ও নীরে, 
কি খষি ব্রাহ্মণ চৌর দহজন নাহি নিবারণ - একই প্রাণীরে, 
সৰ্ব্ব পাঁতকিদেহ অঙ্কে তুলিয়া লহ দেহ মুক্তিদান কীটপত্তজে, 
বন্দে মাতর্গকে। 





বনে ঘাতর্গঙে 


ধন্য ভাগীরথি . পাঁতকিজনগতি ছুদ্কতিবারিণি তীর তরঙ্গে, 
কিবা নিরুপদা তৰ ধুতি ক্ষম্‌ -সমূছ ভারত- পাপ ধর অঙ্গে, 
আব্যভূবনবাসপী অন্তিমে তটে আসি অস্থি নিষজ্জহ তব ডৎমঙ্গে, 
বন্দে মাতে ! | 


মাঁতর্জাঙ্কবি - ধর তব পদ সেবি পূর্ব পিতৃ যত গত কালে কালে, 
বংশাবলী কত এখন হবে গত তব কোলে নাতঃ পুত সলিলে, 


০২ 


ভনভাবগ,. প্পবিযোচন  সমাধিস্থান হেন: কোথা মহী-অঙ্জে, 


বনে মাঁতগঙ্দে ! 


: গল্পে অঙ্কে তব অস্তে কি স্থান পাব দেহ মিলাব না গোঁ তৰ পুণ্য তো” - 


প্রান্ত নিতান্ত মা দিও পদছাঁয তপিতপ্ত কাঃ। ষড়রিপুরঙ্গে' 


। সর্বপাতক্হরা গঙ্গে কুদ্রশেখরা স্বর্গসরিদ্বরা লৈও মা সঙ্গে, ৷ | 





hh এ বন্দে মাতর্গজে ! 


2 হরির! আহেম্চজ্ বন্দ. 
jos 








শা ১ টিপাটিপি শীট শাশিপিহীপাশািািশিশিস্সাশিতি 









